বিজ্ঞাপন। 





অধুনা হিন্দুদমাঁজে ধর্মাশান্ত্র অধ্যয়ন ও শাস্তরচচ্চা পূর্ববা- 
পেক্ষা অতি অল্পমাত্র হওয়াতে আস্তিক সম্প্রদায়ের অনেকেই 
অনভিজ্ঞত। বশত? ক্রমশ? ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সন্দিহান হইয়া উঠিতেছেন। এমন কি, 
দ্রিন উচ্ছিন্ন প্রায় হইতেছে । এই নিমি7 
আর নানাস্থানে নানা প্রকার ধন্মসং? 
করিতেছেনক্ধ । এই রূপে এই নদীয়া! জে। 
ডিতে একটা ধর্মরক্ষণী সভা সংস্থাপিত 
সভাতে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধন্ম সংত্র 
বক্তৃতা করি, তৎশ্রবণে অত্রত্য অনেক 
সকল বিষয়ের তাঁৎপপ্স্য সকল সরল বঙ্ঈ 
কারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছি 
নাশ অতি অন্ন, বিশেষতঃ ইতিপূর্বে 
নামক একখানি ভক্তিবিষয়ক সংগীত গ্র 
হ্কণ কাঁর্ষে ব্যাপৃত থাকায় এই গ্রন্থ 
নাই।  তদনভ্তর কিঞিৎ অবকাঁশ প৷ 
নামে এই গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছি । 3 
অনুসারে সাংসারিক ও পাইমার্ধিক : 
উপায় নির্দেশ পুর্ববক গ্রন্থ চারি ভাগে বি 


৬. * যোগবা শিষ্ট গ্রন্থে আছে যে, রাজা দশরথ সভ1 ক।সস। ২,৬০০ ২ ২২, 
যোগ শুনির/ছিলেন। ইহা পূর্ব হইতে প্র$লিত আছে। 


[ খ] 


ইহার প্রথম ভাগে বিংশতি অধ্যায় ও দ্বিতীয় ভাগে একাদশ 
অধ্যায় ও তৃতীয় ভাগে দ্াবিংশতি অধ্যায় ও চতুর্থ ভাগে 
অ্টমাধ্যায় এইরূপে ভাগচতুষ্টয়ে একফষ্টি বিষয় ও তদস্তর্গত 
অনেক বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা আছে। এতাবতায় 
এই গ্রন্থে সাংসারিক ও পারমার্থিক প্রয়োজনীয় বিষয় সকলই 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এবং এ সকল বিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্যান্ুসারে যে লিখিত হুইয়াঁছে, তদ্বিষয়ে এত- 
দেশীয় বহুতর বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমোদন করিয়।- 
ছেন। এইগ্রন্থ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে ধর্ম, অর্থ, কাঁম, 
মোক্ষ, এই চতুর্নবর্ম াধনের উপায় ও নানাবিধপদার্থ জ্ঞান হই- 
বেক, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব নিবেদন, পাঠক মহোদয়- 
গণ ইহা মনোযোগ পূর্বক একবার পাঠ করিবেন, তাহাতেই 
আমার পরিশ্রমের সার্থকতা হইবেক। অতঃপর ইহাও বলিতে 
সাহসী হইতেছি ন। যে, মহোদয়গণ ইহার সকল দোষভাগ পরি- 
ত্যাগ করিয়! গুণভাগ গ্রহণ করুন। কারণ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির কৃত 
গ্রন্থে অবশ্যই অনেক দোষ থাকিতে পারে। তাহা সমুদ্বায় পরি- 
ত্যাগ করিলে পাছে গ্রন্থ খানি পরিত্যাজ্য হইয়। পড়ে। তবে 
তাহার! ওঁদার্য্যগুণে ইহার গুণ গ্রহণ করেন, তাহাতে অবশ্যই 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। ফলতঃ ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়া যদি কেহ কোন দোষ দৃষ্টি করেন, তবে তাহা লিখিলে 
সন্তষ্টহইব | কেনন। এ দোষ সঙ্গত হইলে পশ্চাৎ তাহার 
ংশোধনের উপায় বিধান করা যাঁইবেক। 
ডাঙ্গ 
বাসাতাগাদ। | শ্রীজনমেজয় ঘটক্‌। 


*২*এ ভাদ্র, ১২৮৭ সাল। 


সমালোচিত বিজ্ঞাপন | 


_--- রঙ্গ ক 





এই পুস্তকের অনেক বিষয় সমালেচিনা হওয়াতে কেহ 

কেহ বলেন ঘে, ইহার দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম অধাঁয়, যাহাতে 
পৃথিবী ঘোঁরে ন| লেখা আছে, তাহা নব্য সম্পদায়ের 
এবং প্রচলিত শিক্ষা বিভাঁগের মতের বিপরীত বিধায় পরি- 

ত্যাগ করা কর্তব্য, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, উহা! পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য নহে, কেন না এই অধায় পরিত্যাগ করিলে 
উহার অব্যবহিত পুর্ব ৫ ও ৬ অধ্যায়, যাহাতে ধর্্মশাস্ত 
সঙ্গত পৃথিবীস্থিতি 'ও রাশিচক্রের বিবরণ লেখা আছে তাহাও 
পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা তাহা অসমাপ্ত থাকে এবং এই 
ছুই অধায় সমেত পরিত্যক্ত হইলে হিন্দ, শাস্ত্র মতে পৃথিবী- 

স্থিতি ও দিবারাত্র প্রভৃতি কি প্রকারে হয়, তাহার বিবরণ 
প্রকাশ না হওয়ায় গ্রন্থে একটা প্রধান বিষয়ে অসম্প্ণ দোঁষ 
ঘটিয়া উঠে। এই উভয় সঙ্কট দোঁসের পরিহার জন্য নিবেদন 
এই ফে, যিনি পৃথিবী ঘোরে বলির! বিশ্বাস করেন, তিনি ও 
শিক্ষাবিস্তাগের পক্ষে দৃষ্য জ্ঞান হইলে এ&বিভাগের শিক্ষক 
এবং ছাত্রগণ মনে মনে গ্রোক্ত সম্তম অধ্যায় পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যান্য অধ্যার সকল পাঠ করিবেন, নতুবা এই... টয় 
ঘুহ্কট নিবারণের অন্য উপায় নাই, নিবেদন ইতি । 
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ঈশ্বরেব নির্দয় তা দোষ না থাকাব মীমাংসা 


তৃতীয় ভাগ। 


জীবের স্বরূপ নির্ণয় রঃ 
পররমাক্মা ও জীবাত্মার পথকত্ব ৪ একত্ব মীমাংসা 
জীবের নিত্যানিত্যতার বিচার 

অদৃষ্ঠ ও কর্্ম পকলের শনবস্থা দোষের পরিহাব 
জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ ও একত্ব মীমাংসা -/ 

স্থুখ ও দুঃখ কি তাহা নিরূপণ 

জীবের পবলোক গমন ষে প্রকারে ভয় তাহ! নির্ণয় 
জীবস্থ'ল দেহের ৭ স্বরূপ না থাকার মীমাংসা 
জীব পরলোকে স্বর্গ ও'নরক ভোগ হওয়ার বিবরণ 
যে প্রকারে জীবেৰ পুনক্ছন্ম হইয়! থাকে তদ্িববণ 
জীবের প্রথম জন্ম “ রি 
জীবের জন্মবিষয়ক কুতর্কেব নিরাস 

'অদুঈ ও" পুরুষকার নির্ণয় 

স্বাভাবিক গ্রারন্ধ 

দর প্রারন্ধ হর 


অধ্যায়। 
৫৯ 


52 


58 


৩ 


95 


১১ 


25 


চে 


১১৯ 


১৩১০ 
৯২২ 


১২১৪ 


১২৫ 
১২৬ 
১০৯ 
১৩০ 
১৩২ 


১৩৫ 


১৩৮ 


| ঝ 
ঃ 
বিষয় 
খগ্ুডনীর প্রারক্ধ 
পুরুষকারের শ্রেষ্ঠত। 
ধন্মাধন্ম নির্ণয় 
ধন্মাধন্ম শান্ত্রমূুলক ব্যতীত বুক্তিমূুলক নছে 
ধণ্মাধন্ম ম্বেচ্ছাটারীর মতে প্রচলিত ন। গাক1 কাতর 
শিধি নিদ্দেশ 
উতপভ্িবিণি, উপারখিধি 
নিরম পরিসংখ্য। নিষেধ পধাদান বিধি নিণয় 
কি কাধ্যে ধন্ম ও কিকাধ্যে অধন্ম ভূ 
রাজা ও রাঁজনিরম কি 
ঈশ্বরেরা নরমানুসারে ও অদুষ্টবশতঃ লোকে রাজপদ 
প্রার্থের যোগ্য 
নান! প্রকার ধন্মের কারণ নিণষ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শৃর্দ এই চাবি জাতি আদিম 
জাতি থাকার মীমাংস! 
পানা প্রকাব জাতির উত্পন্তি মীমান্স। 
ভাবতবষে ব বিশেষ ধনু 
বর্গচারী ও বানগ্রস্তেব ধন্ম 
সংন্যাসর ধন্ম 


চিএ 
এ 


গুভন্থেব ধন্ম 
চ]রি জাতি বাবভারিক ধঙ্ছ রঃ 
পাবমার্থিক ধন্ম ও ধরঙ্্শান্ত্রে পবিহাৰ ৮১ 
চারিধুগের ধন্ম নিকপণ 

ধন্মের পবিবর্ভন 

'কলিবুগেব ভবিষ্যৎ অবন্থ। ৭৭ন 

দেবতা শিদ্দেশ 


অধ্যায়। 


৬০ 


পৃষ্ঠা । 


চি, 


১৫১ 
১৫২, 


১৫৩ 


বিষয় অধ্যায়। পুষ্ঠা। 
অস্থরের উৎপত্তি ১, ১৪ ১৭১ 
বুদ্ধ অবতারের বিবরণ ১৭৪ 
দেবতাদিগের পুজা ও হোমের প্রয়োজন রী ১৭৫ 
পিতৃলোক নিদ্েশি এ ১৫ 
পিতৃমাতৃভক্তির কারণ *** রর ১৭৭ 
শ্রাদ্ধের প্রয়োজন রর ৬ ১৭৮ 
শ্রাদ্ধের ও দেবপুজার ড্রব্যাদর নিয়ম ... ১৪ ১৮০ 
স্তবের আবশ্যকত। ও তাহার ফল রঃ ১) এ 
যক্ঞাদিতে পশু হিংসার বিধি ৫ ১৭ ১৮৩ 
স্ত্রীপশু হিংস1] নিষেধ ও তাহার কারণ নির্ণয় রর ১৮৪ 
বলিদান বিষয়ক বিচার ও বৈধহিংসার দোষ ন। থাকা 
নির্ণয় “১, রঃ রি 
নান! প্রকার ধর্ম প্রচলিত থাকার শ্বধ্শ(চরণ কর] কর্তন্য ১৮৩ ' ১৮ 
স্বধর্ম নির্ণয় ১৫ রঃ ১৮৭ 
পৈত্রিক ধন্দ্ন যাজন করা কর্তব্য "১, ১৯৪ 
স্বেচ্ছাচার অনুচিত ডি নর ১৯১ 
জীলোকের ধন নিয় ৫ ১৯ ১৯২ 
পাতিব্রত্য ধর্ম নির্ণয় দি রঃ 
ব্যভিচার দূষণাবহ টু রঃ রঃ ৯৩ 
স্ত্রীলোকের পুণর্বিবাহ নেষেধ লি রা ১৯৫ 
অহল্যা প্রভৃতির সতীত্ব বর্ণন রি রর ১৯৬ 
বালকের-ধন্ম নির্ণয় টা ১৯৮ 
পরমাস্ুর সংখ্যানিরূপণ ৪ 


ব্যক্তি ভেদে পরমায়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধির বিবরণ 4 ১৯৮ 
ভক্ষ্যাতক্ষ্য বিচার ন1 থাকায় এরূপ ঘটন! হওয়া 
নির্ণয় « রঃ রঃ ১) 


বিষয় 


ঈশ্বরের অবতারের কারণ + 

অবতারের প্রকার ভেদ 

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নিণগ 

প্রহ্মাগুপুরাণ প্রভৃতি পুবাণের ব্যাখ। 

ভাগবতের বিচাব* রঃ 

মুল শান্ত্রের বিচার না করিয়া কোন বিষয়ের দোষ 
প্রকাশ করা অকর্তব্য 


রে 


চতুর্থ ভাগ। 
বৈবাগ্যের লক্ষণ 
সংসার কেবল ছুঃখময় থাক। নির্ণয় 
সংসারের সুখ অতি অল্পমাত্র থাকার বিচার ? 
ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ / রঃ 
চারি প্রকার সামানাণধ্বি করণ্যের বিচার 
বেদের মহ্ামন্ত্রের তাত্পধ্য ব্যাখ্য। 
অপরোক্ষ বঙ্গজ্ঞান ০ 
বরহ্মজ্ঞানের উপায় নির্দেশ 
উপাসনার প্রয়োজন কর্ম মীমাংস! 
ইন্তিয় ও রিগ্লুদমূনর উপার 
শমদম সাধন 
যোগ অবলম্বনের বিবরণ 
সমাধি 
জ্ঞানীর লক্ষণ ও প্রকার ভেদ 
কি প্রকার ্ঞানটার কন্মের প্রয়োজন ও মপ্রয়োন্রন 
মুক্তি বিচার 
মুক্তির প্রকার ভেদ রঃ 


অধ্যায় । 
নথ ১ 


20$ 


৮৪ 


২০৪১ 


স্ট২৫. 


বিষয় অধ্যায় পুষ্ঠ। 

কিকাধ্যে কি প্রকার মুক্তি লাভ হয় তাহ।র বিবরণ/ রা ২৩২ 
কর্তব্যাব্ভন্য নির্ণয় ও শান্ত্রধি মান্য করা কল্ভব্য 

তাহার যুক্তি * ঙ ২১৩ 
কলির মাহাম্মা বর্ণন হি ২৩৫ 
সংসারী লোকদিপেব ব্যবহারিক বণ্তব্য ... রঃ ২৩১ 
মদ্যপানের দোষ দি ২৩৮ 
অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও অপেক় পান ও অগম্যাগমন নিষেধ ১, ২৪৪ 
সংসারী ও গৃহীদিগেব সংক্ষেপে মুক্তি লাভের ঘুক্তি | ,, ২৪৫ 
স্বেচ্ছাচারিদিগের মুর্তিলাভ না হওন়ার কারণ ৬ ২৪ 
স্বেচ্ছাচারিরা শাস্ত্রে বিরুদ্ধ অথ করা অসঙ্গত তাহার 

যুক্তি কি রি ২ ৮ 
গ্রন্থের উপসংহার ক ৭ ২৪৭ 
গ্রন্থের দোষগুণ ব্যাখ্যা ১০৪ ১৯ 55 
গ্রঙ্থের পরিচনর তঃ রঃ ৯৪৮ 
পরমেশ্বরের স্যব্‌ - সা ৮ ২৪৯ 


গ্রন্থ সমাপ্তি ট্ি ২৫১ 


ত্গানতত্াদর্শন। 








প্রথম ভাগ । 


মঙ্গলাচরণ 


চুর্গাশঙ্করপাদাজং, ভক্ত্য। নত্ব। প্রকাশ্যতে | 
ময়। সর্ধবোপকারায় জ্ঞ।নতত্বস্য দর্শন 4 
তত্র বিদ্ববিঘাতায় তথৈবাশু সমাগুয়ে | 
অজ্ঞানধ্বাস্তনাশায় সর্ববকল্যাণহেতবে । 
সরস্বত্যৈ তথ! ল্ষৈ বিষ্ণবে পরমেষ্ঠিনে, 
গণেশায় দিনেশায় গুরুদেবায় বৈ নমঃ ॥ 


সারার্থ। 


দুর্গা এবং শিবের পাদপদো ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া সকলের উপ- 
কারের জন্ত জ্ঞানতব্বদর্শন নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি । এই গ্রন্থের বিশ্ন 
বিনাশের ও তাহ! শীঘ্র সমাপ্তি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধাকার-নাশক এবং সকল 
কল্যাণের হেতু সরম্বতী; লক্ষ্মী, বিঞু) ত্রহ্গা, গণেশ; “হুর্য্য এবং গুরুদেবকে 
গ্রথাম করিতেছি। 


প্রথম অধ্যায় । 


পাস পতল 


গ্রন্থরে উদ্দেশ্য, নাম ও উপক্রম | 


অধুন। চারি প্রকাঁর মনুষ্য দেখা যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ ইহকাঁলের স্ুখ- 
সম্ভোগকে উপেক্ষা! করিয়া কেবল পরকালের চিন্তায় নিমগ্র, কেহবা পর- 
লোককে বিসর্জন দিয়া ইহকালের স্থখান্বাদনে নিরত আছেন এবং কেহ 
কেহ ইহকলে স্থধী নহেন, অথব1 পরকালেরও শুভ চেষ্টা করেন ন1 * 
কতকগুপি লৌক ইহকাল ও পরকালের সখের চেষ্টায় থাকেন। এই চতু- 
বিধ লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর নাই ও পরকালও নাই। 
কেহ বলেন যে, ঈশ্বর আছেন ও পরকালও আছে। এই উভয়বিধ 
ব্যক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে নাস্তিক ও কুতর্কবাদী এবং শেষোক্ত 
ব্যক্তিকে আস্তিক. সম্প্রদায়ের লোঁক বলা যায়। এ আস্তিক সম্প্রদায়ের 
লোকের! কি জন্য ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন, তাহ! অনেকেই 
জানেন না। তাহারা লিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দেন যে, পুরুষাচুক্রমে সক- 
লেই ঈশ্বর ও পরকাল থাকা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন বলিয়! 
আমরাও মান্য করি। কিন্তু সময় সময় কুতর্কবাদীদিগের সংসর্গে পতিত 
ও তাহাদিগের কুতর্কে মুগ্ধ হইয়! ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব নাই বলিয়া! 
স্থির করেন; ইহা কেবল শাস্ত্রের মন্্ম অবগত না খাকাতেই ঘটিয়। থাকে। 
এক্ষণে ধর্মমনংক্রান্ত বিষয়ের যে, আপতকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনে- 
কেই জ্ঞাত আছেন। ফলনঃ অর্থশান্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত ধন উপার্জন করা 
ঘটে না এবং ধন ব্যতীত ও সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় না) সুতরাং অর্থ- 
শাস্ত্রে নিমগ্ন হইতে হয় বলিয়া, পারমাধিক শাস্ত্র অধ্যয়ন কর! কঠিন হই- 
যাছে। বিশেষতঃ এতদেশীয় শান্তর সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও বনু 
বিস্তুত থাকায়,তাহা সহজে সকলের বোধগম্যও হয় না; তজ্জন্ত আস্তিক- 
লমাজের অনেক বিশৃঙ্খলত1 ঘটিতেছে। অতএব আস্তিকসমাঁজের লোকেরা 
সহজে এ দেশীয় শাস্ত্রের মর্ম জানিয়! ঈশ্বরের অন্তিত্ব, ও জীবের ম্ব্ধপ, 
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এবং ধ্াধর্শ, ইহকাল, পরকালে স্থুথ দুঃখের কারণ ভ্রান এবং মুক্তি ইতাদি 
প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অবগত হইয়া, কর্তব্াকর্তব্য নিশ্চয় করিতে 
পারেন) তন্নিমিত্ত আমি অনেক মহোদয়গণের অনুরোধে সরল বঙ্গীয় 
ভাষায় এই গ্রন্থ প্রস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কিন্তু আমাব বিদ্যা বুদ্ধি 
অতি তল্প বিধায়, আমি একটা ক্ষুদ্র মন্ুষা মধো পরিগণিত ; ভাঁহাতে এই 
বৃহৎ ব্যাপারে প্রবর্ত হইয়া কত দূর কৃন্তকার্ধা হইতে পারিব, তাহ জগদীশ্বর 
জানেন। ফলতঃ ইহাতে ঈশ্বরের নাম ম্বদপ এবং কার্ধা প্রভৃতি গুণানু- 
বাদ্ব বর্ণিত থাকায় গ্রন্থ খানি অবশ্যই সাধুসমাঁজে আদরণীয় হইবেক, তাহার 
আর সন্দেহ নাই। আমি আরও ভবসা করি যে, কুতর্কবাদী মহাশরের। 
স্বকপো'লকল্লিত কুতর্ক সকল পরিত্যাগ করিয়1, মনোনিবেশপুর্বক ইহ1 এক 
এক বার পাঠ করিলে, তাহাদিগকে পুনরায় কুতর্কে আক্রান্ত হইতে হইবেক 
না। তবে তাহার। অভিসন্ধিপূর্বক ম্বীয় কুতর্ক বলবৎ কবিতে চেষ্টা করলে 
তাহার উপায় নাই। কারণ যে ব্যক্তি যত প্রকার দিদ্বাস্তই করুন্‌ না কেন, 
বুদ্ধিমান লোকের! তাহার উপর পুনরায় কুতর্ক করিতে পারেন) কিন্তু চির 
কাল যে কুতর্ক করিতেই হইবেক, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব ভজ্ঞ 
ও কুতর্কবাদীদিগের কুতর্কার্দি দৌষ সকলের পরিহার এবং আস্তিক সমা- 
জের লোকদ্দিগের ঈশ্বরে অস্তিত্বা্দি বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন ও সর্বনাধারণের 
উত্তম জ্ঞান লাভ হইবার উদ্দেশে এই জ্ঞান্তত্বদর্শন নামক গ্রন্থ গ্রকাশ করি- 
তেছি। যেরূপ বৃহৎ পুশ্পোদ্যানের মধো জনৈক পুষ্প্থী ব্যক্তি গমন করতঃ 
কতকগুলি বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুষ্প চয়ন করিয়! একটা পাত্র পরিপূর্ণ 
করে; তদ্রপ আমিও প্রাচীন শান্ত্রকণ্ভারদিগের কৃত মীমাংসার কিয়দংশ 
সার সঙ্ঈলনে প্রবৃত্ত হইনেছি। ফলতঃ এই গ্রঙ্থে আমার শ্বকপোল কল্পেত 
কোন ব্যাপার লিখিত গইনেক না; তবে শাস্ত্রের তাপর্য্য ব্যাখ্য। কর! যাই- 
বেক? তাহাতে মামার কোন প্রকার গ্রগলভতা আদি দোষের সম্ভাবনা নাই। 
অতঃপর এই গ্রন্থে নে যে বিষয়ের? আলোচন] ও মীমাংসা করা যাইবেুক,, 
তাহার উপন্রেম কর! মাইতেছে। এই গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত হইবেক। তাহার 
গ্রাথম ভাগের প্রথমাপযায়ে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, নাম এবং উপক্রম ১ দ্বিতীষে নটাঘ,+ 
যুক্তি, প্রমাণ ও নিভ্যানিত্যের লক্ষণ । তৃতায়ে জগৎ কাহাকে বলে ও হাহ। 
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নিত্য, কি উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট ; চতুর্থে জগতের কর্তা! নিক্বপণের দ্বারা 
ঈশ্বরের অস্তিত্বনির্ণয় ; পঞ্চমে পরমাণুনির্ণয় ও শ্বভাঁবের মীমাংসা 3 ষষ্টে 
জগত্কর্তার নাম, স্বরূপ ও কার্যবিবরণ; সপ্তমে শাস্ত্রকি ও তাহ কোথা 
হইতে প্রকাশ হইয়াছে; অষ্টমে শাস্ত্র কত প্রকার, তাহার নির্ণয়; নবমে শাস্ত্র 
কোন্‌ সময় লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ ; দণমে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন 
শাস্ত্রের সাঁর ও এক্য মীমাংসা; একাদশে দাংখ্য-দর্শন-শান্ত্রের সার ; ঘ্বাদশে 
বেদান্ত-দর্শনের সার ; ত্রয়োদশে সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের এক্য মীমাংসা । 
চতুর্দশে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও সারভাগের এঁক্য নির্ণয়; পঞ্চদশে নান! 
শান্ের যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্ধ্য নির্ণয়) যোড়শে সৃষ্ট্যাদির 
কারণস্বরূপ। শক্তিনির্ণর় ; সপ্তদশে সণ ব্রহ্মনির্ণয় ১ অষ্টাশে প্রকৃতির 
শ্বরূপ নির্ণয়; উনবিংশে সাকার প্রকুতিপুরুষনির্ণয় ; এবং বিংশে পরমেশ্বরের 
সর্বব্যাপিত্ব নির্ণয়। 
দ্বিতীয় ভাগের প্রথমাধ্যায়ে সুষ্টিপ্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ; দ্বিতীয় সষ্টি- 
বিষয়ক বিস্তারিত মীমাঁংস1 ; ভৃতীয়ে স্থল দেহের উৎপত্তি বিবরণ; চতুর্থে 
স্থট্টিবিষয়ক নান! শান্তর এবং নিরাঁকাঁর ও পাকারের কার্দ্য মীমাংসা ; পঞ্চমে 
পৃথিব্যাদি চতুর্দশ ভূবনের স্থিতি; বষ্ঠে রাশি চক্রের বিবরণ ; সপ্তমে পৃথিবীর 
আবর্তন অর্থাৎ ভ্রমণবিষয়ক বিচার ; অষ্টমে পৃথিব্যাদিব স্থিতির কালনির্ণয় ১ 
নবমে প্রলয়নির্ণয় ; দশমে ঈশ্বরের নিয়মাধীন কার্যের গ্রবলতা ও পদার্থ 
« বিচার ১ একাদশে ঈশ্ববের পক্ষপাতিত্ব ও নির্দয়তা দোষের পরিহার । 
ভূতীয় ভাগের প্রথমাধ্যায়ে জীবের স্বরূপ নির্ণয় ; দ্বিতীয়ে স্থখ ও ছুঃখ 
কি; তৃতীয়ে জীবের পরলোকগমন কি প্রকারে হয়; চতুর্থে জীবের পর- 
লোকে স্বর্গ ও নরক ভোগ কিরূপে হয়ঃ পঞ্চমে জীবের পুনর্জন্ম ঝি প্রকারে 
হয়? ষষ্ঠে অদৃষ্ট ও পুরুষকারনির্ণয় ; সপ্মে ধর্মাধর্মনির্ণয়; অষ্টমে কার্যের 
বিথিনির্দেশ ; নবমে রাজ ও রাজনিয়ম $ দশমে নানাপ্রকার ধর্থের কারণ 
' নিয়; একাদশে ভারতবর্ষের বিশেষ ধর্ম, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি 
ৃ অর্থাৎ সন্গ্যাসীর ধর্মনির্ণয় ; দ্বাদশে গৃহস্থের ধর্ম? ত্রয়োদশে যুগধর্শীনি বূপণ | 
এবং কলিযুগের অবস্থা বর্ণন ১ চতুর্দশে দেবতা নির্দেশ ও তাহাদিগের পুজার, 
প্রয়োজন; পঞ্চদণে পিতৃলোক ও ভীহাদ্দিগেব শ্রাঙ্ধের আবশাকজ 3 
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যোড়শে শ্রাদ্ধ ও দেব পূজার ডদ্রব্যাদ্দির নিয়ম ও স্তবের ফল; সপগুদশে 
যজ্ঞাদিতে পশুহিংসাঁর কারণ; অষ্টাদশে নানাপ্রকার ধর্ম প্রচলিতের মধ্যে 
হ্বন্মীচরণ কর! কর্তব্য ও স্বেচ্ছাচার অনৌচিত্য ; উনবিংশে জীলোকের ও 
বালকের ধর্মননির্ঘয় ; বিংশে পরমাযুর সংখ্য। ও সদসৎ কার্ো তাহার বৃদ্ধি ও 
ক্ষয়নির্ণয়; এক্বিংশে ঈশ্বরের অবতারের কারণ ও প্রকার ভে এবং 
দ্বাবিংশে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নির্ণয় । 

চতুর্থ ভাগের প্রথমাধ্যায়ে বৈরাগ্যলক্ষণ $ দ্বিতীয়ে ব্রহ্গজ্ঞানলক্ষণ 
তৃতীয়ে ব্রঙ্গজ্ঞানের উপায়; চতুর্থে জ্ঞানীর লক্ষণ; পঞ্চমে মুক্তি ও তাহার 
প্রকার-ভেদ; ষষ্ঠে কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয় সপ্তমে গ্রন্থের উপসংহার এবং অষ্টমে 
পরমেশ্বরের স্তব ও গ্রস্থসমাপ্তি। এই সকল বিষয় এবং ইহার আনুষঙ্গিক 
অনেক বিষয়ের মীমাংসা! করা যাইবেক। ফলতঃ ইহা! কোন একখানি গ্রন্থের 
অবিকল অনুবাদ হইতেছে ন। ; কারণ পুর্বোক্ত মীমাংসা সকল পর্যায়ক্রমে 
কোন এক খানি গ্রন্থে থাকা দৃষ্ট হয় ন বলিয়া; মধুমক্ষিকার মধু-সংগ্রহের 
ন্যায় নান! শাস্ত্রের নানা স্থান হইতে সার সঙ্কলন কর! যাইতেছে? স্বতরাং 
' ইহাকে সারসংগ্রহগ্রন্থ বল! যাইবেক। এক্ষণে তদ্বিষয়ে অধিক বাগাড়ম্বরে 
ক্ষান্ত থাকিয় প্ররূত বিষয়ের আলোচনা কর! কর্তব্য | তাহাতে ন্যায় যুক্তি, 
প্রমাণ এবং নিত্যানিত্যের লক্ষণ অগ্রে মীমাংস| না করিলে কোন বিষয় 
সিদ্ধাস্ত কর! যাঁয় না। অতএব এঁ সকল বিষয় মীমাংস। কর! যাউক্‌। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


ন্যায় যুক্তি ও প্রমাণ এবং নিত্যানিত্যের লক্ষণ । 


উপক্রমের লিখিত মত জগৎ নিত্য, কি উৎপত্ভিবিনাশবিপিষ্ট ইত্যারদদ 
বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে ন্যায়যুক্তি ও শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ব্যতীত 
,মীমাংসিত হইতে পারে না। প্রযুক্তি আবার ন্যাষ্য তর্কের দ্বারা খণ্ডন 
ইইতে না পারিলে) সেই যুক্তি অবলম্বন কর! যাইতে পারে । অতএব বিষষ, 
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সন্দেহ, পুর্বপক্ষ, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত এই পাচ প্রকারে যে যুক্তি নির্ণয় হয়, 
এর যুক্তিই গ্রহণীয়। বিষয় অর্থাৎ বিচার যোগ্য বাক্য; সন্দেহ অর্থাৎ সংশয় ; 
পুর্ববপক্ষ অর্থাৎ অসস্তাবন1-প্রতিপাদন, যাহা সম্ভব নহে তাহা প্রতিপন্ন 
করণের চেষ্টা) প্রমাণ অর্থাৎ মীমাংসার পথপ্রকাশক$ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 
আরোপিত দোষ নকল নিরাকরণ পূর্ব্বক সঙ্গত অর্থ নির্ণয়? কিন্তু প্রমাণ ইহার 
মূল কারণ, কেননা! প্রমীণ ব্যতীত কোন দিদ্ধাস্তই স্থির হইতে পারে ন1। 
কারণ স্বপক্ষ প্রতিপাদনে সকল পক্ষই যত্ববান্‌ হুওয়ায়ঃ প্রমাণ ব্যতীত 
কোন উপায় নাই। প্রমাণ, প্রমার করণকে বলে? প্রম1 অর্থাৎ জ্ঞান, 
তাহার করণকে প্রমাণ বলা যার। এ্রীজ্ঞান ছুই প্রকার অন্থভৃতি অথাৎ 
অনুভব এবং স্থৃতি অর্থাৎ সংস্কার জন্ত স্মরণ। সংস্কার স্বভাবতঃ জ্ঞানেক্্িয় 
এবং মনের কাঁধ্য বশতং অথব1 উপদেশ জন্য হইয়া থাকে । কেহ কেহ 
বলেন যে, কখন কথন স্বপ্ন জন্য সংস্কার হয়। এই ছুই প্রকার প্রমা; ইহার 
করণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং উপকরণ শান্ত্রনিদ্শন, দৃষ্া ্ত, উদাহরণ, সাক্ষী 
লেখ্য গ্রভৃতি $ ইহাদিগকে প্রমাণ বলে। গ্রমাণ চারি প্রকারু; প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ প্রমাঁণকে সাক্ষাৎ প্রমাণ বলা যায়" 
তাহ! ছয় প্রকার অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিক! ও মনঃ; ইহার! 
যে সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও সুখ ছুঃখ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত 
যোগ প্রাপ্ত ভইয়া সাক্ষাৎ ভাবে স্ব স্ব কার্ধ্য সকল পৃথক পৃথক্‌ রূপে 
পরিচালন করিতে থাকে, সেই সময় তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বল! যায়। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বলার তাৎপর্ধ্য এই যে, এক ইন্দ্রিয় দ্বারা তৎকার্যয সাধন 
ব্যতীত অন্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় নাঃ কেনন] চক্ষুর দ্বার৷ দর্শন ব্যতীত ঘ্রাণ 
হইতে পারে ন।; প্রাণ নাসিকার কার্য । 

অপ্রন্যক্ষ বিষয়ের নিশ্চয় করণের হেতুর নাম অনুমান প্রমাণ । কিন্ত 
হেতু সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ব্যতীত লক্ষ্য বস্তর অনুমান হয় ন1$ যগা রন্ধন- 
শবালায় চুল্লী অর্থাৎ চুল! হইতে যে রূপ অগ্মির ধুম নির্গত হইতে দেখা যায়, 
তদ্রপ ধম পর্বতের গুহা হইতে নির্গত হওয়া দেখিলে, এ গুহাতে অগ্নি না 
দেখ সত্ত্বেও, তথার অগ্নি থাকার অনুমান হয়; কিন্তু ধূম দর্শন ব্যতীত. 
অগ্নির 'অনুমান হয়না। কেহ কেহ বলেন যে, উচ্ছা থাকিলে প্রত্যক্ষ 
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বিষয়েরষ্ অনুমান হয়? কিন্তু তাহ! দর্শন প্রত্যক্ষ বিষয়ে সঙ্গত নহে, তবে 
অন্যান্য প্রত্যক্ষ স্থলে প্র রূপ হইতে পারে । 

উপমান প্রমাণকে সাদৃশ্য প্রমাণ বলে? অর্থাৎ এক বস্ত্র সদৃশ অন্য বস্ত 
থাকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া! পশ্চাৎ এ সদৃশ বস্ত দর্শনকে সাদৃণ্ত প্রমাণ বলা 
যায়। যথা কেহ গোঁরুর সদৃশ গবয় নামে একটী জন্ত আছে, ইহা কোন 
ব্যক্তির মুখে পূর্বে শুনিয়া, পশ্চাৎ গবয় দর্শন করে? ইহ!ই উপমান প্রমাণ । 
শব্দ প্রমাণ অর্থাং শব্দ দ্বার। বিষয়ের অনুভব হওয়াতে শব্কে প্রমাণ বলে। 
শব্দ, ছুই প্রকার-ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাআ্বক) যে সকল শব আঘাত দ্বার! 
অথব। »স্বভাব বশতঃ মৃদঙ্গঃ মুরজাদি হইতে কেবল ধ্বনি মাত্র উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে ধ্বন্যাত্মক ও ক তালুর অভিঘাত দ্বারা উচ্চারিত অকারার্দি 
বর্ণ রূপ শব্'কে বর্ণাত্মক বলা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বর্ণাত্মবক শব্ঘই 
প্রমাণ । ধ্বন্যাত্মক শব্ধ প্রমাণ নহে; কিন্ত ইহা অসঙ্গত; কারণ 
ধ্বন্যাআ্ক শব্ধ অনেক সময় স্থল বিশেষে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা 
যায়। যদ্িচ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের মূল ও তাহা ব্যতীত অন্ত প্রমাণ 
সকল স্বাধীন নহে; কিন্তু পুর্ব পূর্ব্ব মহাতআ্মারা লোকের স্পষ্ট রূপ বোঁধের 
নিমিত এ চারি প্রকার প্রমাণ বর্ণন করিয়াছেন) ও তাহা সচরাচর স্থল 
বিশেষে পৃথক্‌ রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকায়, এ চারি প্রকার প্রমাণের বিব- 
রণ লিখিত হইল। এক্ষণে নিত্য ও অনিত্য কি এবং তাহা কত প্রকার, 
তাহার মীমাংসা করা যাউক। 

নিত্য চিরস্থায়ী বস্তকে বলে? তাহ! ছুই প্রকার, মুখ্য নিত্য ও গৌণ নিত্য । 
যাহা! অতীত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়ে সমভাবে থাকে; 
ও যাহ! ছগ্ন প্রকার বিকারবঞ্জিত হয় অর্থাৎ যাহার জন্ম, এবং জন্মিয়া বর্ত- 
মানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ ন। থাকে, তাহাকে মুখ্য নিত্য 
বলে *। যে বস্ত উৎপন্ন হইয়! বছুকাল স্থিতির পরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। 
পুনরায় এ রূপ স্ষ্ট স্থিত ও বিনষ্ট হয় ; এবং প্রবাহ রূপে চিরকাল প্র রূপ 





০ জন্ম উৎপত্তি। জন্মিয়। বর্তমান অর্থাৎ স্থিতি, বৃদ্ধি ষড় হওয়া, পরিণাম, রূপান্তর, ৫ 
*প ছুগ্ধের পরিণাম দধি ঘৃত। কিন্তু স্বর্ণের কুগুল, মৃত্তিকার ঘট প্রকৃত পরিণাম নহে; 
তাহা আরোগ পরিণাম । ঘপক্ষয়। (কিয়দংশ ক্ষয়) বিনাশ, এককালে ধ্বংস। 
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হইতে থাকে; তাহাকে গৌণ নিত্য বল! যায়। কেহ কেহ ত্র গৌণ নিত্যকে 
নিত্যানিতা বলিয়! থাকেন। কেনন! উৎপত্তি বিনাশের বিরাম ন। থাকায়, 
তাহার প্রবাহকে নিত্য এবং বস্তর উৎপত্তি হইয়। বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাঁকে 
অনিত্য বল। যাইতে পারে । ফলতঃ অনিত্য শব্ষের অর্থ ঘারাও এ রূপ 
মীমাংসা হইতেছে । কেনন। নিত্য শব্দে নঞ যোগ করিলে অনিত্য হয়) 
উ নঞ্চের অর্থ ছয় প্রকার-_সাদৃশ্য, অভাব, অন্যত্ব, অল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও 
বিরোধ ১ এই ছয় প্রকারের মধ্যে সাদৃশ্য, অন্পত1 এবং অগ্রাশস্ত্য এই তিন 
গ্রকার অনিত্যকে গৌণ নিত্য অথব! নিত্যানিত্য বলিয়! সিদ্ধাস্ত কর! 
যেতে পারে। যে হেতু নিত্য সদৃশ অন্ন নিত্য এবং অপ্রশস্ত নিত্য 
বলিলে এককালীন নিত্যাভাব বুঝ! যায় না) অতএব গৌণ নিত্যও তন্রপ; 
নিত্যাভাঁব অথব। সম্যক্‌ প্রকারে নিত্য নহে। আর যেস্থলে নিত্য রহিত 
অনিত্য শব্ধ প্রয়োগ করা যায়, সে স্থলে অভাব, অন্যত্ব এবং বিরোধ, এই 
তিন প্রকার নঞার্থ গ্রহণ কর! যাইতে পারে, ষথ! যে বস্ত উৎপন্ন হইয়! 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়; পুনরায় আর উৎপন্ন হয় না, তাহাকে নিত্য বিরুদ্ধ 
অথব৷ নিত্য ভিন্ন কিম্বা নিত্যাভাঁব রূপ অনিত্য বলা যাঁয়। এই সকল 
কারণে নিত্য শব্দে মুখ্য নিত্য অথবা গৌণ নিত্য, এবং অনিত্য শব্ষে গৌণ 
নিত্য অথব1 নিত্যাভাঁব বুঝায়। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা হে থে স্থলে নিত্য 
অথবা অনিত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ বস্তর প্ররূতি অনুনারে 
স্থল বিশেষে যুক্তি সগত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবেক। যথা শাস্ত্রে আছে যে, 
পরমেশ্বর নিত্য? সেস্থলে পরমেশ্বরকে মুখ্য নিত্যই বলিয়াছেন; এমত 
অনুমান করিতে হইবেক। এবং শান্ত্রকারের! জগৎ নিত্য বলিয়া যেস্ুলে 
প্রয়োগ করিয়াছেন $ সেস্টুলে জগৎকে গৌণ নিত্য; এবং যে খলে জগৎ 
অনিত্য বলিয়াছেন, তথাতেও গৌণ নিত্য বলাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক। 
আর যে স্থলে কোন বস্ত, দ্বেহ এবং ঘট পটাদিকে অনিত্য বলা হইয়াছে) 
তথায় তাহা নিত্যাভাব বুঝিতে হইবেঁক। কেনন। বস্তর প্রকৃতি অনুসারেই 
প্ররূপ অর্থ সন্ত হইতে পারে। যদি বল যে, পরমেশ্বর মুখ্য নিত্য এবং 
পগৎ গৌণ নিত্য, ইহা! কি প্রকারে বল! যাইতে পারে ? তাহাতে বক্তব্য এই 
যে, অগ্রে জগৎ পদার্থ নির্ণয় করিয়া, যদ্দি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জগছুৎপত্তি 
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বিনাশ ীবশিষ্ট) তবে তাহা! গৌণ নিত্য বটে ; এবং এ্ররূপ সিদ্ধান্ত হইলে 
তাহার কর্তা থাকা অবশ্তই অন্ুমাঁন হইবেক ১ এবং সেই কর্তী পরমেশ্বর 
সুখ্য নিত্য পদ্বার্থ বলিয়। সিদ্ধান্ত কর] যাইতে পারিবেক। অতএব জগৎ 
কাহাকে বলে, তাহ। নিত্যঃ কি উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট তাহাঁর মীমাংস। করা 
যাউক। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


জগৎ কাহাকে বলে ও তাহা নিত্য কি উৎপতি- 
বিনাশ-বিশিষ্উ। 


জগৎ কাঁহাকে বলে, ইহা বস্ত নির্ণয় বারা মীমাংস। করা কর্তব্য। 
তাহাতে সংক্ষেপে দৃত্ত ও অনৃশ্ত বন্ত সকলের নাম শির্দিষ্টূপে লিখিত হই- 
তেছে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই প্রাক্কৃতিক স্থুলভূত পর্বত, 
বৃক্ষ, গুলুঃ লতা, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষীঃ কীট, পতঙ্গ, জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি 
জন্ত সকল বৈকারিক ভূত, অর্থাৎ ভূতের বিকার হইতে উৎপন্ন। অপঞ্ষীকুত্ত 
পঞ্চভূত, পরমাণু 'ও শব্ধ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র ; এবং মনের 
সুক্ষ বস্থা অহঙ্কাব ; ও বুদ্ধির সুক্ক্াবস্থ। মহত্তত্ব এবং সত্বঃ রজ, ও তমঃ এই 
ত্রিগুণাত্সিক! প্রকৃতি মায় ১ ইহার! প্রাকৃতিক পদার্থ; অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন । পঞ্চ কর্মেক্র্িয়, পঞ্চ জ্ঞানেক্তিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই 
সপ্তদশ অবয়ব একত্র হইয়! স্ুক্ম শরীর হয়। ইহাতে আবিভূ'ত চৈতন্যের 
নাম জীবণ্। এবং এ জীবের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি 
গুণ সকল । এবং মনুষ্যাদির কৃত ঘট পটাদি নান! প্রকার বস্ত সকলকে জগৎ 
বলা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুর্ববোক্ত পদার্থ সকল 
থাকাতে জগৎ ব্রঙ্গাণ্ড বলে। ফলতঃ পুর্ববোক্ পদার্থ সমূহের সমষ্টির নাম 
জগত; ইহাব ব্য অনন্ত পদার্থও তদন্তভূতি। এই জগৎ নিত্য কি উৎপত্তি 
বিনাশ বিশিষ্ট, তাহার মীমীংসা করিতে হইলে যুক্তি ব্যতীত আর কোন 
উপায় নাই। এবং যুক্তি অন্থদারে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রমাণের 
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প্ররোন। প্র প্রমাণ শান্তর ঘটিত এবং অবস্থা ঘটিত এই ছই শ্রকার 
গ্রামাঁণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ কিছুই নাই । যদিও শাস্ত্র ঘটিত প্রমাণ বলবান 
বটে, কেন না শাস্ত্রের লিখিত কথ! সকল বিশ্বাস করিলে অন্য কোন 
প্রমাণের, অথবা যুক্তির আবশ্তক রাঁখে না) কিন্তু শাস্ত্র সকল সত্যকিন! 
তদ্বিষয় মীমাংসা বাতীত শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন কর। যায় না। এজন্য 
গ্রথমতঃ অবস্থা ঘটিত প্রমাণের দ্বারা জগৎ উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট ও তাহার 
কর্তার দ্বারা উৎপত্তি হওয়1 নির্ণয় করিয়। পশ্চাৎ শাস্ত্র সকল সত্য থাকা 
মীমাংস। পূর্বক তদনস্তব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি অবলম্বন করা যাইবেক। 
এক্ষণে অবস্থা ঘটিত অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিয়া! জগৎ গৌণ নিত্য, এবং 
তাহার উৎ্পঞ্তি বিনাশ থাকার মীমাংস। করা যাইতেছে । দেখা যাইতেছে 
বে, ত্রিগুণাত্সিক। প্রকৃতি ও মহত্তত্ব এবং অহঙ্কার মন বুদ্ধি প্রাণ ইন্দ্রিয় 
ইত্যাদি বনুনতর অদৃশ্ত পদার্থ সকল দৃশ্ত বস্তকে অবলম্বন করিয়া! অনুমান 
করা যায়। এ সকল পদার্থ কি,তাহ1 পশ্চাৎ মীমাংষিত হইবেক। কেন ন! 
দেহাদি দৃশ্ত বস্ত ব্যতীত যখন তাহার উপলব্ধি হইতেছে না, তখন দৃশ্ত বস্তর 
সীমাংস অগ্রে করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ কল বস্তর মীমাংসা হইবেক? 
তাহার সন্দেহ নাই। দৃশ্ঠ বস্ত, পর্বত বৃক্ষ ও গুল্ম লতা এবং মনুষ্যা্দি 
সচল প্রাণীর দেহ ও প্রাণীর কৃত পদার্থসকল যে উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট) 
ইহ] প্রত্যক্ষ পিদ্ধ বটে, তদ্বিষয়ে কোন বাদীরই মতের বিভিন্নতা নাই। 
তবে পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ উৎপন্তি বিনাশ বিশিষ্ট কি না, তদ্বিষয়ের 
মীমাংসা1 করা যাউক। কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ শুন্য মাত্র; তাহ! 
কোঁন পদার্থ নহে। কেবল ক্ষিতি জল তেজ বায়ু এই চারিটী ভূত জগতের 
মুল কারণ হওয়াতে, এ চারি ভূতময় এই জগত হইতেছে । এবং: জগতের 
সমুদায় দৃশ্ত পদার্থ এ সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হুইয়! তাহাতে লয় প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। অতএব এ ভূত চতুষ্ট্ মুখ্য নিত্য পদার্থ, তাহার ক্ষয় উদয় 
নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে (আকাশের বিষয় পশ্চাৎ মীমাংসা কর! 
য।ইবেকা এক্ষণে ভূত চতুষ্টর়ের বিচারে দেখা যায় যে, উহা! মুখ্য নিত্য 
নহৈ ; কেন ন| ভূত শব্দের অর্থ এই যে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভূত। 
এবং জগৎ শের অর্থ গচ্ছতি ইতি গং $ গচ্ছতি অর্থাৎ যাহা! যায় $ অর্থাৎ 
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ক্ষয় হইয়া যায় তাঁহাকে জগৎ বলে। অতএব ভূতময় জগৎ উৎপত্তি বিনাশ 
বিশিষ্ট বস্ত বলিয়। নির্দিই কর! যাইতে পারে $ বিশেষতঃ ভূত চতুষ্টয়ের মধ্যে 
প্রধান ভূত সর্ধাধারা পৃথিবী) তাহ! ক্ষয়ণীলা বলিয়া! তাহার নাম ক্ষিতি 
হইয়াছে। পরস্ত বৈকাঁরিক পদার্থ অর্থাৎ ভূতের বিকার হইতে প্রাণীর 
দেহ এবং বৃক্ষাদি, ও প্রাণী কৃত ঘট পটাদি সকল ভূত হইতে উত্পন্ন হইয়। 
বিনাশ প্রাপ্তে গ্ুনরায় ভূতত্ব প্রাপ্ত হইতে দেপা যায়। এই দৃষ্টান্ডেব দ্বার। 
অনুভব হয় যে, মূল ভূত চতুষ্টয় এ রূপ উৎপন্ন হইয়া! বিনষ্ট হইয়া! থাকে। 
য্দি'বল যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ভূত চতুষ্টয়ের উতৎপি হওয়া সম্ভব নহে; 
তাহাতে বক্তব্য এই ে; ভূত 'চতুষ্টয় এবং অন্যান দৃণ্ঠ বস্ত্র সকল পরমাণু 
অর্থাৎ সুক্ষ সথপ্র বস্তর সহিত সংযুক্ত হইর। স্থল রূপে ঘে উৎপন্ন হুইরাছে, 
তাহ সমস্ত পদা৫থবিৎ পণ্ডিতের শ্বীকার করিয়াছেন । এবং বিজ্ঞান দ্বানা 
ও রাসায়নিক পরীক্ষ! দ্বারা তাহা নিশ্চয় রূপে জান! যাইতে পারে। এই 
সকল কারণে পূর্বোক্ত ভূত চতুষ্টয় পরমাণু যোগে উৎপন্ন হওয়াই দিদ্ধাস্ত 
কর। যাইতেছে; স্থৃতরাং ভূতময় জগৎও এরূপ, তাহাব আর সন্দেহ নাই। 
যদি বল যে, ভূতময় জগৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট হইলেই যে বিনাশ বিশিষ্ট হইবেক, 
তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমীণ এই যে, জগতে যে কিছু পদার্থ দেখ। 
যায়, তাহার প্রত্যেক বস্কই স্থষ্টি স্থিতি বিনাশ বিশিষ্ট। সুতরাং এই দৃষ্টাস্ত 
দ্বার সমুদায় ভূতময় জগৎ যে এরূপ হইবেক, তাহার আর সন্দেহ নাই। 
পরস্ত উৎপত্তি বিশিষ্ট বস্ত মাত্রেই বিনাশী; এবং ষে বস্তর বিনাশ হয়, তাহা 
আবার দ্রব্যাস্তরের ন্যায় ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হইয়!, পুনরায় উদ্ভুত হইতে 
দেখা যায়। ইহা! দ্বার! অনুমান হয় যে, পুনঃ পুনঃ এই জগতের উৎপত্তি 
স্থিতি ও বিনাশ হইণ1 থাকে। যে হেতু পরমাণু সংযোগে বর্তমান জগছুৎ- 
পন্ন হওর। অন্ভুনাণ করিলে, ইহার পুর্বে অবশ্ত প্রলয় অবস্থা স্বীকার করিতে 
হয়; এবং তাহার পূর্বেও জগৎ ছিলঞবলিয়! অনুমান করা যাইতে পারে। 
.তন্রপ এই জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় সৃষ্ট হইতে পারে) তাহা : 
অবশ্তই মীমাংসা হইতেছে । অতএব জগৎ প্রবাহের বিরাম ন! থাকায়, 
'১তাহা প্রবাহরূপে নিত্য ; এবং পদার্থ সকল উৎপত্তি বিনাশ 'বিশিষ্ট বলিয়া 
তাহা অনিত্য) স্থতরাং জগৎ গৌণ-নিত্য থাক সিদ্ধান্ত হইতেছে ॥ ,বদি 
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বল যে, পদার্থ সকল উৎপত্তি বিনাঁশ বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার এক কালে 
ধ্বংস না হওয়ায় তৎসমুদ্বায় অনিত্য বলিয়! কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যাইতে 
পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, জগতের দৃশ্ঠ পদার্থ মকলের মধ্যে পর্বত 
ও বৃক্ষাদি এবং প্রাণী বর্গের স্থূল দেহ ও ঘটপটাদি বস্ত সকল একবার 
বিনষ্ট হইলে পুনরায় এ সকল বস্তুর ভৌতিকাঁংশ সকলকে তন্দরপ আক্ৃতিবিশিষ্ট 
হইয়৷ তত্তৎ পদার্থবূপে উত্পন্ন হইতে আর কখনই দেখা যায় না। স্থতরাঁং 
তৎ্সমুদয় নিত্যাভাব-রূপ অনিত্য; এবং জগৎ বর্তমান থাঁকা পর্য্যস্ত ভূত 
চতুষ্টয় ও তাহার বৈকারিক পদার্থ সকল এক কালে অভাব হয় না বলিয়া 
তাহ! নিত্য সদৃশ মাত্র কথিত হয়। ফলত: মুখ্য-নিত্য নহে ; কেন না জগৎ 
বিনষ্ট হইলে ভূত সকলের বিনাশ হয় বলিয়! পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে তৎ পদার্থ 
সকলকে অনিত্য বলা যাইতে পারে । এবং তৎকালে পূর্বোক্ত প্রকৃতি ও 
মহত্তত্ব এবং অহঙ্কার প্রভৃতি অদৃষ্ঠ পদার্থ সকলের আর অনুমাঁন হয় না ঠ 
বরং তাহ! বিনষ্ট হইয়! পুনরায় জগতের সহিত উৎপন্ন হওয়াই অনুমান হয়? 
অতএব জগৎ গৌণ নিত্য অথবা নিত্যানিত্য বলিয়! যে সিদ্ধাত্ত করা হইয়াছে, 
তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না। যদি বল! যায় যে, দৃশ্ঠ ও অদৃষ্ঠ বস্ত্র বিনাশ 
হুইলে পুনরায় কাহাদ্বার জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই 
যে,সর্বশক্তিমাঁন চৈতন্য পরমেশ্বর, যিনি মুখ্য মিতা পদার্থ তিনি জগতকর্তা 
তাহাদ্বারা জগৎ উৎপন্ন হয়। যদি বল যে, জগ্বিনষ্ট হইলে শক্তিমান চৈত- 
ন্যেরও অন্ুনীন ন। হওয়ার তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না 
এবং যুক্তি অনুসারে পূর্বোক্ত ভূত চতুষ্টয়ের বিনাশ হইলেও তাহার পরমাণু 
সকলের বিনাশ হওয়ার, সম্ভব নহে এবং স্বভাঁবতঃ পরমাণু, সকলের 
পরস্পরের যোগ হইয়া পৃথিবী জল তেজ বায়ু বৃহদাঁকার ধারণ করে, ও 
তাঁহ। হইতে বৈকারিক পদাথ সকল ম্বভাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়া জগতকার্যয 
চলিতে থাঁকে.। অতএব জগৎকর্তা. শক্তিমান চৈতন্য পরমেশ্বরের অস্তিত্ব 
দ্বীকাঁর করার প্রয়োজন কিছুই দৃষ্ট হয় না? ইহাতে বক্তব্য এই যে, 
জগৎকর্তা পরমেশ্বর ব্যতীত পরমাণুর স্বভাববশতঃ কোনক্রমেই জগতের 
উৎপত্তি হইতে পারে না) তন্নিমিত্ত জগতের কর্তা নিরূপণ দ্বারা ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, নির্ণয় করা যাইতেছে। 
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জগতের কর্তা নিরূপণ দ্বার ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় । 


এই জগত দৃশ্য বস্তু মাত্রই উৎপত্তি ৰিনাশ বিশিষ্ট; এবং দৃশ্য 
বস্তর অভাবে প্রকৃতি প্রভৃতি অদৃশ্য বস্তর উপলব্ধি না হওয়ায় তাহ! দৃশ্য 
বস্তপ্ন সহিত উৎপন্ন ও বিনাশ প্রাপ্ত হওয়। অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধাস্ত 
কর! হইয়াছে ।. কিন্ত জগতের মূলপদার্থ সকল কর্তাদ্বার অথবা পরমাণু 
সংযোগে স্বভাব বশতঃ উৎপন্ন হয় । তদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ থাকাতে 
তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরিদৃশ্যমান্‌ 
জগতের মূল পদার্থ সকল শ্বভাঁবতঃ পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হওয়া €কোন- 
ক্রমেই বলা যাইতে পারে ন1; বরং তাহ। কর্তার কাধ্য বলিয়। নিশ্চয় 
সিদ্ধীতস্ত করা যাইতে পারে। কেনন] পরমাণু জড়পদার্থ; তাহা আপনি 
সংযুক্ত হয় না। যেমন ছুইখানি প্রস্তর অথবা ছুইটী লোট্র স্বতন্ত্র করিয়! 
রাঁথিলে আপনি ষোগ হয় না; তন্মপ পরমাণুরও যোগ হইতে পারে ন1। যদি 
বল যে, যেরূপ চুম্বক প্রস্তর ও লৌহ পরস্পর স্বীয় স্বীয় আকর্ষণী শক্তি ক্রেমে 
যোগ হয়; তদ্রপ পরমাণুর আকর্ষণী শক্তি ক্রমে পরস্পর পরমাণু সকলের 
যৌগ হইতে পাঁরে। কিন্তু ইহা! সঙ্গত নহে; কেনন চুম্বক প্রস্তর ও লৌহ 
ভিন্ন ভিন্ন বস্ত তাহাদ্বিগের উভয়ের সন্নিধান বশতঃ পরস্পরের আকর্ষণী শক্তি 
ক্রমে মিলিত হইতে পারে । কিন্ত একজাতীয় পরমাণু স্বজাতীয় পরমাণুর 
সহিত যে, আকর্ষণী শক্তিক্রমে সংযুক্ত হইতে পারে, ইহ] কদাঁচ সম্ভব নহে। 
বিশেষতঃ চুম্বক এবং লৌহ বিকৃত পার্থিব-পদার্থ ঃ তাহাদিগের স্বতন্ত্র গুণ 
থাকিতে পারে $ কিন্তু প্রকৃত পার্থিব ঠারমাণুতে তদ্রূপ গুণ যে আছে, তাহ! 
অনুমান করিবার কোন দৃষ্টান্ত প্রমাণ নাই। পরস্ত পরমাণুর আকর্ষমী শক্তি 
থাক! স্বীকার করিলেও এর শক্তিকে কর্ত। বলিয়! স্থির করিতে হয়। যদি বল 
যে, প্র শক্তিকে পরমাণুর স্বভাব বলিব? কিন্তু তাহ] পশ্চাঁৎ বিচাঁরদ্বার। খণ্ডন 
করা যাইবেক; আপাততঃ তর্কের নিমিত্ত তাহ। শ্বীকার করিলে তাহাতেও 
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কর্তা ব্যতীত কার্য হইতে পারে না; কেননা পরমাণু সংযুক্ত হইবার 
পুর্ববে বিযুক্ত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ বস্তর পৃথকত্ব ন! থাকিলে 
সংযোগ হয় না। তন্নিমিন্ত.পরমাণু সকলের সংষোগের পুর্বে পৃথিবী, জল, 
তেজ এবং বায়ু ছিল না; কেবল পরমাণুময় ছিল। তবে ততকাল পর্যস্ত 
বৃক্ষ গুল লতা মনুষ্য ও কীট পতঙ্গ কিছুই ছিল না; ফলতঃ আধার ব্যতীত 
কিছুই থাকিবার সম্ভব নহে। তবে এ সকল পদার্থ কোথা হইতে কিরূপে 
উৎপন্ন হইল? যদ্দি বল যে, বৃক্ষ গুল্ম লত। সকল ভূমি হইতে প্রথম 
আপনি উৎপন্ন হইয়াছে? কিন্তু তাহা হইতে পারে না) কারণ বীজ) 
কাণ্ড অথব1 শাঁখ। হইতে এ সকল পদার্থের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। 
তন্নিমিত্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম বীজ অথব! বৃক্ষ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইয়।- 
ছিল, এবং মনুষ্য ও পশু পক্ষী ইত্যাদি জরাযুজ ও অগওজ পদার্থ সকল, 
যাহ। স্ত্রী পুরুষ মিলিত হওয়ায় স্ত্রীর গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার 
প্রথম স্ত্রী পুরুষ কি প্রকারে উতপন্ন হইয়াছিল? এ বিষয়ের আর কোন 
উত্তর ন! থাকায়, স্থতরাং তাহা অবশ্তই কর্তার কাধ্য) এবং তাহার 
কৌশলে উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক। যদি বল যে, পৃথিবী 
জল তেজ বায়ু এবং অন্ঠান্ স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ সকল বর্তমান অবস্থায় 
যেরূপ দেখ! যাইতেছে, ইহ। এরূপ অবস্থায় চিরকাল রহিয়াছে; ইহার 
আদি ও অন্ত নাইঃ কেবল স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে সকল কার্য্য চলিতেছে 
ও মনুষ্যাদির জন্ম মৃত্যু এবং সুখ ছুঃখাদি হইতেছে। আর পরমাণুর 
স্বভাব বশতঃ এক দেশ সংযোগ; এবং অন্যদেশ বিয়োগ হইতে থাকে। 
এবং নূতন সংযোজিত দশে মনুষ্যাদিরা বাস করে; ও পূর্ব্ব বসতি দেশ 
হইতে বীজাদি 'লইয় যাঁয়, তাহাতে মুল কর্তার প্রয়োদন থাকে না) কিন্ত 
ইহা! সঙ্গত নহে। কারণ এরূপ ঘটনা! হইবার সম্ভব নাই, বরং একটা 
পৃথিবী গোলাকার ও তাহ সর্বত্র অধগুরূপে থাক! অনুমান হইতেছে। 
এমত অবস্থায় খণ্রূপে পৃথিবীর এক দেশ বিনাশ ও অন্য দেশ বর্তমান 
থাকার কথ! প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরুদ্ধ। ফলতঃ কর্তা ব্যতীত কেবল 
পরমাণুর স্বভাঁব বশতঃ সংযোগ ও বিয়োগ হওয়! স্বীকার করিলে, সংযোগ" 
হইতে, হইতে বিয়োগ হওয়াও ্গীকার করিতে হয়। তাহাতে অ'দৌ 
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মৃত্তিকার৯ অথবা! গোলাকাররূপে পৃথিবীর সংস্থান হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ পৃথিবীর চারি দিকে গোলাকার যে সমুদ্র বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে, 
তাহাতে তাহার কোঁন দেশ নাশ ও কোন দেশ উৎপন্ন কি প্রকারে হইতে 
পারে? যদি বল যে, সমুদ্রের দ্বীপের ন্যায় এক দেশ সংযোগ ও আমন্য দেশ 
বিয়োগ হইতে পারে ইহা সঙ্গত নহে । কেনন। মূল পৃথিবী গোলাকারের 
ন্যায় একটী পদার্থ, ইহ। ভূগোলতত্বদর্শনে জান যায়; এবং তাহ! সর্ধবাদী 
সম্মত বটে ১ কিন্তু ইহার কিয়দংশ যে, এককালে পরমাণুময় হইয়াছে, তাহ! 
কখনই শুনা যায় না। অতএব এই তর্ক নিতান্ত অকর্মণ্য। পরস্ত 
পরমাণুর এরূপ স্বভাব হইলে এইক্ষণেও প্ররূপ হইতে পারিত ; তাহ! হইলে 
আমাদিগের উপরিভাগে শূন্যমার্গে নূতন পৃথিবী উৎপন্ন হওয়া! দেখিতে 
পাইতাম ) কিন্তু তাহা এ পর্য্যস্ত পেস অথব! শুনা যাঁয় নাই। এতাবতায় 
কর্তা ব্যতীত স্বভাব অন্ুসাঁরে পরমাণু সংযোগে পৃথিবী, জলঃ তেজ; বায়ুঃ 
এবং প্রথম বৃক্ষ, গুল, লতা, ও মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী ইত্যাদি কোনক্রমে 
উৎপন্ন হওয়া অনুমান হইতে পারে না । বিশেষতঃ মন্ুষ্যাদির জন্ম মৃত্যুর 
নিয়ম এবং নানা প্রকার আকৃতি ও স্বখ ছুঃখাদ্দির কারণ এবং তাহ! ভোগ 
হুওয়] ইত্যাদি জগতের অশেষবিধ ব্যাপার ও কার্য সকল, মূল কর্তা ব্যতীত 
কোনক্রমে নির্বাহ হওয়ার সম্ভব ছিল না ও নাই। অতএব এই সকল 
কারণে জগতের কর্তা থাকা সিদ্ধান্ত হইতেছে ঃ এবং এ কর্তার নিত্য 
অস্তিত্বও অনুমান হইতেছে) কেনন। কর্তার বিনাশ হইলে কাহাদ্বার! 
তাহার উৎপত্তি হইতে পারে? (অর্থাৎ "পারে ন1) তন্নিমিত্ত তাহাকে 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালত্রয়ে নিত্য বিদ্যমান ও কর্তা পরমেশ্বর বলিয়! 
সিদ্ধান্ত কর যাইতেছে । যদি বল, ঈশ্বর নিত্য হইলেও পরমাণুও নিত্য 
বটে, এবং ঈশ্বর কেবল তাহার সংযোগ ও বিয়োগকর্ত। ব্যতীত উৎপাদক 
নহে; তবে তাহাকে জগতের কর্ত। বলিয়। কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যাইতে 
পারে; কেননা তিনি কেবল সহকারীক্ষারণ মাত্র; তাহাকে কর্তা বলা 
যায় না; তজ্জন্য পরমাণু নিত্য কি জন্য, এবং জন্য হইলে; ঈশ্বর হইতে 
উৎপন্ন কি ত্বভাব বশতঃ উৎপন্ন হয়? এই বিষয়ের মীমাংস! করা! প্রয়োজন 
হইতেছে। 


পঞ্চম অধ্যায় । 





পরমাণু নির্ণয় ঞ স্বভাবের মীমাংসা । 


পরমাণু শব্দে পরম-অগু, অতিশয় সম পদার্থ ঃ তাহ! চক্ষুরাদি ইন্জরিয়- 
গ্রাহ্থ নহে । পদার্থবিৎ পণ্ডিতের! বলেন যে, গবাক্ষদবার দিয়া যে সুক্ম ধুলি 
পদার্থ নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাকে ত্র্যসরেণু বলে। তাহার ষষ্ঠ ভাগের 
এক ভাগকে পরমাণু বলে। ইহা পরমাণুর ত্বরূপ। এ পরমাণু দ্রব্যের 
বিভাগে উৎপন্ন বলিয়! কল্পিত হইয়াছে । আকাশ, বাঁযু, তেজ, জল, 
পৃথিবী, ইহারা জঙ়পদার্থঃ ও দ্রবা নামে কথিত। এ সকল দ্রব্যে যে গুণ 
আছে, তাহা! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; অর্থাৎ আকাশে শব্দ, বাযুতে স্পর্শ, তেজে রূপ, 
জলে রস ও পৃথিবীতে গন্ধ গুণ আছে । কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ 
কোন পদার্থ নহে) উহ! শূন্য মাত্র । কিন্ত তাহা! অসঙ্গত। কারণ শব 
সকল আকাশ হইতে প্রকাশ ও তাহাতে বিলীন হয়। এবং পদার্থ সকলের 
অবকাশ আকাশ ব্যতীত হয় না) ইহ! যোগীরা! যোগবলে, ও সুঙ্মবিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতের! শাস্ত্যুক্তিদ্বারা অনুভব করিতে পারেনঃ তত্তিন্ন সচরাচর সকলের 
বোধগম্য হওয়া কঠিন। বাু প্রভৃতির গুণ সকল স্পষ্ট অনুভব হুইয়! 
থাকে । কেহ কেহ বলেন বে, গু৭ সমবায়ী কারণ অর্থাৎ গুণের আশ্রয়ী- 
ভূত পদার্থের নাম দ্রব্য) তাহা আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে সঙ্গত বটে, কিন্ত 
তব্ব-বিচারে সঙ্গত হয় নাঃ কেনন। দ্রব্যের যে গুণ, তাহা তাহার সর্ধ্যাবয়ৰ- 
ব্যাপী; একদেশব্যাপী নহে; অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদয় মুকিকাতে গন্ধ, 
জলের সমুদায় অংশে রস, তেজের সমুদ্ধায় অবয়বে রূপ, ও বায়ুর সর্বস্থানে 
স্পর্শ, এবং আকাশের সর্বত্র শব্দ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাতে তাহাদিগের 
অতি হক হুক্ম অংশেও এ এ গ্তণ থাক] সিদ্ধান্ত হইতেছে। এমত অবস্থায় 
পরমাণুর অৰয়ব কল্পন। করিলেও তাহার সমুদায স্থানে গুণ থাক] অনুমান 
হওয়াতে দ্রব্য আর স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়। সিদ্ধাস্ত হইতে পারে না। অতএব 
, সণময় পদাথ'ই দ্রব্য, ইহ] নির্ণয় করা হইতেছে। যেহেতু উপরি উত্ত শব 


& 
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স্পর্শ রপ রস গন্ধ গুণ সকল ভ্রব্যকূপে উৎপন্ন হইবার সময় ব্রমশঃ সুক্ষ 

অর্থাৎ পরমাণুরূপে উৎপন্ন হইয়!, তত্পরে তাহা সজাতীর পরমাণু সংযোগে 
অপঞ্ষীকৃত পঞ্চভূত নামে বিখ্যাত হয়। তদনস্তর এ অপঞ্ষীক্কত ভূতসকলের 
পরস্পরের সহিত পরস্পরের যোগে তাহার! স্থল ভূতরূপে উৎপন্ন হইয় 
থাঁকে। ইহাদার1 নিত হয় যে, গুণসমূহের একীকরণের নাম দ্রব্য। এবং 
এঁ দ্রব্য বিভাগ করিলে গুণ সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ হওয়ায় আর দ্রব্য থাঁকে না। 
যেমন শীল জলময় পদ্দার্থ অর্থাৎ জল জমিয়া শীল হয়ঃ তাহাঁকে দ্রব্য বল! 
যামু; এ শীল গলিয়! আবার জলময় হয়। তন্রপ গুণ দ্রব্যরপে পরিণত 
হয়) পরে বিভাগ হইয়! প্রথমতঃ পরমাণু; তদনন্তর গুণময় হইযা পড়ে। 
অত এব পরমাণু গুণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাকে মুখ্য নিত্য বল। যাইতে 
পারে না। যদ্দি বল ষে, গুণসমূহের একীকরণকে দ্রব্য বলিলে তাহ! হইতে 
গুরুত্ব সমত্ব প্রভৃতি গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? কেন না গুণে 
গুণ থাকেন] বলিয়া! অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে, গুণ 
সকল সংযুক্ত হইয়! দ্রব্যরূপে পরিণত হওয়ায়, তাহাতে অবান্তর গুণ সকল 
যে উৎপন্ন হয়, ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তেমন নানাপ্রকার ওষধি দ্রব্য একত্র 
হুইলে রোগ নাশক গুণ উৎপন্ন হয়; এবং ছুই খানি প্রস্তর যোগ হইলে 
অধিক ভার অর্থাৎ গুরুত্ব গুণ উৎপন্ন হয়; তন্জরপ ঈশ্বর ইচ্ছা ক্রমে গন্ধ তণ্া- 
ত্রের সহিত রস অগ্মাত্রের যোগ হইলে গুরুত্ব গুণ, ও তেজে তেজ সংযোগ, 
ও শব্গুণে স্পর্শগুণ সংযোগ হইলে সমত্ব গুণ উৎপন্ন হয় ইহ! অসম্ভব নহে। 
অতএব পরমাণু নিত্য নহে; তাহ] জন্ত; এবং যে গুণ হইতে পরী পরমাণু 
উৎপন্ন হয় তাহাও জন্ত পদার্থ। কেন না দ্রব্যের প্রলয় অবস্থায় অথব! 
উৎপত্তিরপুর্বে গুণ সকল নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না) তাহা অবশ্তই লয় 
প্রাপ্ত হয় সুতরাং তাহার উত্পত্তি হওয়া স্বীকার করিতে হয়। পরন্ত প্র 
সকল গুণের কার্য্য দর্শনে তাহাতে শক্তি থাক] অনুভব হওয়ায় এর শক্তি 
তাহার উপাদান কারণ হইতেছে । এবং শক্তি এ সকল গুণের সর্বাবয়ব- 
ব্যাপী বিধায় গুণকে শক্তিময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা! যাইতে "পারে 
» এক্ষণে এ শক্তি কি পদার্থ তাহা দেখা যাঁউকৃ। 


৪ প্রত্যেক পরমাণতে অনেক শক্তি থাকে এবং তাহা যোগযুক্ত হইলে অসংখ্য শক্তির 
৩ 
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শক্তি, পরমেশ্বরের ব্যতীত অন্ত কাহারও নাই; পরমেশ্বর শক্তিমান 
চৈতন্ত $ অর্থাৎ অভিন্ন শক্তিযুস্ত চৈতন্ত তাহার শক্তিতে সকল কার্য 
হইতেছে। তিনি জ্ঞানময় শক্তিময়। এই বিষয় পশ্চা পরিক্ষাররূপে 
মীমাংসা করা যাইবেক। আপাততঃ প্রোক্ত গুণসকল শক্তি হইতে উৎপন্ন 
ও তাহ! জন্ঠ পদার্থ বলিয়] সিদ্ধান্ত কর! যাইতেছে । 
যদি বল যে,স্বভাঁৰ বশতঃ গুণ সকলের উৎপত্তি হয়ঃ এবং গুণ হইতে 
পরমাণু, তাহ! হইতে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কাধ্য কারণ সম্বন্ধে 
জগত কার্য চলিতে পারে; অতএব পরমেশ্বরীয় শক্তি হইতে যে গুণের 
উৎপত্তি হয় ইহ1 কি জন্য স্বীকার করিব? ইহাতে বক্তব্য যে, স্বভাব নিত্য, 
বা স্বাধীন পদার্থ নহে । এবং কোন ব্যক্তি, বা বস্তর স্বভাব ব্যতীত স্বাধীন 
ও নিত্য স্বভাবের অনুভব হয় না। পরন্ত স্বভাবের কারণ বস্তবা ব্যক্তি 
হুওয়াঁতে এ এ বস্ত বা ব্যক্তির অভাবে স্বভাবের অভাব হইয়া যায় । অতএব 
স্বভাব স্বাধীন ব নিত্য পদার্থ না হওয়ায় কেবল স্বভাব হইতে কোন 
বস্তর উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, স্বভাব উত্পত্তি বিনাশ 
বিশিষ্ট হইলেও তাহার অভাব হয় নাঃ যেমন কাধ্যের অভাব হইলেও 
কারণ-রূপ স্বভাব হইতে কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে । ইহ! বলিতে 
পার না) কেন ন। কারণ তিন প্রকার; নিমিত্ত। সহকারী, ও উপাদান) 
তাহাতে নিমিত্ত ও সহকারী কারণ মনুষ্যাদিঃ এবং উপাদান কারণ বস্ত সকল 
কিন্ত এই তিন কারণই জন্য বলির! নিদ্দিষ্ট করা হইয়াছে । এবং এই তিন 
কাঁরণ হইতেই স্বভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে দেখ! যায়; ইহাতে এ 
তিন কারণের মূল কারণ কখনই ত্বভাব হইতে পারে না। অতএব এ 
সকল কারণের মূল অনা কোন কারণ অর্থাৎ নিরাকার কারণ স্বরূপ পদার্থ 
থাক! ত্বীকার করিতে“হয়। যদি এরূপ তর্ক কর যে এ নিরাকার কাবণকে 
স্বভাব বশিব? কিন্ু তাহ! বলিতে পার না) কেন না স্বভাব কি বস্ত 
' তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট না হইলে তাহাকে কারণ বলিয়া গণ্য কর! যায় না। 
ফলতঃ যদ্দি স্বভাব কোন বস্ত না হয়, তবে তাহ! হইতে কোন বস্তর উৎপত্তি 
শৃক্তি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। | 
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হওয়া সম্ভব নহে? বিশেষতঃ কোন নূতন বস্তর সৃষ্টি করিতে হইলে জ্ঞান ও 
শক্তিরও প্রয়োজন আছে। যদ্দি বল যেজ্ঞান ও শক্তিমান পদার্থ ই ম্বভাব ; 
তাহাও সঙ্গত নহেঃ কেন ন। শ্বশন্দে আত্মা,তাহার ভাবকে স্বভাব বল। যায়। 
তদ্বযতীত শ্বভাবের জ্ঞান ও শক্তি থাঁক! বল! যাইতে পাঁরে নাঃ তবে শক্তি- 
মান চৈতন্য পদার্থের ব্বভাঁব হইতে বস্তর উৎপত্তি হওয়া স্বীকার কর ; ক্ষতি 
নাই। অতএব স্বতর্নব স্বাধীন কোন পদার্থ নহে । এবং পরমাণু ও তাহার 
উৎপাদক গুণসকল জন্য পদার্থ থাঁক! সিদ্ধান্ত হওয়াতে ঈশ্বর জগতের কর্তী 
ও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ের বে মীমাংসা কর! হইয়াছে; তাহার ব্যতিভ্র 
হইতেছে না। এক্ষণে এ কর্ভার নাম ও স্বরূপ এবং কার্ধ্য কি তাহা রে 
রূপে মীমাংসা করা যাঁউক্‌। 


উচিত 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


(রেজি 


জগণ্কর্তীর নাঁম, স্বরূপ ও কার্যয-বিবরণ। 


জগত্কর্তীর নাম অনন্ত শক্তিমান চৈতন্য**। জগৎকর্তা জগত্পাঁতা 
জগৎসংহর্তা ঈশ্বর ও পরমেশ্বর ইত্যাদি । ইহার তাঁৎপর্যয এই ষে, তাহার 
স্বরূপগত ও কার্যযগত অথবা তাহার অর্থগত উপরি উক্ত নাম এবং অন্যান্য 
নামও ভাষান্তরে নানাপ্রকার নাম প্রচলিত আছে। ইহাদ্বার! অনুমান হয় 
মে, তাহার স্বরূপ ও কার্ধ্যান্ুৰপ নাম সকল প্রচলিত হইয়াছে । ফলতঃ 
অনস্ত শক্তিমান চৈতনাই তাহার স্বরূপ ও স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় তাহার কার্যয। 
কেন না! জগতেব সমূদায বস্ত জন্যও নামত বিধায় তৎ উৎপত্তি ও বিনাশ 
শক্তিমান চৈতন্য, অর্থাৎ শক্তিযুক্ত জ্ঞান ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হইতে 
পারে না। যেহেতু চৈতন্য, অধ্ব্থ জ্ঞান ব্যতীত স্শৃঙ্খলরূপে অভিমত, 
কার্ম্য নির্বাহ হয় না; এবং শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি কার্যে প্রয়োজনীয় বস্ত 


€ শক্তিমচ্চৈতন্য শব্দ ব্যাকরণ শুদ্ধ হয় কিন্ত সকলের বোধগম্য'হয় ন! বলিয়"পৃথক 
পুদ রাখাতে শক্তিন্যন চৈতনা শব্দ প্রয়েগি হইতেছে । এবং উভয় পদই ব্যবহাগ হইবেক। 
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সকল প্রাণ্ড হওয়া যায় না। তদ্রপ ইহার স্থিতি ও বিনাঁশকালেও 'জ্ঞান 
শক্তির আবশ্তক আছে। অতএব জগৎ পদার্থ বিনষ্ট হইলে পুনঃ পুনঃ 
স্থষ্ট্যার্দি কার্ধ্য অনন্ত শক্তিমান চৈতন্য দ্বার! হওয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে । এবং 
এঁ শক্তিমান চৈতন্য পদার্থ ই মুখ্য নিত্য ও কন্মিন্কলেও তাঁহার উৎপত্তি 
বিনাশ হওয়াঁর সম্ভাবনা! নাই। যদি তাহাকে জন্য পদার্থ বল তবে তাঁহার 
জনক কে? অর্থাৎ জনক কেহ নাই। কেন ন! এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, 
বিনাশ, অনস্ত শক্তিমান্‌ চৈতন্যদ্বারা নির্ব্বাহ হওয়াতে ইহার' অতীত আর 
কোন পদার্থ থাক! অন্রুমান হয় না এবং অন্য কোন পদার্থের কল্পন! করারও 
প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব যেরূপ মূলের মূল নাই ; তক্রপ জগৎকর্তা 
শক্তিমান চৈতন্যই সকলের মূল, তাহার জনক নাই। তিনি নিমিত্ত ও 
সহকারী এবং উপাদান কারণ রূপে সর্বত্র সকল বস্ততে ও সকল কার্ষ্যে 
লক্ষিত ও অলক্ষিত ভাবে আছেন 5 অর্থাৎ সচেতন বস্তুতে লক্ষিত ভাবে ; 
ও অচেতন ধুলি কর্দম গ্রতৃতিতে অলক্ষিত ভাবে আছেন। যদি বলযে 
ধূলি কর্দম প্রভৃতি অচেতন পদার্থে যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? তাহার 
প্রমাণ এই যে, অচেতন পদার্থ দ্বারা! নানাপ্রকার রোগ শাস্তি হওয়াতে 
অনুমান হয় যে, তাহাতে শক্তিমান চৈতন্য পদার্থ আছেঃ নতুবা তদ্বার' 
অভিমত রোগ শান্তি হইবার সম্ভব ছিল না। অন্তএব এই সকল কারণে 
শক্তিযুক্ত চৈতন্যই তাহার স্বব্প বলিয় নির্দিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে তাহার 
কার্ধ্য কি তাহার মীমাংসা করা যাউক। 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় পরমেশ্বরের নিত্য সিদ্ধ কাধ্য ; কেনন1 জগতের সমু- 
দায় বস্ত স্যঙ্টি স্থিতি প্রলয় বিশিষ্ট দেখ। যায় । অথচ তাহ কর্তা ব্যতীত 
হয় না) এবং তাহার মূল কর্তাও পরমেশ্বর বটেন ? স্থৃতরাং স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় 
তাহারই কার্য হইতেছে । যদ্দি বল তিনি কি জন্য এ কাধ্যকরেন? 
তাহাতে বক্তব্য এই যে, অনন্ত শক্তিমান চৈতন্ত পরমেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয় কার্যের কারণ নাই ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ কার্ধ্য ) অথাৎ তাহার 
প্রকৃতিই ত্র রূপ .বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ যিনি স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় 
করেন তিনিই পরমেশ্বর । এবং পরমেশ্বরের কার্ধ্যই স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়; 
এইরূপ সাশ্রয় সাপেক্ষ ভাব জগতের সহিত তাহার আছে। ফলতঃ তিনি 
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হ্ৃষ্ট্যাদি ্ষ্য না করিলে কেহ তাহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে, ও 
তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিত না) এবং তাহার স্বরূপ অনন্ত শক্তি- 
মান্‌ চৈতন্য না হইলে তিনি জগৎ কার্ধ্য করিতে পারিতেন না । এতাঁবতায় 
জগতকর্তী পরমেশ্বর ও তাহার কার্ধ্য এই জগৎ। তাহার শক্তি অনস্ত প্রযুক্ত 
অনস্ত কায ও অনস্ত পদার্থ প্রকাশ হইতেছে। শক্তিব্যক্ত হুইলে জগৎ 
ব্যক্ত হয়; শক্তি অব্যক্ত'হইলে জগৎ কার্ধ্য রহিত হইয়! প্রলয় অবস্থা হয়। 
অতএব যুক্তি অনুসারে জগৎ কর্তার নাঁম শ্বরূপ ও কার্ধ্য এই পধ্যস্ত 
মীমাংসা করা হইল। এই সকল বিষয় শাস্ত্রের সহিত শ্রীক্য আছে। বরং 
শান্রীয় যুক্তি অনুসারে আরও পরিষ্ষাররূপে মীমাংসা কর! যাইবেক। 
তন্নিমিত্ত শান্্রকি ও কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহ! নির্ণয় 
করা আবশ্তক |. 


অগ্তম অধ্যায় । 


শাস্ত্র কি ও তাহা কোথা হইতে প্রকাশ হইয়াছে, 
তাহার নির্ণয় । 


পরমেশ্বর আছেন ও ভিনি ৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তাহা! অনুমান 
প্রমাণকে অবলম্বন করিয়! স্তাঁয় যুক্তি অনুসারে তাহার মীমাংসা করা হুই- 
যাছে। এক্ষণে শাজ্স যে ইহার প্রত্যক্ষ মূলক প্রমাণ তাহ] নির্ণয় কর! 
যাইতেছে ।* শান্তর সকল, জগৎকর্তার-দ্বারা এবং স্ঠাহার অভিপ্রায় মতে 
প্রকাশ হইয়াছে, তাহ! শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বার! সিদ্ধান্ত হইতেছে । যথ! প্রথমতঃ 
বেদ, অগ্রে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়াছিল। তত্পরে বেদশব্দ 
বর! তাঁবৎ বস্তর নাম রূপ ও কর্ম্ম সকন্ধজ্ঞাত হইয়া! এ প্রজাপতি ব্রহ্ধা 
এই জগৎ রচনা! করেন*। তৎপরে ব্রহ্মা, খষিদিগকে বেদ অধ্যয়ন 
করাইয়াছিলেন। এবং শত সহস্্ অধ্যায় সংযুক্ত একখানি গ্রন্থ প্রস্তত পূর্ব্বক 


চি 
7০ এ 


* মন্ুর ১ম অধ্যায়ের ২১ লোক 
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মনকে পড়াইয়াছিলেন ; এবং মনু তাহ! গ্রজাপতিদ্িগকে অধ্যয়ন করাইয়া- 
ছিলেন ; পরে ভূপু এ গ্রন্থ সংক্ষেপ করিয়া! খষিদিগকে উপদেশ দেন; এবং 
অন্তান্ঠ খধষির! বেদ হইতে, এবং ব্রহ্মার কৃতী গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ এবং 
সহজ করিয়! নান! গ্রন্থ প্রস্তত করেন । এই সকল বিষয় মনত ও মহাভারতে 
আছে । শাস্ত্রে মীমাংসা কর! হইয়াছে যে, সনাতন বেদ গৌণ নিত্য, এবং 
অপৌরুষেয় তাঁহা অন্য কাহার দ্বারা রচিত হয় নাই, কেবল ঈশ্বর হইতে 
নিশ্বাসের স্তাঁয় প্রকাশ হইয়াছে ও তাহা প্রতিকল্পে সমানরূপে প্রকাশ 
হইয়া থাকে । ইহাঁর তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বিষয়ক 
ংকল্পই বেদ। কেননা স্থষ্টি কি প্রণালীতে হইবেক, এবং স্থষ্টি কার্যে কি 
কি দ্রব্য ও ভাঁবের প্রয়োজন, এবং কিরূপে স্থিতি হইবেক ও প্রজারা কি 
প্রকার আচরণ করিবেক, ও তাহাদিগের ধর্ম্ধন্ম প্রভৃতির .নিয়ম কি হই- 
বেক, এবং কতকাল ইহার স্থিতি হইবেক, এবং প্রলয়ের প্রণালী কি 
ইত্যাদি সমুদায় ব্যাপার চিন্তা না করিয়! স্য্টি কর! হইতে পারে না। 
এইজন্য পরমেশ্বর অগ্রে এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া পরে স্থষ্টি কার্ধ্য 
করিয়াছেন। যদ্যপি বেদ শবের অর্থজ্ঞানের করণ; কিন্তু এ স্থলে কিঞ্চিৎ 
লাক্ষণিক অর্থ করিতে হইবেক"অর্থাৎ স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয, বিষয়ক নিয়ম রূপ 
ংকল্প নির্ণায়ক জ্ঞানের করণকে বেদ বল! যাঁয়। নতুবা অন্ত কোন জ্ঞানের 
করণ হইতে পারে না। এই বেদ হইতে মন্বাদি শামস সকল প্রচাব হই- 
য়াছে। বেদ ভিন্ন কোন কার্ধ্যই হইবার সম্ভব ছিল না। ইহা প্রথমতঃ 
দৃষ্টান্ত দ্বাব! মীমাংসা! হইতেছে যে; সামান্ত মনুষ্য সকলে যে সকল কন্ম 
করে, তাহার নির্বাহ বিষয়ক চিত্ত অগ্রে না করিয়! কোন কার্যই করিতে 
পারে না। যদ্দি বল যে, ঈশ্বর সকলের অেষ্ঠ তিনি অগ্রে সংকষ্পা না কবি- 
য়াও কৃষ্টি) স্থিতি, প্রলয়) সমাধা করিতে পাবেন, তাহার বেদ করিবার প্রয়ো- 
জন কি। ইহা হইলে উন্মন্তেব প্রলাপের ন্যায় হইয়া পড়ে; কেনন। 
কার্যের সুশৃঙ্খল কোন মছেই হইতে পারে না। হয় তস্থষ্টিকার্য্য আরম্ত 
হইতে হই?তই প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে; এজন্য সংকল্প পূর্বক কার্ম্য 
- করাই সম্ভর।* .যদি বল! যায় যে প্রচলিত বেদ ও মন্বাদি শান্্র মক 
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ঘে ঈশ্বরের সংকল্পরূপ বেদ হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহার প্রমীণ কি। 
তাহার প্রমাণ এই যে, বেদ ও শান্তর সকল আদিম পুরুষের সময় হইতে 
ক্রমাগত ধাত্র। বাহিকরূপে চলিয়। আসিতেছে এবং এই সকল শান্ত্রকে ধর্ম 
শাস্ত্র বলিয়া! মান্য কর! হইয়াছে ; ও ইহ! যে কতকাল হইতে চলিয়৷ আসি- 
তেছে তাহার আর সংখ্যা নাই । এতদ্বিষয়ে অনেক দ্রেণীয় পণ্ডিতের! 
অনুসন্ধান করিয়াও জামিতে পারেন নাই শে বেদ ও মন্াদি ধরন শাস্ত্র কোন্‌ 
সময়ে প্রস্তত হইয়াছে । তবে অনুমান কবি ব। যিনি যাহা লিখুন না কেন 
তাহা কর্মণ্য নহে । কারণ আদিশান্ত্ব আর কিছুই দেখা যায় না কেবল 
বেদই আদি শান্ত্র। তদনস্তর মন্বাদি শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে 5 এ মন্বাদি শানে 
বেঞ্জের উল্লেখ আছে এবং তদনস্তর যে সকল শান্তর প্রকাশ হইয়াছে তাহ।- 
তেও বেদ ও মন্থুর কথা আছে । ইহার দ্বার নির্ণয় হয় যে বেদের পুর্ব্ব 
আর কোন শাস্ত্র গ্রচলিত ছিল না; ও প্রথম ধর্শান্ত্র মনু গ্রন্থ যাহা ব্রহ্মার 
কৃত গ্রন্থ হইতে প্রকাঁশ হইয়াছে । ইহার রচন। দর্শনে এ সকল শাস্ত্র আদি 
শান্তর বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে । বিশেষতঃ ঈশ্বরের সাকার মুস্তিষ্চ ত্ন্ধা 
আদি প্রজাপতি ) তাহ! হইতে বিরাট, বিরাট হইতে মন্থ ও তদনস্তর মন্ধু 
হইভে মানব আদি স্থল স্ষ্টি সকল প্রকাশ হইয়াছে । ইহাতে ব্রহ্মা ও মন্ধু 
দ্বার বেদ, ধর্ম্মশান্ত্র সকল প্রকাশ হওয়াই নিতান্ত সম্ভব । বেদ, ও ধর্ম 
শাস্ত্র হইতে বিভাগ নতে নানা খষি দ্বারা নানা শান্তর যে প্রচার হইয়াছে 
তাহ! বেদের অর্থ প্রকাশক মাত্র । ইহার আরো তাৎপর্য এই যে ঈশ্বর 
যখন প্রজা সৃষ্টি করিলেন তখন প্রজাদিগের ধর্মাধন্ম আচার ব্যবহার 
রাজনীতি এবং আন্তান্ত ব্যাপার সাধন জন্ত ব্যবস্থা প্রণরন কর! নিতান্ত 
সম্ভব। ফেমন রাঁজার ব্যবস্থা না থাকিলে প্রজা সকল স্বেচ্ছাচারী হইয়। 
বিনষ্ট হইতে থাকে, তন্রপ দয়ালু ঈশ্বর প্রজ! শাসনের নিমিত্ত স্বীয় অভি- 
প্রায়ান্থরূপ কার্ধ্য চলিবার জন্য অবশ্তই ব্যবস্থা'প্রকাশ করা সম্ভব। নতুবা 
প্রজাদ্িগের পাপ পুণ্য বোধ হইতে পাঁরে না) এই বিষয় পশ্চাৎ আরও 
প্রকাশ কর! যাইবেক । এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে শাস্ত্রের িখিত * বিষর 


সপীক 





১] 


» * ঈশ্বর সাকার হইয়।ই সাকারের সৃষ্টি কর! সম্ভব এবং কায্য কারণ দর্শন ভাহাই দিদ্ধান্ত 
হইতে পারে কেননা সাকার জগৎ) সাকাব হইতে হইয়ছে বলিতে হইবেক। 
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সকল সত্য যেহেতু ধাঁহার! শাস্ত্র প্রচলিত করিয়াছিলেন ভাহামিগের মিথ্য। 
কথ। লেখায়ও কোন কারণ দৃষ্ট হয় না; কেনন। তাহার! সামান্ত লোৌকের 
ম্যায় লোভী ছিলেন ন| বিশেষতঃ শান্তর সকল পূর্বকাল হইতে ধারাবাহিক 
রূপে অবিরোধে চলিয়া আসিতেছে এবং উহার প্চনাতেও পক্ষপাতৈর লেশ 
মাত্রও নাই। বরং পুরাণে বেদব্যাসের স্বীয় জন্ম বৃত্তাস্ত স্বয়ং লেখায় 
তদ্দর্শনে তাহ] বিশেষরূপে প্রতীতি হইতেছে । 

আরে দেখা যায় যে, পুরাণাদি শাস্ত্রে কলির যেঅবস্থা ভবিষ্যৎ উক্তিতে 
লেখ! আছে তাহাই ঘটিয়াছে ইহ! দ্বার বোধ হয় যে বাহার! শাস্ত্র প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহার। সামান্ত মনুষ্য নহেন । তাহারা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে 
লোক শিক্ষার্থে শাস্ত্র প্রচার করিবার নিমিত্তই দ্বেহ ধারণ করিয়াছিলেন । 
তজ্জন্ত শাস্ত্র প্রকাশক খধিদিগের গ্রন্থই শাস্ত্র বলিয়৷ মান্য হইয়া! আসিতেছে। 
অন্তান্ত ব্যক্তিদিগের কৃত গ্রন্থ কখনই শাস্ত্র বলিয়! মান্য হইতে দেখা যায় না। 
কেন ন। ত্রিকালজ্ঞ খষি ব্যতীত ঈশ্বরের অভিপ্রায় অজ্ঞ লোকের জানিবার 
ও তদ্দ্ার৷ ধন্মীধর্মের নিয়ম সংস্থাপন করিবার সম্ভব নহে। তবে শান্ত্রসকল 
নানাগ্রকার হওয়াতে অনেকে বলেন যে ইহ] ঈশ্বরের অভিপ্রায়ান্নরূপ নহে। 
তাহ। বলিতে পার না, কেন না জগতে বহুতর লোক সমাজের বহু ব্যাপার 
নির্বাহ জন্য ও লোকের অজ্ঞত] দূর করিবার নিমিতে প্রশ্বরিক নিয়মানুসারে 
ক্রমশঃ নান! শাস্ত্র গ্রচার হইয়াছে । কিন্তু তাঁৎপর্ধ্য এই যে, সকল শাস্সেই 
ঈশ্বর তত্ব নির্ণয় ও স্যষ্টি, স্থিতি, প্রলয় মীমাংসা এবং ধর্খীধর্মের ব্যবস্থা ও 
সৎকর্ম এবং কুকর্্মের ফল সকল প্রীপ্তিবিষয়ক মীমাংসা করা হইয়াছে ; 
যদিও শাস্ত্র অনস্ত তপাপি প্রচলিত কত শাস্ত্র আছে ও তাহার মধ্যে যাহাতে 
যে বিষয় মীমাংসা! কর! হইয়াছে, তাহার সংখ্যা যত দূর জানিতে পারিয়াছি 
তাহা প্রকাশ করিতেছি । 


অফ্টম অধ্যায়। 


শাস্্র কত প্রকার। 


শাক্স কত প্রকার তাহ! প্রথমতঃ সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত রূপে লেখা 
যাইবেক | বেদ চারি প্রকাব খক্‌, যজুঃ, সাম, অথণ্্ব। বেদাঙ্গ ছয়, শিক্ষা, 
কল্প, ক নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ । বেদের উপাঙ্গ চারি, পুবাণ, 
স্তায়। মীমাংসা, ধর্মশান্ত্র স্থতি। এবং ইহাঁব 'অস্তভূতি অন্তান্ত শান্্। 
পুরাণের ডি উপপুরাণ ; স্ায়ের অন্তভূতি বৈশেধিক ; মীমাংসা মধ্যে 
বেদাস্ত। ধর্মশাস্্ মধ্যে মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত 3 
ও বৈষ্ণব শান আদি এই সমুদয় চতুর্দশ বিদ্যা। আর উপবেদ চারি 
প্রকার ;- আয়ুর্বেদ, ধনুর্কেদ, গান্ধর্ববেদ, এবং অর্থ শান্্র। এই চারি একত্র 
করিলে, অষ্টাদশ বিদ্যা হয়? তত্তিন্ন তন্ত্রশান্ত্র। শাস্ত্রের এই সংক্ষেপ বিবরণ। 
ইহার বিস্তার এই। 

বেদশান্ত্র সকলের মূল। তাহ! স্পষ্টরূপে জানিবার জন্য ভগবন্নারায়ণের 
অংশীবতার বেদব্যাস ধষি তাঁহ। প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন 
এক ভাগ মন্ত্র, অপর ভাগ ব্রাঙ্গণ। মন্ত্রচারি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ খক্‌, 
যজ্ুঃঃ সাম, অথর্ব, যে সকল মন্ত্র শ্রোকবৎ পাদবন্ধ এবং ছন্দো বিশিষ্ট, 
তাহাকে খকু বলে । ও যেভাগম্বরাদ্ি সংযোগে গীতি বিশিষ্ট, তাহাকে 
সাম বলে$ এবং যাহ ছন্দোবিশিষ্ট পাদবন্ধ অথবা! স্বরাদ্দি সংযুক্ত গীতি- 
বিশিষ্ট নহে তাহাকে যজুর্বেদ বলে। অথর্ব বেদ কেবন্ন শাস্তিক পৌঁষ্টিক 
অভিচারিক কার্য্য প্রতিপন্ন হয়। ব্রাঙ্গণ ভাগ তিন অংশে বিভক্ত। বিধি, 
অর্থবাদ, বেদান্ত। বিধি চারি প্রকার। উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ, 
প্রয়োগ । উৎপত্তি বিধি, যাগাদ্দি কর্মের স্বরূপ বোধক বাকা। বে কর্মে 
যাহার অধিকার আছে তদ্বোধককে অধিকার বিধি বলে বিনিয়োগ বিধি 
'যাগাদির ফল সম্বন্ধ বাক্য। এবং উত্ত বিধির এঁক্যের নাম প্রয্জোগ বিধি। 
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অর্থবদ তিন প্রকার। গুণবন, ব্সগ্ু .₹১ 'শতার্থবাদ। যাহাতে অন্ত 
প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ হয় তাহার নাম গুণবাদ। যাহ। অন্য প্রমাণ দ্বারা 
প্রাপ্ত অর্থ বোধক হয় তাহার নাম অনুবাদ । ও যাহাতে এই উভয় ব্যাপার 
নাই তাহার নাঁম ভূতার্থবাদ। 
বেদাস্তকে উপনিষদ বণে, ইহা কেবল পরক্রহ্ষের প্রতিপাদক। অর্থাৎ 
ব্রহ্ম কি তাহা নির্ণয় । কেহ কেহ ইহাকে বিধি ও অর্থবাদ বলিয়া থাকেন। 
উক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দ্বই ভাগ দ্বারা কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্ষকাণ্ড নির্ণয় হই- 
ফ্লাছে। কর্মকাণ্ড ধর্মার্থকামের সাধন। ও ব্রন্ষকাণ্ড মোক্ষ সাধন বলির! 
নির্ণয় আছে। | 
বেদাঙ্গ, শিক্ষা শান্তর দ্বার! উদাত্ত অন্ধুদাত্ত স্বর অর্থাৎ হম্ব দীর্ঘ ও পু 
বিশিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বরূপ বর্ণ সকলের উচ্চারণের জ্ঞান হয়। 
কন্পশান্ত্র ঘ্ধার। বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ ক্রম জ্ঞান হয়। 
মহেশ প্রণীত মাহেশ; এবং খষি প্রণীত পাণিনি ব্যাকরণ ইহা দ্বার! 
বৈদিক পদের সাঁধুত্ব অসাধুত্ব অর্থাৎ শুদ্ধি অশুদ্ধির জ্ঞান হয়। উপরি উক্ত 
ব্যাকরণ দ্ন্ব হইতে কলাপ, স্তুপদ্ন, মুগ্ধবোৌধ, সারস্বত প্রভৃতি অনেক 
ব্যাকরণ পরে প্রচলিত হইয়াছে। 
ভগবান যান্ধ খষি নিরুক্ত শাস্ত্র গ্রণর়ন করিয়াছেন $ ইহাতে বৈদিক মন্ত্ 
ও পদের অর্থ নিরূপণ কর। হুইয়াছে। 
বিবৃত্তি ছন্দো৷ নামে ছন্দো গ্রন্থ পিঙ্গল খষি প্রস্তুত করেন; ইহাতে বেদ 
মন্ত্রের ছন্দে! নিরূপণ আছে। 
আদ্দিতা ও গর্গ প্রভৃতি খধিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । ইহাতে 
“বেদে ক্ত কর্দের শুভাঁশুর্ভ সময় নিরূপণ, ও লোকের অনুষ্টান ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কালে শুভাশুভ জানিবার, এবং তিথি, নক্ষত্র), বার, 
যোগাদি) ও রাশিটক্র, এরং চন্ত্রঃ ুর্ধ্য গ্রহণ প্রভৃতি জানিবার উপায়) এবং 
ঈশ্বর নিরূপণ করিবার, ও নান কার্ধ্য ও ব্যবহার করিবার উপায় বিধান 
আছে । বেদের উপাঙ্গ চারি প্রকারের মধ্যে পুরাণ শাস্ত্র অষ্টাদশ গ্রকার 
ভগ্রবান্‌ বেদব্য(ন খষি যে সকল পুরাণ প্রণয়ন করেন?) তাহা; আগ্নেয় 
ভবিষ্য, ত্রহ্মবৈবর্ত) লৈঙ্গ, বরা, স্বন্দ) বামন) কৌন্দ্, মাতস্ত) গাক্ষড়) বঙ্গাও, 
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ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ শিব, ভাগবত,* নারদীয়, মার্কখেয় নামে খ্যাত । 
এতপ্ভিন প্রচলিত বিংশতি উপপুবাণ আছে। যথা, সানতকুমার) নারমিংহ, 
নান্দী, শিবধর্ম্, দৌর্ববাস, নারদীয়, কাপিল, মাঁনব, ওশনস, ব্রহ্মা বারণ, 
কালী, বাশিষ্ঠ, লৈঙ্, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌব, পরাশর, মাবীচ; ভার্গব ; 
এতডিন কক্কি, দেবীপুরাণ প্রভৃতি অনেক আছে। পুরাণ শাস্ত্রে প্রধা- 
নতঃ সৃষ্টি, অবান্তর সৃষ্টি, মন্বত্তর। 

রাজাদির বংশ ও তাহা'রদিগের চরিত্র, এই পাঁচটি বধিত আছে । তস্িন্ন 
ইহটুতে কর্মকাণ্ড ও পুজা এবং ব্রত নিয়মাদি, ও ঈশ্বরে ভক্তি ও জ্ঞান মুক্তি 
গ্রভৃতি বভতর উপদেশও আছে। 

স্টবশান্্, ইহার নামান্তর আন্ীক্ষিকী। ইহা! গোতম খষি গ্রণীত। 
ইহাতে প্রমাণ, প্রমেয়, ইত্যাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ব নিশ্চয় হইলে মুক্তি 
হইবার কগ। লেখা আছে। বৈশেষিক ইহার অন্তর্গত, ইহ!তে দ্রবাগুণ 
গ্রভৃতি যট্‌ পদার্থ নিশ্চয়ে ঈশ্বর তত্ব নিশ্চয় ও মুক্তিলাভ হইবার বিধান 
কণাদ খষি করিয়াছেন । , 

মীমাংস! ছুই প্রকার। কর্ম মীমাংসা ও ব্রহ্ম মীমাংসা । জৈগিনি খষি 
কন মীমাংসা ও সংকর্ষণ কাণ্ড ও দেবত। কাণ্ড নামে তিনখানি গ্রন্থ গ্রস্তত 
করেন। এবং ব্রহ্ম মীমাংসা) অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন) বেদব্যাস প্রণীত। ইহ 
চারি অধ্যায় । জীব ব্রন্মের এক্য; প্রারন্ধ নির্ণয়) ব্রন্মজ্ঞানের সাধন? সগুণ 
নিগুণ ব্রন্গজ্ঞানের ফল নির্ণয় । সাঙ্খাশাস্্ম কপিলদেব প্রণরন করেন। 
ইহ ছয় অধ্যাথে বিভক্ত ॥ বিষয় নিরূপণ প্রকৃতির কাধ্য, নৈরাগা। উপ- 
দেণ, পরোক্ষ নির্ণয়, এবং এই নমস্ত বিষয়ে সারার্থ বিষয়ক উপসংহার । 

পত্র্গীপি খষি প্রণীত যোগশাস্ত্র ইহ! চতুষ্পাদে সংস্কাপিত হয়। প্রথম 
সমাধি অভ্যাস; ও বিষয় বৈরাগো ক:নণ নিরূপণ | দ্বিতীয়ে, যম, নিরম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহাব, ধ্যান, ধারণাঃ পাঁধকম্পক, ও নির্বিকম্পক, 

€ মহাভাগবত; জ্ীমস্ভাগবত্ত। এবং দেবী ভাগবত, এই তিন ভাগবত লইষা কিছু বিরোধ 
আছে। ফলতঃ মহাভাগবত এই অষ্টাদশ পুরাণেৰ অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়"; কেননা তাহাতে 
লেখ মাছে যে সপ্তদশ পুরাণীত্তে এ খ্ন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এ 


এ ৪ 
1 প্রভৃতির, মধো সান্ব, পাস্ম। বায়বীয়, বৃহামন্দিকেশ্বর, বৃহতকৃর্্ পুরাণ প্রভৃতি আছে। উপ 
পুঝাঃণরষ্নংখা। গণনায় নুনাতিরেক নাহে। অন্ন ,।নে প্রায় মকলই লেখা হইযাছে।, 
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সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ নিরূপণ । ভূতীয়ে, যোগ বিভভৃতি বর্ণন | চতুর্থে 
কৈবল্য মুক্তি নিরূপণ । 

পাশুপত শাস্ত্র 'মহাদেবের'কৃত ; এই গ্রন্থে পাচ অধ্যায় আছে কার্্যরূপী 
জীব পশু, ও ঈশ্বর রূপপতিতে চিত্ত সমাধান, ত্রৈকালিক স্নানাদি বিধি 
নিরূপণ, ছুঃখ, ও ছুঃখের অন্তমোক্ষরূপ প্রয়োজন । 

বৈষ্ব শান্ত্র নারদাদি খষি প্রণীত। ইহাতে বান্থুদেব, সক্কর্ষণ, প্রছায়, 
অনিরুদ্ধ, অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং মন ও অহঙ্কার এই চারিরূপে 
ৃত্তি চতুষ্টয়ে ভগবানের আন্বাধনা য় মুক্তিলাভ হয়। 

ধর্মশাস্ত্র স্থৃতি ৷ মনু, অত্রি, বিষু হারীত, যাজ্ঞবস্ধ্য, উশনাঃ, অজিরা, 
যম, আপন্তন্ব, সন্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, 
দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, কম্তপঃ গার্গ, প্রচেতা, মরীচি, পুলস্ত্য 
ভৃগু, নারদ, বিশ্বামিত্র, দ্েবলঃ খষাশূঙ্গ, গার্গ, বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবালি, 
স্থমন্ত, পারস্কর, লোকাক্ষী, কুথুমি, অগ্নি. চ্যবন, ছাগলেয়, যাতুকরণ, 
পিতামহ, প্রজাপতি, বুধ,'শাতায়ন, সোম, ধৌম্য, আশ্বলায়ন, দত্ত, ভাগুরি, 
কাঞ্চজিনি, এই সকল খষিগণ ধর্শাজ্সের সংহিতা প্রস্তত করিয়াছেন। 
ইহাতে কাহার কাহার, বৃদ্ধ, লঘূ, বৃহৎ, নামে তিন তিন সংহিতা আছে। 
যথা বৃদ্ধ মনু, ও বৃহন্মনঃ ও লঘু মনু |* 

এততভিন্ন ধর্শান্সে আরও অনেক আছে, তাহ] রঘুনন্দন স্থার্ত ভট্টা- 
চার্য্যের সংগ্রহ; অষ্টাবিংশতি তত্ব দর্শনে জানা যায়, অর্থাৎ নাড়ীজজ্ঘ, 
গোভিল, স্থত্র ইত্যাদি অনেক আছে কিন্তু তৎসমস্ত সংহিতা নামে খ্যাত 
কিন! জানিতে পারি নাই । এতস্ডিন্ন বাশ্ীকি খষি প্রণীত রামায়ণ ও 
অধ্যাত্স রামায়ণ ও মহাভারত ও যে।গবাশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক শান্তর ও 
ধন্দশান্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 

উপবেদের মধ্যে, প্রথম আযুর্বেদের অষ্টস্তান। স্যত্র, শারীর, এঁন্দ্রিয়, 
চিকিৎসা, নিদান, বিদান, বিকর, সিদ্ধি। ব্রহ্মা প্রজাপতি অশ্বিনীকুমার, 
ধ্বস্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্ব।জ, আত্রেয়, অগ্রিবেশ্ত এই অষ্ট খধি, চরককে এই 


্* সংখা। গণন। সংহিতাতে নুযুনাতিরেক আছে তাহান্ব এঁকা করিয়। হিকুক্তিতাগ ত্যাগ 
করিয়া অতিরিক্ত লওয়। হইল । 


৮ম আথ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন। ২৯ 


অষ্ট স্থানের উপদেশ দেন। চরক খাষি সংক্ষেপ করিয়! চরক নামে এক 
গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। পুর্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায় যুক্ত যে 
গ্রন্থ প্রস্তত করেন তাহা আবার তিনিই সংক্ষিপ্ত করেন। এর গ্রন্থ হইতে 
ধন্বস্তরির উপদেশ মতে স্শ্রুত নিজ নামে সুশ্রুত নামক এক গ্রন্থ প্রস্তত 
করেন। তাহাতে ১ শল্যতন্ত্র। ২ সাঁলোক্য। ৩কায়চিকিৎসা। ৪ ভূত- 
বিদ্যা। কোৌমারভৃত্য' অর্থাৎ বাল্য চিকিৎসা । অগদতন্ত্র, সর্প বিষাদি 
চিকিৎসা; রসায়ীনতন্ত্র অর্থাৎ আযুর্বদ্ধি ও বলকরাদি, রাঁসায়নিক। বাজী- 
করণু তন্ত্র শুক্র, বল, পুষ্টি, করণাদি ব্যাপার; এই সকল বিষয় মীমাংসা 
আছে। এই ছুই গ্রন্থ এবং অন্ান্ত গ্রন্থের সার সঙ্কলন রূপে ৫ বাভট্ট 
একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তাহার নাম বাঁভট। এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের 
অন্তর্ণত কামশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ বাতায়ন খষি প্রস্তুত করেন। 
ইহাতে বৈরাগা উত্পাদনের উপায় নিবূপণ আছে; এই সকল শাস্ত্রের 
প্রধান উদ্দেশ্য রোগ ও তাহার কারণ এবং রোগ নিবৃত্তিব উপায় পরি- 
জ্ঞান। দ্বিতীয় উপবেদ, ধন্ুর্কেদ । ইহ] বিশ্বামিত্র খষি, প্রণয়ন করেন। 
এই শাস্ত্র চারিপাদে বিভক্ত । দীক্ষাপাদ, সংগ্রহ, সিদ্ধি, ও প্রয়োগ) প্রথম 
পাদে দীক্ষাঁপাদ অস্ত্রের লক্ষণ, ও অধিকারী নির্ণসঃ অস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত) 
মুক্ত অর্থাৎ চক্রাদি, অমুক্ত অর্থাৎ খড়গাদি, মুক্তামুক্ত অর্থাৎ শল্যাদিঃ 
যন্ত্রমুক্ত অথৎ শরাদি; দ্বিতীয় সর্বপ্রকার শন্ত্র সংগ্রহ, ও তদ্বিদ্যায় পার- 
দর্শী গুরুর লক্ষণ। এবং শস্ত্র গ্রহণের প্রকার নির্ণয় । তৃতীয় পাদে শস্ত্ 
অভ্যাস প্রভৃতি কার্ধ্য নির্ণয় । চতুর্থ পাদে দৈব অস্ত্রের প্রয়োগ বিবরণ। 
এই শাস্ত্র দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতির রাজত্ব বিষয়ক প্রজাপালনাদি ধর্ম সকল 
নিরূপণ ছহইয়াছে। তৃতীয় উপবেদ গন্ধব্ববেদ, ভরত খমি এই শাস্ত্র 
প্রণয়ন করেন) ইনি শিবের শিষ্য ও তাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়। 
গ্রন্থ প্রস্তত করেন। ইহাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য, শিক্ষার উপায়বিধান আছে। 
ইহ! দ্বারা দেবত1 আরাঁধন। ও সমাধি সিদ্ধি হইতে পারে । নারদ প্রভৃতি 
১ অস্ত্র চিকিৎসা । ২ উদ্ধীশরীরগত রোগ। 


৩ জরাদি রোগ চিকিৎসা। ৪ দেব, গন্ধর্বব। যক্ষ। র'্ষ, পিশাচাদি উপশমনার্ধে শাস্তি । 
€ বাভট খষি নহে ও শান্ত্রকর্তী নহে। 


৩০ জ্ঞানতত্বদর্শন। [£ম ভাগ 


অনেক খষি সংগীত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ? সংগীত শাস্স যেমন পরমার্থিক 
উপকারজনক তদ্রপ ব্যবহারেও অতি মনোহর পদার্থ 
চতুর্থ উপবেদ অর্থশান্রঃ ইহ1 বিবিধপ্রকার, যথা নীতিশাস্ত। 
অশ্বশান্ত্র, শিল্পশান্ত্র স্থপকার-পাকশান্ত্র, এবং চতুঃষষ্ঠি কলাশাস্্র। এই 
সকল শান্ত নানা খধিগণ প্রস্তত করেন। ইহাতে লৌকিক প্রয়োজন সকল 
সিদ্ধ হয়। 
তন্ত্র শাস্ত্র সকল, শিবের কৃত ইহাকে আগম শাস্ত্রও 'বলে। ইহা বহু 
সংখ্যক যথা । দ্িদ্ধীশ্বর মহাতন্ত্র, কাঁলীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণৰ, নীলনন্ত্র 
ফৈতকারী, দেবা।গম, উত্তরাখ্য, শ্রীক্রমঃ সিদ্ধিযামল, মত্স্তস্থক্ত) সিদ্ধিসাঁর, 
সিদ্ধিসারস্বত;, বারাহী, যোগিনী, গণেশমদ্দিনী, নিত্যাতন্ত্র, শিবাগমতন্) 
চ।মুখ্ডাখ্য। মুণ্ডমাঁল।, হংসমাহেশ্বর তন্ত্র নিরুত্তর, কুলগ্রকাশক, কল্প; গান্ধ- 
ব্বক, ক্রিরাসার, নিবন্ধাখ্য) সন্মোহনতত্্ররাজ) ললিতাখা, রাধাতন্ত্র। মালিনী) 
রুদ্রধামল, বৃহত্শ্রীক্রম, গবাক্ষ, স্কুমুদি নী, বিশুদ্ধেশ্বর, মালিনী বিজয়. 
সময়/চারভন্ত্রত ভৈরবী, যোগিনীহৃদয়, ভৈরব, সনতকুমার, যে(ণি, নব- 
রত্বেশ্বর, কুলচুড়ামণি, ভাবচুড়ামণি, কামাখ্যাঃ কাম ধেন্ু, কুমারী, ভূহডামর, 
মানিনীবিজরঃ যানল, ব্রহ্মযামল, বিশ্বপার মহাতন্ব, মহাকাল, কুলামুত, 
কুলোড্ডীশ, কুজিক1, মন্ত্রচিন্তামখিঃ নির্বাণ, মহানির্বাণ, মহিষমদ্দিনী, 
ক।ত্যায়নী, কঙ্গালমালিনী, কালীকৃলনব্শ্ব তন্ব, কালীবিলাসাদিতন্থঃ মহ1- 
চীনাদি তন্্ঃ এতভ্ভিন্ন যামল, ও ডামর এশ্বরকল্প, মুক্তকাখ্য, প্রপঞ্চ, সারদা) 
নারদ, মহার্ণব, কপিল, যোগকল্প. কপিঞ্জল, অমৃত, শুদ্ধিবীর, সিদ্ধসম্বরণ 
ইহ সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত । আর খধিদ্দিগের কৃত উপতন্ত্র যথা__ 
বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গঃ পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধঃ যাজ্ঞ বন্ধ, ভূণ্তঃ "ক্র, বু: 
স্পতি, প্রভৃতির অনেক গ্রন্থ আছে। তন্ত্রশান্্র যে আবও কত আছে তাহ! 
সঙ্খা। কর! যার না। ভগবান ভবানীপতি বেদকে শব্দাস্তর দ্বার তত্ব শাস্ত্র 
রূপে প্রস্তহ করিরাছেন। .নিগম বেঁকে বল! যাঁয়। এবং ভগ্গবতী মহা- 
দেবকে যাহা বলেন, তাহাকেও নিগম শান্তর বলে। এতত্তিন্ন সংগ্রহকার 
দিগের গ্রন্থে আরও কত শাস্ত্রের কথা! ও নাম উন্লেধ আছে তাভার, 
খ্যা। নিরূপণ করা যাইতে পারে নী। বিশেষতঃ মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যপ্তির 


৯ম আধধয় জ্ঞানহত্বদর্শন। ৩১ 


দ্বারা কোন ক্রমেই হয় না1% তবে অনুসন্ধান করতঃ নান] গ্রন্থ হইতে 
যে পধ্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহ। লিপি করিলাম । ফলতঃ শাস্ম সকল আন্ত) 
তাহার সীমা নাই । কারণ পরমেশ্বর অনন্ত ও তীাহাব কার্ণয৪ অনন্ত 
এবং অনস্তপ্রকাব ; মন্ুুষা অনস্তপ্রকার প্রবৃত্তি, ও অনন্ত আচার, অনন্ত 
ব্যবহার; অনন্ত দেশ অনন্ত বস্ত সকল সৃষ্ট হইয়াছে । ইহাতে জগৎ্সংসারের 
কোন বস্তবই অন্ত জান+ যায় না। তবে আমার্দগের প্রয়েজনীয় বিষয় 
জনা হইলেই যখেষ্ট হইল, এ জন্য ননাতন ধর্মের উপযোগী শাস্্ নকলের 
নাম প্রায় লেখা হইল । এততিন অন্ত দেশীয় শাস্ত্র) ও নাস্তিকদিগেব শাস্ত্র 
সকলের নাম ও কার্ধা সকল অপ্রয়ৌজনবিধায় অনুসন্ধান কবা হঈল না1। 
এক্ষণে শান্তর নকল কোন্‌ সময়ে লিখিত হইয়াছে তাহা নির্ণরর কণা যাউক। 


নবম অধ্যায়। 





শীত সকল কোন্‌ সময় লিখিতঃহয়, তাহার নির্ণয় | 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বেদ ব্রহ্মার মনে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। তদনন্তর 
ব্রহ্ম!) মনু ও প্রজাপতিগণকে উপদেশ দেন; তাহারা তদনুসারে স্ষ্টিকার্ধ্য 
সমাধা করেন । তদনস্তর ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায় যুক্ত একখানি গ্রন্থ গ্রস্তত 
কবেন। তৎ্পরে মন্ধুর গ্রন্থ প্রকাশ হয়; তদনস্তর অন্তান্ত শাস্ব ও পুবাণ 
ও তন্ত্র শান্ত্র প্রকাশ হইয়াছে । এই সকল শান্তর প্রায় লিখিত ছিল না। 
কারণ খষির] তেজস্বী ও যোগী ছিলেন। তাহাদ্দিগ্লেব কণ্ঠস্ত ছিল। এজন্য 
বেদের নাম শ্রুতি প্রর্থাৎ শ্রবণ দ্বারা অধ্যয়ন হইত । এবং তৎ্পবে যে 
সকল স্থতি হইয়াছে তাহা স্মরণ অর্থাৎ বেদের বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্বক গ্রশ্ 
গ্রস্ত হওয়াতে তাহার নাম স্মৃতি হইয়াছে । পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন এতি- 
হাঁনাত্মক গ্রন্থকে পুরাণ বলা যায় । এবং আগম ভবিষ্যৎ ব্যাপার সঙ্কলন। 


* প্রবাদ আছে যে এদেশ যবনাধিকার হওয়াতে এ রাজারা অনেক পুস্তক দগ্ধ কবয়।, 
+মারদিগেৰ শাস্ত্রের অনেক নষ্ট করেন। পরে হিন্দুর! নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিঘাছেন 
কিন্ত সকল উদ্ধার হওরা অনুমান হয় না। 


৩২ জানভত্বার্শন। [১7 তাগ 


এই সমস্ত শান্ব ও বেদাস্ত সকল প্রশ্নোত্তর ছলে বলা হুইয়াছে। | জতএব 
প্র সকল গ্রন্থ যে রচনাকালে লিখিত বা মুদ্রান্কিত হইয়াছিল; তাহা বোধ 
হয় না। তবে রাজকার্ধয প্রয়োজন ন্গন্ত কোন কোন ব্যবহারিক বিষয় 
লেখা পড়া পূর্বে থাকা অনুমান হয় বটে ; কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র 
কোন্‌ সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা স্থুকঠিন। তবে দ্বাপর 
যুগেব শেষে বেদব্যাস খষি বেদ বিভাগ করেন; এবং পুরাণ প্রস্তত করেন। 
তৎপরে শাস্ত্র সকল লিখিত হওয়া অনুমান হয়। কারণ ফিলিযুগের লোঁক 
সকল অল্লায় ও অল্প বিদ্যা বুদ্ধিমান হইবেক, তাহার! কণ্ঠস্থ রাখিতে 
পারিবেক না বিবেচনায় খষিগণ কর্তৃক শান্তর সকল লিখিত হইবার সম্তবঃ 
কেননা কলিযুগের প্রথমে রাজ! জন্মেজয় সর্পক্ষয় যজ্ঞ করার পরে যে সময় 
নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে সৌনকাদি ষষ্টিসহজ্র খষি দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করেন; তখনও 
মহাভারত ও পুবাণ সকল লিখিত হওয়া বোধ হয় না; কারণ তখনও 
প্রশ্নোত্তর ছলে, জিজ্ঞাসা করায় পুরাণ প্রচার হইতেছে। ইহাতে তৎকাল 
পর্য্স্ত শান্তর সকল লিখিত না হওয়] সিদ্ধান্ত হইতেছে । যদ্দিচ মহাভারতে 
আছে যে গণেশ মহাভ।রত লিপি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা দেবলোকে 
যাঁওয়ারই সম্ভবঃ কেননা মহাভারতে লেখ। আছে যে, ষাইট লক্ষ শ্লোক 
মহাভারত গ্রন্থে রচিত হয়, তাহ] স্থানে স্থানে যায় অর্থাৎ দেবলোকে ও 
নাগলোকে এবং অন্ঠান্য স্ব নেযায়। তন্দরপ শাস্ত্রাক্তরে আছে যে বেদের 
মন্ত্রভাগ ও ত্র শান্তর গণেশ লিখিয়াছেন। ফলতঃ এঁ লিখিত গ্রন্থ মনুষ্য- 
লোকে থাকার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়! যায় না। অপিচ স্বতি ও বেদাস্তে 
এবং পুবাণের কতকাংশে ভবিষাৎ বাণী ও ভবিষ্যৎ আচরণ করিবার বিধি 
নির্দিষ্ট আছে। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচন! করিলে ত্বোধ হয় যে 
সৌনকাদি ষ্টি সহত্র খধিরা নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকার্য্য সমাধা অন্তে পুরাণাদি 
শ্রবণ করত, দয়ার পরতন্ত্র হইয়1 বহুতর শাস্ত্র লিপি করত স্বর্গারোহণ করিয়| 
ছিলেন। ইহার পূর্বে বেদাদি ধর্মশীস্তর সকল সাধারণের গোচর ছিল না, 
এবং জনপ্রবাদও এরূপ আছে। সুতরাং বহুতর শাস্ত্র ্ সময়ে লিখিত 
হওয়াই নির্ণীত হইতেছে। এসকল শান্তর দ্বার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এবং তাহার 
কার্য সকল বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ জগৎ পদাথ 
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দর্শনে যুক্তি দ্বার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ এবং কার্ধ্য মীমাংসা করা হই. 
য়াছে; তত্রূপ শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎকর্তৃক এই জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রলর বিশিষ্ট হওয়া জান! যাইবেক। ফলতঃ অন্ুলোম ও বিলোনঞ্গ ভ্রমে 
যুক্তি ও শান্তর দ্বার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও কার্ধ্য এবং স্বরূপ নির্ণয় হয় । অতএব 
শাস্ত্রের সহিত গুর্কোক্ত যুক্তিঘূলক শীমঠংস। এঁক্য করণ অভিপ্রায়ে, শাস্ত্র 
সকলের উল্লেখ করা 'হইল। ইহাতে প্রথমত্রঃ দর্শনশান্ত্র ও তদনস্তুর অন্যান 
শাস্ত্রের অছিত প্রকা করা যাইবেক; তন্লিমিত্ত অগ্রে স্যার, দর্শন ও বৈশেষিক্‌ 
দর্শনের সহিত এক্য মীমাংসা কর! যাইতেছে। 


দশম অধ্যায়। 


(জবি) 


ম্যায় ও বৈশেধিক দর্শন শাস্ত্রের সাঁর ও এঁক্য মীমাংসা । 


১০ অধ্যায়। ফুল ন্থাক্গনর্শন্ন গৌতম খষি প্রণীত। তাহাতে পরমা, 
গ্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত; সিদ্ধান্ত, অব্য তর্ক, নির্ণয়, খাদ, গল, 
বিতও1, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ স্থান, এই ষোডশ 'দ্াণক তত 
নিশ্চয় হইলে মুক্তিলাভ হয় এই কথা 'আছে। এরগ্রন্থ এক্ষণে পিলুপ্ত প্রায় 
হইয়াছে ? কার জনপ্রবাদ আছে যে, ভগবান্‌ বিষুর অৰতার রামচন্দ্র, 
যখন পিতৃত্য পালনে বনে গ্ৃমন্থ করেন, তখন জনৈক পণ্ডিত প্রোক্ত 
স্তায়শান্ত্রের কুতর্ক দ্বারা তাহাকে বনগমনে নিবারণের চেষ্টা করিরাছিলেন্‌ ॥ 
তন্নিবন্ধন রামচন্দ্র অভিশাপ গ্রাদন করেন ফে, এই কুতর্ক শাস্ত্র ফে পাঠ 
করিবেক, সে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হইবেক। তৎ্কারণে গর গ্রন্থ কেহ পাঠ 
করেন না। তদনস্তর বছুকাঁপগতে যখন এই প্রদেশে অধিক লে;ক নাস্তিক 
হইয়াছিল, তখন কেহ তাহাদিগকে 'বিচারে পবাভব করিতে না পারায় 
বর্তমান প্রচলিত স্তারশান্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার আঘি গ্রন্থ কুস্মা" 


স্পা সাপটা 
* জগৎ হইতে ঈশ্বরের, অস্তিত্ব ও ঈশর হইতে এই জগৎহুয়। এই ঘনুলোম বিলোদ্ 
সবীননংসা। 
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প্রলি ; ও তদনস্তর চারি চিশ্তামণি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়|” পরে ভাষা পরিচ্ছেদ 
নামক গ্রনিদ্ধ গ্রস্থ মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রস্তত করণাস্তে, 
তাহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নাঙ্ষে একথানি টীকা রচন। করিয়াছিলেন । গ্রস্থ- 
থানিতে অতিশয় পাণডিত্য প্রকাশ আছে? পর গ্রন্থে ভ্রব্যগুণ প্রভৃতি সপ্ত 
পদার্থ নির্ণয় কর! হইয়াছে । ইহা ব্যবহারে বিশেষ প্রক্মোজনীয় এবং 
তাহাতে ঈশ্বরকে নিত্য পদ্দার্থ বলিয়। স্থির করতঃ তাহার স্বরূপ ও কার্ধ্য 
নিয় করিস্াছেন । যথ! ঈশ্বব) নিত্য জ্ঞান) ও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য কৃতিমান্‌। 
এবং তাহার নিত্য স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কৃতিত্ব আছে। এ বিষয় পুর্বোক্ঞ 
যুক্তি মূলক সিদ্ধান্তের মহিত অনৈক্য নহে; কেনন] ঈশ্বর শক্তিযুক্ত 
চৈতন্য । এবং তিনি হৃঠি) স্থিতি, প্রলয় করেন। পরস্ত এ গ্রস্থকার 
ঈশ্বরে আরও কতকগুপি গুণ থাঁক বলেন ; তাহাতে বোধ হয় এ গ্রশ্থকার? 
সগ্ডগ শ্রদ্দের বর্ণন কর্যিছেন। ভিনি নিওপণি বঙ্গের শ্বরূপ কি তাহ। 
নির্ণয় কবেন নাই! কিউ এই গ্রন্থে তে ঈ্শ্গবকে শক্তিমট্চৈতন্ত১ ও ৃষ্টি, 
স্থিতি প্রলয়কর্তী ব. হঈমাছে তাহাব সাহত অনৈকা নাই। তবে ভাষা 
পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে যে, পরমাণু, “দক ও কাল, এবং গগণ, ও জীব 
নিতা । ইহ। এই গ্রন্থের সহিত অইনকা বটে - কিন্ত তাঁচ। সাঙ্য ও বেদাস্তের 
সহিত অনৈকা নহে। তবে ন্যায়বিৎ্ৎ পণ্ডিতের যে উহ! নিত্য বলিয়া? 
স্বীকার করেন, তাহার কারণ এই সে, নাস্টিকের যুক্তি অনুলারে তব সকল 
পদার্থকে নিত্য পদার্থ বণাতে, ন্যারবিৎ পওুতের নান্তিকের মতকে 
দ্বীকার করিয়্াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিদ্ধান্ত করিয়।ছিলেন। ফলতঃ তাহার! 
ক দকল পদ্দার্থকে সুখ্য নিত্য বলিয়া! মীনাংসা করেন নাই। যদিও নিত্য 
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ভাহা গৌণ নিত্য বলিক্কা মিদ্ধাত্ত করাই অনুমান 
হইতেছে । কেননা গৌণ নিত্য শর্ষেব যে লক্ষণ! পূর্রবে করা হইয়াছে, 
তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে, পরমাণু, ও দিক্‌, কাল, গলগণ+ এবং জীব; গৌণ 
' নিত্য বলিয়। স্থির কর! যাইতে পারে । এবং এরূপ সিদ্ধাস্ত হইলে, বেদাস্ত- 
দর্শন, ও শাঙ্যদর্শন প্রন্তি কোন শাস্ত্রের সহিত কোন শাস্ত্রের অনৈক্য 


৯ কেহ বলেন যে অগ্রে চারি চিস্তামণির এন্থ হক্ষপরে কুসমা জি 
1 সপ্ণ নিগ্ড ণ পরে মিমাংস। হইক্ষেক 
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থাকে না। কারণ মহাগ্রলয় সমক্পে পরমেশ্বর ব্যতীত আঁর কোন. বস্তই 
খাকে না; কেবল মুখ্য নিতা অব্ক্ত শক্তিমসৈন্তন্ত পরমেশ্বর থাকেন।* 
উহা হইতে ক্রমশঃ যে সমুদায় পদার্থ উৎপরর ও লয় প্রাপ্ত হয়; তাহ! 
গ্রতিকল্লে সমানন্ধপে ধ্ীরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাঁকে বলিয়! গৌণনিত্য। 
যেমন বেদ প্রতিকল্পে সমানযূপে গ্রকাশ ছওয়াক্স প্রবাহরূপে নিত্য; এবং 
পরমেশ্বর হইতে নিশ্বাসের ন্যায় প্রকাশ হয় বলিয়1,জন্য বিধায় তাহ! গৌণনিত্য। 
ঘখব। মিত্যানিতয সিদ্ধান্তিত হইয়াছে+। ভন্জরপ দশ দিকৃ-রূপ, দিক সকল, 
চন্র, সূর্য্য দ্বারা ক্ষণ, মুহূর্ত, দ গু, প্রহর, দিবা, রাত্রি, পক্ষ; অয়ন, বৎসর, যুগ, 
বূপে কাল ; এবং শব্ধ ভন্মান্্। হইাঘ অতিশয় হক্ম শব্দ নকল) সাকাশের 
পরমাণু । অস্ঠান্ভ তন্মাত্রা হইতে বায়ু গুভুতির পরমাণু উৎপন্ন হয়া ক্রমশঃ 
আকাশাদি স্থল ভূত হয়। এৰং সপুদ"-গধয়ব রা লঙ্গ শরীবে চৈ- 
সের আবির্ভাব থাকাতে হাহাকক ভা বলে; "ভাঙা স্পার্ধি অর্থাৎ শরীর 
জন্য এবং চৈতন্তাংশ নিলা বিধার & সকল পদার্থ প্রতিকমে সমানবরূপে উৎ্ৎ 
পন্ন ও বিনষ্ট হয় বলিয়া, তাহা,'দগকে গ্বেণ নিত্য অথব নিত্যানিত্য বলা 
যায়। বিশেষতঃ বেদ বিধি দ্বার! স্থষ্টি কার্ধ্য হওয়াতে, বেদ গৌণ নিত্য 
থাকায় সুতরাৎ অগ্তান্ত পদার্থও গৌণ নিত্য হইবে । এই কাবণে ম্তায়বিৎ 
পঙিতেরা তাহাদিগকে মুখ্য নিত্য বলেন নান। তবে মহাকাল এ মহাদিক্‌ 
্রন্ম শক্তির অন্তর্ভত বলিয়৷ কেহ কেহ ইহ!বিগকে নিত্য পদার্থ ঝলিয়-দন, 

ফলতঃ ইহার! পরমেশ্বরের শক্তি ব্যতীত অন্য কোন পর্ীর্ঘ নহে । কেন না 
মহাগ্রলয় সময়ে পদার্থবূপে আর কিছুই ত্কভব হয় নাঃ ভবেযদি বল, 
তৎকালে শক্তিমচ্মৈতন্তেরও অগ্ছভব থাকে না । কিন্তু তাহার অস্তিত্বের 
অনুমান ছয়, নভৃষা ভাহায় অভাব হলে যি হওয়া অসন্তব। অতএৰ 
পূর্বেই ষে শক্তিমচ্চৈতন্ত মুখ্য নিত্য পদার্থ মীমাংস! করা হইয়াছে, তাহার 
ব্যাঘাত হইতেছে না। বিশেষতঃ চিচ্ছক্তির ক্ষয়,উদয় নাই। তাহা চৈতন্যের 


« মনু ১ অধ্যায় ৫৪ ও ৫ শ্লোক। 

শঁ অধিকরণ মাল|র ৩ শুত্র। ও | 

1 এই দকল বিষয় ক্রমশঃ মীমাংসা ফর! ষাইবেক এবং জীবের স্বরূপ ভৃভীয় ভাগ ১ম 
অধ্যায় দৃষ্ট কর। 


৬৯ ব্রানতন্বন। ক্িগ 
সহিত অভিন্ন মুখ্য নিত্য পদার্থ) তাহ! হইতে প্রকাশিত প্রোক্ত দিক্‌ কাঁপাদি 
বস্ত সকল ত্রিগুণা গ্রকৃঞ্জির অবস্থা বিশেষ। তাঁহা৷ পরে আরও পরিষ্কার 
ধ্ধপে মীমাংসা কর! যাইবেক *। এক্ষণে দেখ। যাউক যে,ভায় ও বৈশেষিক 
দর্শনে কি প্রভেদ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এ ছুই দর্শনে অপ্ন মাত্র 
শ্রভেদ আছে। বর্তমান ন্যায় দর্শনে দ্রব্যগুণ, কর্ম, সামীন্য, বিশেষ, সম- 
ধায়, ও অভাব; এই সাতটি পদার্থের বিচার করা হইয়াছে । ঠবশেষিক 
দর্শনে ষট পদার্থ হ্বীকুত হইয়াছে; তাহাতে অভাব পদার্থ স্বীকৃত নহে। 
সতুব! এ ছুই দর্শনের একই মত। এই ছুই দর্শনকে আরম্তবাদ্দ বলা হুই- 
যাছে ; কেমনা ইহারা ধলেন যে, ঈশ্বর নিমিত কাঁরখ মাত্র। যেমন 
কুমস্ত কার চক্র, দণ্ড; সলিল, মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্শাণ করে; তন্দরপ ঈশ্বর 
জীবের অদ্ুষ্টান্ুসাবে পরমাণু সংষোগ করিয়। ভূত চতুষ্টয় অর্থাৎ পৃথিবী, 
জলি) ও ০০, বাযর শ্্টি আরশ করেন । পশ্চা নিজ শক্তি গ্রকাশ করতঃ 
দহ ই“দি প্দ!থ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এঁছুইশাস্ত্রে জীব ও তাহার 
কম্পন ঘ+ং অটুষ্ট বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন? তদ্িষয় পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত 
স্করা যাইবেক 11 তবে এ ছুই গ্রন্ুকার পরমাণু প্রভৃন্তি উপাদান সকল ঈশ্বর 
ছুই উৎপন্ন ওপার কথ) মীমাংসা কধষেন নাই। িন্ ইহা অটৈৈক্ের 
কীন্ণ অভ ২/কনন। "যস্তিক নিবাশের জন্য ব্যবহারিক বুক্তির প্রতি নির্ভর 
পতিঘ। হীশ্বাধের অস্তিত্ব মিবপণ করিয়াছেন । তীাহাদ্দিগের প্রয়োজনের 
সভা" *নষণ ক্লীমাংসা না করায় অটনৈকা দোষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
'আমাদ্দিগের শাক কল পর্যালোচন1 করিলে দান? যায় যে, একখানি গ্রন্থে 
মুদায় বিষর মীমাংস] নাই ? তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । এক্ষণে কেবল 
আটকা দোষ আছে কি না তাহাই মীগপংসঝ করা হইতেছে । গতএব 
ন্যায় ও বৈশেষিক গ্রন্থের আবশ্তকীর নার ভাগের এ্ক্য থাক! দেখান 
হইল। অতঃপর সাঙ্য দর্শনের সার কি ? তাহা দেখা যাউক্‌। 


* দ্বিতীয় ভাগের ১ম অধায় দৃষ্ট কর? 
নঁতৃতীহ্ন ভাগ *ম অধ্যায় দৃষ্ট কর। 


গ্রকাদশ অধ্যায় ।' 


সাঙ্খা দর্শনের সার। 


সাঙ্যদর্শনে প্রকৃতি, পুরুষ, অনাদি ও নিতা। শ্বত্ব, ও রজঃ) এবং তম?) 
শ্রই ব্রিগুণাক্সিকা প্রর্কাতি ; এবং চৈতন্য বস্তু পুরুষ । এই পুরুষ ও প্রকৃতি ধে 
সময়*পৃথকৃভাবে থাকেন, তখন মহ্াপ্রলয় হয়। তদনস্তর যে সময়ে পুরুষ 
প্রকৃতির সহিত যোগ করেন, তখন স্থষ্টি স্টিতির কার্য চলিতে খাকে। 
অর্থাৎ পুরুষ শ্রক্ৃতিস্থ হইয়! প্রফ্কতির গুণ সকল ভোগ করেন। শুবং স্বষ্টি 
স্থিতি ও প্রলত্ব কার্ধে প্রকৃতিই প্রধান ; কেন না বিকার ও গুণ সকল 
প্রকৃতি হইতে উদ্তৃত হয়। প্রকৃতি পুরুষ উদ্ভয্ন উভয়কে আশ্রয় করিয়] 
পরম্পরের সাহায্যে জগৎ কার্য করির্তে থাকেন। যেমন অন্ধ ও পঙ্গু 
একের চক্ষু ও অপরের চরণ নাই ঠ কিস্ত এক ব্যক্তি অন্যকে স্কন্মে করিলে 
স্বনস্থ পঙ্গু যেমন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়। যায়, তন্ত্রপ জড় গ্রক্কৃতি, 
পুরুষ চৈতন্যের সাহায্যে স্থষ্টি করিতে থাকেন। তাহাতে ত্রিগুণাত্মিক। 
প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব,* ও তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ব, ও তাহ] হইতে 
মনঃ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এই 
শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র! হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, শু পৃথিবী, 
এই পঞ্চ ভূত উতৎ্পন্ন হয়। ইহ! হইতে জ্ঞানেন্দ্রির পঞ্চ, অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক্‌, 
চক্ষু, জিহ্বা, নাসিক? ও কর্শেন্দিয় পঞ্চ, অর্থাৎ বাক্‌, ও হত্ত, পাদ, পায়ু, 
উপস্থ; এঁই দশেক্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্বংশতি পদার্থকে চতুর্বিংশতি 
তত্ব বলে। চৈতন্য পুরুষ ইহার অতীত বলিয়! ভাহ! "কমে পঞ্চবিংশতি 
তত্ব নিরূপণ হইয়াছে । এই তুর্ষিংশতি পদার্থের মধ্যে প্রকৃতি ও মহৎ 
এবং অহঙ্কার, ও পঞ্চ তন্মাত্র! এই আটটিকে, এক্ুতি ও অবশিষ্ট মন ও 
ূশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাঁভূত, এই ষোল্সটিকে বিকার বল] হইয়াছে ।' ইহার 


৮ 
% বুদ্ধির সুপ্রাবন্থা। 
শ অহং--আমি! 


৩» জ্ঞানতবদর্শন ? রি ভাগ 


মধ্যে ত্রিগুণাস্ত্িকা প্রকৃতি হইতে মহৎ অবধি ত্রয়োবিংশতি পদার্থ উদ্ত-্ত 
হওয়ায় তাহাদ্দিগকে প্রন্ৃতির পরিণাম বল! হইয়াছে । পুর্ব্বোক্ত চতুর্ব্িংশতি 
পদার্থকে, তন্ত্রাদি সকল শান্ত্রেই চতুর্্িংশতি তগ্ধ বলিয়! নির্ণয় করিয়াছেন। 
'কিস্ত ক্কেই, €কহ মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া! ব্যাখ্যা করতঃ একাদশ ইন্দ্রিয় রূপে 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ও কেহ কেহ মহত্তত্ব না বলিয়া! তাহার স্থল অবস্থা 
বুদ্ধিকে তত্ব মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন । সাঙ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি পুরুষের 
অতিরিক্ত ঈশ্বর শ্বতগ্র বন্ত থাক! মীমাংসিত না হওয়ায় এ শান্ত্রকে কেহ 
কেহ অনী্বরবাদী বলিয়া! থাকেন। কিন্ত ঈশ্বর শব্দে জগতের, কর্তা 
বুঝায়? গু গ্রক্ৃতিস্থ চৈতন্যকে বেদাস্তদর্শনে সগুণ ও ঈশ্বর বলিয়াছেন। 
তবে সাঙ্খয শাস্ত্রে ঈর্বর নাম উত্তেখ ন1 করিয়। ইহাকে প্রকৃতি পুরুষ বলাতে ; 
এই শাস্ত্র নাস্তিক শান্ত্র নহে, ইহ৷ প্রধান আন্তিক শান্ত । ইহাতে মুক্তির 
বিশিষ্ট উপায় নিরূপণ আছেঃ অতএষ এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষক্ 
সকল বেদাত্ত দর্শনের লহিত এঁক) থাকা মীমাংসা করার নিমিত্ত উচ্ধীত কপ! 
হইল। এক্ষণে বেদাত্তদর্শনের মত কি তাহ] দেখা যাউক.। 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


বেদ্ান্তদর্শনের সার । 


বেদীস্ত ছুই প্রকার, বেদের অস্তভাগ যে উপনিষদ তাহাচক বেদান্ত 
ধলে। আর বেদব্যাস খষি কতকগুলি সুত্র করিয়া যে মীমংাসা করেন, 
াছার সাধ শারীরিক সুত্র, অথব! বেদান্ত দর্শন॥ তাহাতে এ দর্শনের 
মত কিতাহার সার ভাগ উদ্ধত ক্ষর] যাইতেছে । এই দর্শনের প্রথম 
কুত্র, (৫অখাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা”) ব্রহ্ম কি বস্ত? এবং দ্বিতীয় সুত্র 
€ “্জন্মাদ্যন্ত 'যতঃ” ) অর্থাৎ ধাহা হইতে জগছ্ৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হয়, 
তাহা ব্রঙ্গের স্বরূপ লক্ষণা ও তটস্থ লক্ষণ! দ্বার! নিরূপণ । তাহাতে স্বরূপ' 
লক্ষণ! (“ সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ধ” ) অর্থাৎ তিনি নিত্য, জ্ঞান ও অন্ত 


১২শ ৪ ক্ঞানতববদর্শন। ৩৯ 


স্বরূপ। তটস্থ লক্ষণা, ( যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে্যৈন জাতানি 
জীবস্তি ৎ প্রষস্ত্যভি সন্বিপস্তি ৮) অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে ভূত সকল 
জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে স্থিত, গালিত, ও লঙ়্ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । 
এই রূপ সকল বিষয় শ্রুতি যুক্তি অনুসারে নির্ণয় হুইয়াছে। এই শাস্ত্রে 
মত এই ষে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়; অর্থাৎ তাহার সজাতীয় ও বিজাতীয় কোন 
বস্ত নাই। তিনি নিত্য, জ্ঞানময়, আনন্দময়; ত্বিনি আত্মশক্তি মায়! 
সহকারে এই জর্গ স্থজন পুশলন সংহার করেন। এ্রীমায়! অঘটন ঘটনা 
পটীয়স্ী ও ব্রিগুণাত্বিক। ; তাহার সহকারে, জ্ঞানময়) ঈশ্বর, সংকর 
পূর্বক এই বিছিত্র জগৎ রচন! করিয়াছেন। ব্রিগুণাত্মিক! মায়া জড়; 
প্রকৃতির স্যষ্টি কর্তৃত্ব নাই। চৈতনা পদার্থের চারি অবস্থা) ও চারি নাম, 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী, নিরাকার, নিগুণ, তুরীয় ব্রহ্ম, ও ঈশ্বর এবং হিরণাগ্ত 
ও বিরাট চৈতন্য। তাহাতে ঈশ্বর), চৈতন্য হইতে আকাশাদি ক্রমে সৃষ্ট 
হইয়াছে; অর্থাৎ ভূতের সুক্ম অবস্থা পঞ্চ তন্মাত্রা, তদদনস্তর অপক্ষীকৃত 
পঞ্চভৃত এবং পঞ্ষীরুত স্থূল ভূত সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে । এ সগ্ুণ 
ব্রহ্ম, এবং কারণ শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য ঃ ঈশ্বর । ও নুস্ম, শরীর বিশিষ্ট 
চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ; এবং সু শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য ধিরাট, ইহাদিগের 
সমষ্টি ও ব্যষ্টি পে জগৎ অংসার হইতেছে । এবং এ দর্শনে অনময়) প্রাণ- 
ময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্মময়। এই পঞ্চ কোষ বিচার কর! 
হইয়াছে । এবং প্র গ্রস্থে আরও বল! হইয়াছে ষে, জগতের সমস্ত বস্তই 
মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য । এই জ্ঞানের নাম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান) এই 
জ্ঞান হইলে মুক্তি লাভ হয়। আর তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য অনাবৃত, এবং 
নিগণ) ইনি নিমিত্ত কারণ ও বিবর্ত উপাদান কারণ, ইত্যাদি বিষয় 
সকলও মীমাংসা! করা হইয়াছে। এক্ষণে সাঙ্খ ও বেোীস্ত দর্শনের মুল 
বিষয়ের এক্য মীমাংসা করণ জন্য, আর আর বিষয় সকল উদ্ধৃত ন! 
করিয়া, কেবল প্রোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল লেখা হইল । অতএব, 
উভয় দর্শনের এক্য কিরূপে হয় তাহ নির্ণয় করা যাউক। ূ্‌ 


ব্রয়োদশ অধ্যায় । 


সাঙ্য ও বেদান্তদর্শনের এঁক্য মীমাংসা | 


€বদাস্ত দর্শনে বল। হইয়াছে যে, তুরী় ব্রন্ধ, চৈতন্য নিগু নও অহিতীয় 
এবং স্তিনি মায়! সহযোগে সগুণ ঈশ্বর নামে খ্যাত ছয়েন। এ মায়া 
বিদ্যা, ও অনিদ্যা বলিয়! উক্ত হইয়াছে। সাঙ্য শাস্ত্রে নি্ণ.তুরীয় 
ব্্ম চৈতন্য* উক্ত হয় নাই। কিস্তুএ্রশাস্ত্রের উত্জি মীমাংসা করিলে 
ওঁ রূপ সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে ॥ কারণ এ শাস্ত্রের মন্দ এই যে, স্থল 
ভূত সকল স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে, যখন.যহাপ্রলয় হয় তখন প্ররৃত্তি 
পুরুষ ভিন্ন ভাবে থাকেন। কিন্তু তদনস্তর ক্রি হয় তাহা! বল! হয় নাই। 
ফলতঃ প্রকৃতি পুরুষ উভয় নিরাঁকার। তন্মধ্যে পুরুষ চৈতন্য ও প্রকৃতি 
গুণময়ী। প্র গুণময়ী প্রক্কৃতি পৃথক ভাবে থাকার কথা বলাতেই অন্ুভব 
হুয় যে, প্রলয় কালে প্রথমতঃ পৃথক ভাবে থাকিয়া, পরে এ প্ররুতি 
পুরুষে লয় হয়েন। কেন না বেছ্ধান্তে বলিয়াছেন যে? মহাপ্রলয় সময়ে 
ব্রিগুণাত্মবিক মায়! পরব্রহ্মে লয় হয়েন। ইহার সহিত ্রক্য করিস্তে 
হইলে, সাঙ্ মতে যে, প্রক্কৃতি পুরুষ ভিন্ন ভাব থাকা বলেন, তাহার 
ভাবার্থ এই ষে, প্রকৃতি পুরুষ পৃথক তাবে থাকিয়1 পরে প্রকৃতি পুরুষে 
লয় প্রাপ্ত হয়েন। বিশেষতঃ উভয় গ্রন্থের মত্তে সমাধি সাধন শ্বীকার 
করিয়াছেন। সমাধির অবস্থা এই যে, কেবল আত্মাকারাম্মক্‌ জ্ঞান। 
তাহাতে মনকে, আত্মাতে বিলীন ন! করিলে, সমাধি হয় না'। সমাধিও 
প্রলয় অবস্থ। প্রাপ্ধে একই বলিয়! শ্বীক্ুত হইয়াছে। সাখঙ্য মতে মনকে 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান করিলে যুক্তি হয়, যে বল! হইয়াছে, তাহ! 
বন্তর পৃথকত্ব থাকায় তদ্রুপ জ্ঞান কররু বিধি হইয়াছে । ফলতঃ মনকে 
আত্মা হইতে স্থানাস্তরিতরূপে পৃথথকৃ্‌ কর যাইতে পাকে না। মনকে 
আত্মাতে বিলীন করা যাইতে পারে । নতুবা! এক দিকে মন; ও এক দ্বিকে 


ঈনগতণব্ঙ্গ। 
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আত্মা ইহা স্বতন্ত্র ভাবে রাখা সম্ভবপর নহে। সাধকেরা বলেন যে, 
মনের শ্বরূপ আআ্াতে লয় হইলে মুক্তি হয়। অতএব প্রকৃতি ও গ্ুরুষ 
ভিন্ন ভাব অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ প্রকৃতি পুরুষে লয় হওয়াই অনুভব হয়, 
নতুবা! তিনি মহাপ্রলয় সময়ে পৃথক্‌ ভাবে থাকিতে পারেন না। বরং 
প্রকৃতি পুকষে লয় হইয়া থাকাই সম্ভব; কেন না গুণময়ী প্রতি অধিক 
কাল নিরাশ্রয় থাকিতে পারেন না; ও তাহা অন্য কোন দৃশ্য বস্ত নহে 
যে, স্বতন্ত্র ভাঁবে থাকিবেন। যেমন স্ষ্টি স্থিতি কালে ব্যবহারে স্কুল জড় ও 
চৈত/ন্যর পৃথথকত্ব অনুভব হয়, তন্দ্রপ ইক্দিয় গ্রাহ্য স্থল জড় বস্তর অভাব 
হইলে গুণমক্ী প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপে চিরকাল থাকার সম্ভব নহে । এবং 
তাহার স্বরূপ আর কিছুই জানা যায় না; বরং দ্রব্যের গুণের নায়, 
আত্মার গুণ স্বরূপ প্রকৃতিকে বিবেচনা করা যায়, প্র প্রক্কৃতি মহা- 
প্রলয় সময়ে শক্তিমচ্চৈতন্তে তিরোঁভাব অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত, এবং তাহা হইতে 
আবিভূতি অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে । অতএব শুদ্ধ চৈতন্য তুরীক় 
ব্রহ্ম, তাহাতে ব্রিগুণ! প্রকৃতি লয় হওয়ার পুর্বে ভিন্ন ভাব হইয়া» পরে 
লয় প্রাপ্ত হওয়! সিদ্ধান্ত হইলে, তুরীয় ব্রহ্গটচৈতন্য একমাত্র বস্ত মহাপ্রলয় 
সময়ে থাকেন, তাহ! নির্ণয় হইতে পারে। এবং তাহাতে যে অভিন্নশক্তি 
আছেন তাহার প্রকাশ হইলেই, ত্রিগুণ! প্রকৃতির প্রকাশ হয়। তিনি 
তখন ভিন্ন ভাৰ অবলম্বন করিয়া তদনস্তর চৈতন্তের সহিত মিলিত হইলে 
স্্টিস্কিতি হইতে থকে । * 

এই প্ররুতি পুরুষকে বেদাস্ত দর্শনে সগুণ ঈশ্বর চৈতন্ত বলা হইয়াছে । 
সাঙ্খ মতে প্র প্রকৃতি পুরুষকে যে অনাদি বল! হইয়াছে প্রবাহরূপে প্র 
অনাদি গ্সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কেন ন1 প্ প্রকৃতি পুরুষ শক্তিম- 
চৈতন্তের অবস্থ। বিশেষ থাকাতে; প্রতি কল্পেই দ্ভাহার আবির্ভাব ও 
তিরে।ভাঁব হইয়া থাকে বলির।, রূপ প্রবাহের আদি নাই, ফলতঃ কলে 
কল্পে আদি আছে? তাহা পরে মীমাংসী করা যাইবেক। আপাততঃ এরূপ 
সিদ্ধান্ত হয় যে, সাঙ্ শানে গ্রকৃতি পুরুষ ধাহাকে বেদান্তে সগুণ ঈশ্বর 

গ্ তাৎপর্য এই যে স্থ্টিকালে তুরীয় ব্রদ্দ হইতে প্রকৃতি প্রকাশ হইলে ভিন্নতাব হয় 
এব? মহাপ্রলয়ের পূর্বেও এরূপ পৃথক ভাব হয়। 

ঙ 


৪হ জ্ঞানতত্বার্শন। ভাঁগ 


বল! হইয়াছেঃ তাহার সহিত এঁক্য আছে। তবে সাঙ্য দর্শনে প্র.য়।জন 
বশতঃ এ পর্য্স্ত সিদ্ধাস্ত করিয়া, নিগুণ ব্রদ্মের বিষয় মীমাংসা! করেন 
নাই। বেদান্ত দর্শনে নিগুণ তুরীয় ব্রদ্মের বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন 
বলিয়া অনৈক্যের কেন কারণ নাই। জার বেদাস্তে বলেন যে, মায়] 
সহকারে কর্তারূপে ঈশ্বর স্থষ্ট স্থিতি প্রলয় করেন; সাঙ্ঘ্য দর্শনে বলেন যে, 
প্রকৃতিই প্রধান, তিনি পুরুষের সহিত যোগে স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। 
ইহাতে বেদাস্ত মতে মায়াকেই প্রকৃতি, এবং ঈশ্বরকে মাঁয়িক পুরুষ যে 
বলা হইয়াছে * ইহা সাঙ্য মতের সহিত এ্রীকাই আছে; তবে কেহ 
প্রকৃতি প্রধান, ও কেহ পুরুষ প্রধান বলিয়া) ধিনি যাহ। উক্ত করুন ন! 
কেন; তাহাতে উভয় মত একই হইতেছে। কারণ যথন প্রকৃতি পুরুষ 
যোগ ব্যতীত স্থষ্ট্যাদি কার্য্য হইতে পারে না) তখন উভয়েরই যে, কর্তৃত্ব 
আছে ইহার আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত দর্শনে যে পঞ্চকোষ মীমাংস] 
করিয়া; জড় প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন থাক দেখাইয়াছেন; তাহ! সাঙ্য 
মতের সহিত অনৈক্য নহে। আর সাঙ্থ শাস্ত্রে বলেন যে, জগৎ প্রকৃতির 
পরিণাম । অতএব তাহাকে পরিণামবাদী বল। হইয়াছে। বেদ।স্তে এ 
পরিণামকে বিবর্ত অর্থাৎ মায়িক পরিণাঁম বলিয়াছেন। এই বিষয় এবং 
আর আর বিষয় সকল, অন্তান্ঠ শাস্ত্র যুক্তির সহিত ঈশ্বরের শ্বরূপ মীমাংস! 
কালে সিদ্ধান্ত কর! যাইবেক। এক্ষণে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেপ্ত কি? তাহ! 


নির্ণয় কর। যাউক্‌। 


চতুর্দ ণ অধ্যায়। 
দর্শনশান্ত্রের উদ্দেশ্য ও তাহার সাঁর ভাগের এক্য নির্ণয় । 


নাস্তিক নিরাস, ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংস৷ পুর্ববক মুক্তি কিরূপে, 
হইতে পারে; ইহাই দর্শন শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্ত। তন্সিবন্ধন তাহারা 
জগৎ কি? এবং ত্যষ্টিস্থিতিপ্রলয় কি? পদার্থকি? ও কর্ম) ও উপাসন! 


ঈ* মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যৎ মায়ি নন্ত মহিষ্বরং। ইতি পঞদশী গ্রন্থে চোক্তং। 
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কি? তৎসমুদায় আনুসঙ্গিক ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। এ মীমাংস। 
সকল আপন আপন প্রয়োজন বশতঃ যুক্তি অনুসারে করা হইয়াছে। 
কিন্তু ্ব শ্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত মীমাংসা কেহ করেন নাই। এবং এক 
দর্শনের মতের সহিত অন্ত দর্শনের মত, এ্রক্য অথবাঃ অনৈক্য হউক, 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই? বরং পরস্পরের মতকে, পরম্পর খণ্ডন 
করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যাহা বলুন না কেন, ফলিতার্থে ঈশ্বর কি; বস্ত 
ও তাহার কার্য কি? তাহাতে কাহারও অনৈকা নাই। কেন ন৷ গ্রক্কৃতি 
পুকষ হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়ঃ ইহা! দকলেই স্বীকার করি- 
যাছেন। তবে প্রক্কতি পুরুষ বিচার বিষয়ে কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষকে 
পৃথক; কেহ কেহ একত্র অর্থাৎ যুক্ত, ও কেহ কেহ মিশ্রিত বলিয়! ব্যাখ্যা! 
করিয়াছেন । ক্ষষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রণালী বিষয়ে, যিনি যে বসত, আদি 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন; তাহ! হইতে সৃষ্টির প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
কিন্ত এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক স্থ্টিস্থিতিপ্রলয়বিশিষ্ট হওয়া) বিষয়ে কোন 
অনৈক্য নাই। মুক্তি বিষয়ে স্ভায়দর্শনে বল! হইয়াছে যে, গ্রমাঁণ গ্রমেয়, 
গ্রহৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ব; এবং বৈশেষিক দর্শনে ষট. পদার্থের তত্ব; ও 
সাঙ্থ্য দশনে শ্রকৃতি পুরুষের তত্ব নিশ্চয়রূপে জানিলে, এবং বেদাস্ত দর্শনে 
সমস্ত বস্তকে মিথ্যা! জানিয়া ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মুক্তিলাভ হয়। এই 
চারি দর্শনের তাৎপর্য এই ষে শাস্ত্র যুক্তি অন্থসারে, দৃশ্ত পদার্থ সকল, 
রঙ্গ হইতে পৃথক্‌ ভাবে ও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিলে মুক্তিলাভ 
হইতে পরে । মীমাংসা দর্শলে বলেন, কর্ধদ্বারা জীবের বন্ধন, এবং 
তন্বার! মুক্তিলাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে বলেন যে, যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্ক 
যোগ দ্বারঃ অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মুক্তিলাভ* হয়। ইহাতে এই ছুই 
দর্শনের তাৎপর্যা এই ষে, কেবল উপাসন! দ্বারা ঈশ্বর 'প্রসাদাৎ ব্রহ্মজ্ঞান 
ও মুক্তিলাত হইতে পারে। বদ্যপি পূর্বোক্ত চারি দর্শনে, যে জড়াদি 
পদার্থের নিশ্চয়, ও তাহ। ব্রহ্ম হইতে *্পৃধক্‌ জ্ঞান কর! যে বলিয়াছেন; 
কিন্তু তাহাদিগের মতে চিত্ৃশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করিবারও প্রয়োজন" থাক! 
 মীমাংসিত হইয়াছে । এবং শেষোক্ত ছুই দর্শনে, যে কর্ণ করার প্রয়োজন 
থ।ক। বলিয়াছেন, তাহাতে ও ঈশ্বর বস্তকি তাহা শাস্ত্র বিচার দ্বারা নির্ণৃন্ 
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করিরার রিধিও আছে । অতএব কর্মদ্বার! চিত্তপুদ্ধি ও শাতরযুক্তি দ্বার! 
জ্ঞান প্রাপ্তি হইলে মুক্তিলাভ হয়; ইহ1 নকল দর্শনকারেরই মত হুইতেছে। 
তন্নিমিত দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ত বিষয়ে কোন অনৈক্য না থাকা দৃষ্ট 
হুইতেছে। তবে ব্যবহার বিষয়ে যে অনৈক্য দেখা যাঁয়, তাহা কর্ণ্য নহে; 
কেন না! যেমন নদ নী সকণ নানা! পথগামী হইলেও সকলই সমুদ্রে গমম 
করে, তন্রপ দর্শনকারদ্িগের ব্যবহারিক মত সকল প্রভেদ থাকিলেও তত্ব 
বিষয়ে, অর্থাৎ মুক্তিলাভ; ও ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কাঁধ্য নিশ্চয় বিষয়ে একই 
মত থাকা বিবেচন। হয়। পর্ব দর্শন শাস্ত্র সকল যদিও ঘুক্তিমূলক বটে? 
কিন্ত তাহ! মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রণীত হুইয়াছে। এজন্ত তাহাদ্দিগের ব্যবহা- 
রিক মত পত্রম্পরের মতের সহিত অনৈক্য বিবেচন। করিলেও তাহার 
কোন্‌ মত উৎকৃষ্ট ও কোন্‌ মত অন্ুৎকৃষ্ট তাহা! আমাদিগের বলিবার সাধ্য 
নাই। কেন না আমর! অতি ক্ষুদ্র মনুষ্য বিধাঁয়, এ সকল মতের ভাল 
মন্দ বিচার কর উন্সত্তের কার্যের স্তাঁয় হুইয়] পড়ে । এজন প্র সকল 
মতকে শিরোধারণ পুর্ব্বক, তাঁহার সাঁর ভাঁগের এক্য করিবার চেষ্টা করি- 
তেছি। ইহাতে আমাদিগের কোন প্রগল্ভতা দেঁষ়ের সম্ভাবনা! নাই। 
অতএব ইহার পরের অধ্যায় পর্যযালোচন! করিলে, ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্ধ্য 
নির্ময় বিষয়ে কোন শান্কেরই অনৈক্য না থাক! সিদ্ধান্ত হইবেক। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


নানা-শাস্্ীয়-যু্ভি-ঘারা ঈশ্বরের স্বরূপ, ও কার্য নির্ণয় । 


ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে, শ্রুতি, স্থতি, পুরা, ও ততগ্রাদিতে যে সফল 
মীমাংসা করণ হইয়াছে) তাহার »মু্রাগ সংস্কত শ্লোক উদ্ধৃত করিতে 
হইলে গ্রন্থ বাচুল্য হয় বলিয়া, কিঞিৎ কিঞ্িৎ শ্লোক অথব। শ্লোকাভাস, 
নিয়ে লেখা .গেল।. পঞ্চদ্রশী ধত চতুর্থ পরিচ্ছেদ্নে আছে। খকৃ শাখা 
ধ্যায়ীরা বলেন যে, এই পন্নযাত্। ঈর্বরই অগ্রে ছিলেন তিনি এই জগৎ 
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সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয় স্থাষ্ট করেন।* চৈত্তিরীয় উপনিষদে বলেন 
যে, নিত্য; জ্ঞান, ও অনন্ত, ঈশ্বর গ্রজ। ত্ৃষ্টি করিয়া বহু শরীরে ব্যাপ্ত হই- 
বেন এই সংকল্পরূপ তপস্তা দ্বাব! জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন) ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদে বলেন যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অদ্বিতীয় এক মাত্র সৎ পনার্থ 
পরমেশ্বর € ছিলেন। তিনি স্থষ্টি করেন। এইরূপ অন্তান্ত শ্রুতি ও 
স্থৃতি এবং পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এই 
জগৎ উৎপত্তির পুর্বে কেবল পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি 
করিয়াছেন, এবং স্থিতি ও পালন করিতেছেন, এবং লয় করিয়া পুনঃ পুনঃ 
স্থষ্টি করেন। তিনি শক্তিমাঁন্‌ চৈতন্য, অদ্বিতীয়, ও অনন্ত) এবং অনাদি, 
তাহার আদ্ান্ত নাই। তিনি এই জগতের আদি ও অস্তঃ তিনি নিতা, 
জ্ঞান, ও আনন্দময়; নিও পি, নিরাকার সগুণ, এবং সাকার $ ও সর্বব্যাপী, 
পরমাত্মা, ও কর্তী এবং মহেশ্বর | ও 

তিনি নির্ব্বিকার, অর্থধৎ জন্ম, মৃত্যু, আদি ছয় প্রকার বিকাঁর বর্জিত, 
নিরঞ্রন, নিষ্িয় অছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য, অশোষ্য, এবং ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমাঁন কালত্রয়ে সর্ধত্র সমভাবে বিরাঁজমান রহিয়াছেন। ইহা তাহার 
স্বরূপ, তাঁহার তাঁৎপর্য্য এই যে, অদ্বিতীয় নিগুণ ব্রন্মে অভিন্ন ভাবে শক্তি 
থাকাতে, তিনি সগুণ হইয়া স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তাহা তাহার] 
স্বরূপ লক্ষণ], ও তটন্থ লক্ষণ! দ্বারা নির্যয় কর! যাইতে পারে। স্বরূপ, 
নিগ্তণ চৈতনা, এবং তটস্থ, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন) 
কিত্ত নিণুন অর্থাৎ ত্রিগুণ রহিত যে, চৈতন্য তাহাতে শক্তি না থাকিলে, 
তিনি কোন ক্রমেই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন না। অতএব যুক্তি 


আত্ম। বা! ইদমেক মেবাগ্র আনীত নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঈক্ষত লোকাননুস্থজা! স ইমান্‌ 
লোঁকান্‌ স্থজতে । 
+ নিত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম ৌইকাময়ত বহুস্তাং প্রজায়ের। তগসোহতপ্যত স তপন্তগুযা 
ও 


ইং সর্ধ্ব মনথজত। 
1 সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসী$। একমেবাদ্িতীয়ং। 
$ সাকার অর্থাৎ আকারের সহিত বর্তমান নিরাকারকে সাকার বল! ষায়।, 


|| বেদান্ত দর্শনে এবং এই গ্রন্থের ১ ম ভাগের ছ্বা্ঘশ অধ্যায়ে আছে। 
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অনুসারে "পরমেশ্বর নিশ্চয় অনির্বচনীয় শক্তি থাক1 সিদ্ধান্ত কর যাইতে 
পারে; ভগবতী-গীতায় ভগবতী গিরিরাজকে বলিয়াছেন যে, শিব অর্থাৎ 
চৈতন্য প্রধান পুরুষ, ও শক্তি পরমা প্রকৃতি এই ছই পদার্থ অভিম্ম-ব্রদ্ম, 
তত্বদর্শী যোগিরা ইহাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে শক্ত্যাপ্মক্‌ চৈতন্য বলিয়া 
থাকেনছ। 

বিষুপুরাণের ১ম অংশ ৩য় অধ্যায়, মৈত্রেয় খষি, পরাশর খধিকে 
জিজ্ঞাসা করেন, যে, নিও শ, অপ্রমের, শুদ্ধ, নিশ্বলাস্্া পর্রমেশ্বর কি রূপে 
হুষ্ট্যাদি করেন ? 

তাহাতে পরাঁশর বলেন যে, পরমেশ্বরে যে অভিন্ন শক্তি আছে তাহা 
অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, অচিত্ত্য, ও বুদ্ধির অগোচর। অতএব সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর এ নিজশক্তি ক্রমে স্থি-স্থিতি প্রলয় করেন$। এই কারণে 
পূর্বোক্ত শাস্ত্র এবং যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি শাস্ত্র কল দ্বারা মামাংসিত হইয়াছে 
যে, অচিত্ত্য শক্তিমচ্চৈতন্যই পরমেশ্বর । তিনিই অদ্বিতীয় ও অনজ ইত্যাদি 
রূপে ব্যক্তাব্যক্ত ভাবে আছেন। যদি বলা যায় যে, পরমেশ্বর শক্তি থাকা 
শ্বীকার করিলে ব্রহ্ম দ্বৈত হয়েন। ইহা! বেদাস্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কেন 
না এ দর্শনের মতে ব্রন্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় কোন বন্তই নাই; ;) এবং 
শক্তি ও স্বতন্ত্র পদার্থ বটে ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্মে যে অভিন্ন 
শক্তি আছেন, এ শক্তি থাকাতেও বেদান্ত দর্শনে ব্রন্ষকে দত আশঙ্কা 


করেন নাই বরং শক্তি ও শক্তিমান পদার্থ অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন$। 


* শিবঃ প্রধান পুরুষঃ শক্তিস্ত পরমা শিবা শিৰ শক্ত]াত্মকং ব্রহ্ম ঘে।শিন নত দশিনঃ 
বদস্তীমাং মহারাজ অতএব পরাৎপরঃ। ইতি ভগবতী গীতায়াং। 

1 নিগুণস্য। প্রমেয়দায শুদ্ধস্যাপোমলাত্মনঃ। কথং স্বর্খদি কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোইভ্যুপগমাতে। 
বিষ্পুত্াণং | 

£ শক্তয়ঃ সর্ববভৃতানাষচিত্তয জঞানগোচরাঃ'যতোহতো ঃবরাঙ্গণন্তা্তং সর্গাদাভাঁব শক্তরঃ | 
ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকম্য যথোষ্চতা। বি্ুপুরাণন্‌ | এই বিষয় কাশীখণ্ডের ২৬ অধর 
দেখ ৃ ্ 

$ শক্তি শক্তিমতোরভেদ:। ইতি পঞ্চদণী ধৃতম্‌। 
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যদি এ দর্শনে প্র রূপ নিদ্ধান্ত ন করিতেন, তবে তাহাতে আরও দোষ 
বর্তিত; কেন ন1 শুদ্ধ চৈতন্য পরমেশ্বর নিগুণ, তাহাতে শক্তি না থাকিলে 
স্ট্টি.হইবার সম্ভব ছিল না। যদি বল! যায় যে, অবিদ্যা মায়! দ্বার! সৃষ্টি 
আদি কাধ্য হইতে পারে ? ইহ! এ দর্শনের মত বটে, কিন্ত এ দর্শনে বলেন, 
অবিদ্যা মিথ্যা, ও তাহার কার্য রূপ জগৎও মিথ্যা ॥ কিন্তু ব্যবহারে তাহ! 
সঙ্গত নহে কারণ মিথ্যা পদার্থ বার জীবের বন্ধন ও ক্রিয়! প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
জগৎ পরিদৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নহে। এবং এ পদার্থ কি রূপে স্থিতি ও কাহা 
দ্বারা উৎপত্তি হইতে পারে, তাহ নির্ণয় হয় না । বিশেষতঃ আত্মা যদি শক্তি 
বিহীন হয়েন,তবে তাহা হইতে সত্য ও মিথ্যা,কোন পদার্থ ই উদ্ভৃত হইতে পারে 
না। যদি বল যে, অবিদ্য। নিত্য থুদার্থ? তাহ! বলিতে পার না। কেন ন। 
তাহ! পরমেশ্বরের বিজাতীয় পদার্থ বিধায়) তাহাকে নিত্য বলিলে, অদ্বৈত 
মীমাংসা খণ্ডন হয়। তবে অবিদ্য ব্রঙ্মপক্তি হইতে উদ্ভুত পদার্থ বলিয়া 
সিদ্ধান্ত কর! হাইতে পাঁরে। অতএব চৈতন্য পদার্থে শক্তি আছেন, ইহা 
সর্ববাদীসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং চৈতন্য পদার্থে শক্তি থাক! 
সত্বেও তিনি অদ্বিতীয়? যেমন অগ্নিতে দাহিক। শক্তি অভিন্ন ভাবে আছে, 
ও যেমন বাক্য এবং অর্থ অভিন্ন, তদ্রপ পরব্রঙ্গে শক্তি অভিন্ন ভাবে। 
আছেন। তাঁহাকে কখন প্রতেদ কর! যায় না, ও এঁ অচিত্ত্য শক্তির 
স্বরূপ নির্ণয় কর! স্থকঠিন; তবে শক্তি কাধ্যান্ুমেয় মাত্র । যেমন মণির 
উজ্বল জ্যোভি রাত্রি কালে প্রকাশ হয়; এ জ্যোতিঃ, পদার্থ মণির সহিত 
অভিন্ন বটে, এবং দিবসে তাঁহাকে মণি বলিয়া! বোধ হয় না, অন্ধকারে 
জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মণি বলিয়! জান। যায়ঃ তজ্প পরত্রদ্গে যে শক্তি 
আছেন, তাহ। স্চি কার্য গ্ধারা অনুভব হয়, এবং ঁ ত্বীয় শক্তি দ্বারা 
পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকাশ হয়েন, এবং সৃষ্টি দ্বার] তাঁহাকে জান! যাইতে পারে । 
নতুবা! প্রলয় কালে কোন পদার্থ না থুকায় তাহার অনুভব হইতে পারে 
না। অতএব চৈতন্য পদার্থে শক্তি থাকায়, এঁ শক্তিকে পৃথক করিতে ন! 
পারায়, অভিন্ন শক্তিমান, চৈতন্যই ব্রহ্ম। ফলিতার্থে পরমেশ্বরকে চৈতন্য 
খুলিয়া! উল্লেখ করিলে শক্তিমচ্চৈতন্য বুঝাইবেক। এবং তাহাকে শক্তি 
বলিয়! উল্লেখ করিলে চৈতন্যবতী শক্তি বুঝাইবে। শ্রী শক্তিকে শাস্ত্রকাদ্ধেরা 
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শক্তি, ও মুলাগ্রকৃতি, পরমাপ্রকৃতি; ও পরাৎপর! প্রকৃতি) এবং মহামায়া, 
অজ বলিয়াছেন। ইনি গুণময়ী মায়? নহেন। এর ব্রহ্ম শক্তি হইতে 
ত্রিগুণাত্সিক। মায়ার অবির্তাব ও তিরোভাব হুইয়! থাকে । ভগবদগীতার 
চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে * সত্ব, রজ, স্তম, গুণ মূলা প্রকৃভি হইতে উদ্ভূত 
হয়। অতএব ত্রিগুণাত্মিক মায়ার আবির্ভাব ও তিরোভাব, ব্রহ্মশক্তি 
হইতে হওয়াই, অনুমান হইতেছে। এই ত্রিগুণাত্বিকার আবির্ভাব 
তিরোভাবের কারণ এই ষে; ঈশ্বরের ছুইটি অবস্থা থাকা শাস্ত্রকারের। 
বলিয়াছেন; অর্থাৎ পরমেশ্বর অব্যক্ত ও ব্যক্ত । তিনি, স্যষ্টি স্থিতি কালে 
ব্যক্ত, ও মহাপ্রলয় সময়ে অব্যক্ত । ভগবান মন্ুর ১ম অধ্যায় ৫1৬1৭ 
শ্লোকে আছে যে, ম্হাপ্রলয় সময়ে এই জগতের সমন্ত বস্ত গ্রকৃতিতে লয় 
প্রাপ্ত, ও এ প্রকৃতি ব্রন্মে লীন হইয়াছিলেন, যে তৎকালে প্রত্যক্ষ; ও 
অনুমান, এবং শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় সকল, অভাব হেতু পরমে- 
শ্বর অব্যক্ত ছিলেন ; পরে স্থষ্টি প্রকাশ করতঃ স্বয়ং প্রকাশ হইলেন। যদি 
বল যে, পরমেশ্বর দ্বপ্রকাশের স্বরূপ, তাহার প্রকাশ, অপ্রকাশ) অর্থাৎ 
ব্যক্তাব্যক্ত স্বীকার কর! সঙ্গত নহে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বরের 
ব্যাক্তাব্যক্ত প্রদ্বীপের স্তায় জলস্ত ও নির্বাণ অবস্থা নহে। তিনিজ্ঞান, ও 
আনন্দময়, নিত্য পদার্থ; তবে অগ্নি ও দীপের সহিত কখন কখন উপমা 
দেওয়া হুয় বটে; সে কেবল লোককে বুঝাইবার জন্য, নতুব। তাহার দৃষ্টান্ত, 
অন্ত কোন বস্তৃত্টে নাই কেবল তাহাতেই আছে। তাহার প্রকাশ ও 
অপ্রকাশ তুলা; তবে স্থষ্টিকালে ব্যক্ত বলার তাংপর্যয এই যে, সাধক 
মনুষ্যের তপস্ত। করিয়ানির্শল মনঘার৷ তাহার স্বরূপ জানিতে পারেন । 
সুতরাং ব্যক্ত। প্রলয় কালে মনুষ্যাদি কোন পদার্থ ন৷ থাকায়, জানিবার 
অসম্ভব হেতু অব্যক্ত বলা যায়। আর যদ্যপি তিনি, স্ষ্টিকালে ব্যক্ত 
হয়েন, তাহাতে তাহার স্বরূপের রূপাস্তর হয় না। যখন তিনি, নিজ শক্তি 
দ্বারা, স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তথন তাহার ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণাত্মিক। 
মায়। প্রকৃতি, তাহ! হইতে প্রকাশিত হয়েন; এবং তিনি এ প্রকৃতিতে 
স্বয়ং আবিভূর্ত হইয়া! এই জগৎ সৃষ্টি করেন। তদনস্তর যখন প্রলয় করিতে 


রস পপ 


». « সত্বং রুজ স্তম ইতি গুণ!ঃ প্রকৃতি সম্তা। 
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প্রবৃত্ত হয়েন, তখন শ্ব শক্তি-ক্রেমে সমুদায় পদ্দার্থ প্রকৃতিতে লয় করিয়া এ 
প্রকৃতিকে আত্মশক্তিতে লম্ম করেন। এইরূপ, চিরকাল হ্মষ্টিস্থিতি প্রলয় 
করিতে থাকেন; ইহ! তাহার নিত্য সিদ্ধ কার্ধ্য, তাহার বিরাম নাই। 
তাহ অনবরতই হইতেছে ও হইবেক.। এক্ষণে কি প্রকারে পরমেশ্বরের 
শক্তি হইতে প্রকৃতি পুকষ প্রকাশ হইয়]! তাহাতে লয় হয়েন, এ কারণ 
স্বরূপাশক্তি ও তাহার কার্ধ্য নির্ণয় করা যাইতেছে । 


ষোড়শ অধ্যায়। 


সৃষ্টি আদির কারণ স্বরূপাঁশক্তি নির্ণয় । 


পরমেশ্খর সকল কারণের কারণ ও নিত্য, নির্বিকার, বিশুদ্ধ, পরমা আমা 
চৈতন্ত নির্মনপ জ্ঞানম্বরূপ। তাহাতে অনস্ত প্রকার শক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, 
কালশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ৰস্তর উৎপাদিকাশক্তি, প্রতৃতি নান! 
প্রকার বিচিত্র শক্তি সকল অভিন্ন ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে । এই শক্তি, 
অচিস্ত্য অর্থাৎ চিস্তাদ্বার! তাহাকে জানা যাইতে পারে না ; এবং অনির্বব- 
চনীয় অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বার সৎ কি অসৎ নির্ণয় কর! যায় না। শক্তি পদার্থ 
এক বটে, কিন্তু তাহার অনস্ত কাধ্য দর্শনে অনস্ত প্রকার বোধ হয়। 
যেমন একজন মন্গুয্যকে অনস্ত কার্ধ্য সাধন করিতে দেখ! যায়? কিন্তু তাহায় 
শক্তি নিরূপণ কর! যাইতে পারে না; কেবল তাহার কার্য দর্শন করিলে 
শক্তির অঙ্জভব হয়। ফলতঃ এ ব্যক্তির কোন স্থাঁনৈ কি শক্তি আছে তাহ! 
নির্ণয় করিতে ন! পারায় তাহার নান! শক্তি কল্পন! কন্সিয়া থাকে! ফলি- 
তার্থে ব্যক্তি ও তাহার শক্তি পদার্থ একই বটে; তবে পরমেশ্বরকে যে 
অনস্ত বল! হইয়াছে, তাক্থার অর্থ এই ধৈ, ষাঁহার অন্ত নাই অর্থাৎ দেশ, 
অথব। কালদ্বার ফাহার শেষ কল্পন। করা যার না, তাহাকে অনন্ত বল! 
যায়। যদি তিনি সৃষ্টি কার্যে অনস্তরূপধারী হইয়াছেন, তথাপি বস্ 
এক? অর্থাৎ নিত্য ভ্ঞান আনন্দ শ্বরূপ; যেরূপ একজন ব্যক্তিকে সহ্বস্ধানু- 
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সারে কেহ পিন) কেহ পুত্র) কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু বলিয়া! থাকে ও কেহ 
ওরু, কেহ শিষ্য, ও কেহ স্বামী, কেহ রাজ; কেহ প্রঞ্জা বলিয়। বিশ্বাস 
করে; এবং তিনি নানা সময়ে নানা প্রকার পরিচ্ছদের দ্বারা নান। গ্রকার 
মুর্তি ও উপাধি ধারণ করেন; তাহাতে ও তিনি ব্যক্তি একই ভিন্ন ছুই হয়েন 
না। তক্রপ এক শক্তিমান্‌ চৈতন্য পদার্থ এক হইয়াও আত্ম শক্তিতে অনস্ত 
প্রকার নাম ও উপাধি দ্বার অনস্ত গ্রকার কার্ধ্য করেন বলিয়া তাহাকে 
অনস্ত বল! যায়। বস্ততঃ তিনি জ্ঞান ম্বরূপ, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ / তাহা জ্ঞা ধাতু 
হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ জানাতি এই অর্থে জ্ঞ, পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে 
সকলে জানেন ধিনি) তাহাকে সর্বজ্ঞ বল। যায়। সকল জানেন অর্থাৎ 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য জানেন বলিয়! সর্বজ্ঞ । এই সর্বজ্ঞ শক্তি ব্যতীত 
হইতে পারে না; কেনন। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান, কেবল জান মাত্র । কিস্ত 
স্থত্টি কি? স্থিতি কি? প্রলয় কি? এবং তাহ! কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে 
হইবেক ? ও হইতে পারে ? তাহা শক্তি ব্যতীত আর কিছুতেই জান! যায় 
না। অত্তএব তিনি জ্ঞান শক্তি দ্বার সর্বজ্ঞ হইয়াছেন। এবং তিনি এ 
জ্ঞান শক্তি দ্বার! হষ্টিকালকে লক্ষ্য করিয়! কালশক্তি ভ্রমে স্ষ্টি কাল নির্ণয় 
করেন। অর্থাৎ প্রলয় কাল অবসান হইয়াছে, এক্ষণে সৃষ্টি করিতে হুইবেক, 
ইহা জ্ঞান ও কালশভ্তি ঘর! নির্ণয় করিয়া] ইচ্ছাশক্তি যাহাকে যোগবাশিষ্ঠ 
মননী শক্তি বলিয়াছেন । এ ইচ্ছাশক্তি ক্রমে স্থষ্টি বিষয়িণী ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। বেদাস্তে বলেন, “আমি প্রজা রূপে বু হইব” এই ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সঙ্কল্প মাত্রেই ভরিয়া শক্তি ক্রমে, অতিশয় সুক্ষন- 
রূপা সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা ব্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রক্কতি 
ব্যক্তা হইলেন। তাহাতে পৃথক্‌ ভাব প্রতীয়মান হয়; যেরূপ জঠ। হইতে, 
জলবিশ্ব উদ্দিত হইয়া পৃথক ভাব অবলম্বন করে, তন্দরপ ভাব হইয়াছিল । এ 
ত্রিওণাত্মিকাকে সাঙ্য দর্শনে, প্রকৃতি বলেন $ বেদান্ত দর্শনে মায়া বলেন; 
এবং ভৎকালের শক্তিমচ্চৈন্যকে সাঙ্খয দর্শনে পুরুষ বলিয়! নির্দিষ্ট করিয়া- 
ছেন । বৈদান্তু বলেন যে, মায়া প্রকাশ হই] তাহা দর্পণ শ্বরূপ, চৈতন্য 
পদ্দার্থকে আবৃত করায় চৈতন্যের আভাস প্রকাশ হইতে থাকে । এ আতা- 
সকে প্ররদ বল! যায়? বাস্তবিক এ পুরুষ ত্রিগুণ গ্রক্কৃতির সহিত যোগ 
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হওয়াতে, প্র পুরুষ সগুণ ত্রহ্ধ, ঈশ্বব নামে খ্যাত হইয়! স্ষ্ট্যাদি ক্কার্য্য 
করিয়া! থকেন। সঙ্ঘা দর্শনকার বলেন যে, এই প্রকৃতি পুরুষের যোগ 
হইয়া, প্রকৃতি সৃষ্টি কাধ্য করিতে থাকে ; এতদ্বিষয়ের বাদানুবাদ, পূর্বে 
মীমাংসিত হইয়াছে । শর প্রকৃতি পুরুষ তোগ হইলে, ইহাকে সকল শাস্ত্রই 
সগুণ ঈশ্বর যে, বলিয়াছেন, তাহ। পরমেশ্বরের অবস্থা ভেদ মাত্র) তদ্বিষয় 
নির্ণয় করা যাইতেছে। 


নগুদশ অধ্যায়। 


সগুণ ব্রহ্ম নির্ণয় । 


পরমেশ্বরের অবস্থ! দুইটি আছে, অর্থাৎ নিগুণ ও সগুণ *। এই ছুই 
অবস্থা বেদ বেদান্ত ও পুরাণ তন্ত্র গ্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; তাহ! 
যুক্তিযুক্ত বটে। তন্ত্র শাস্ত্রে বলেন যে, যেগ্রাকার ঘ্বত একই বস্ত, তাহার 
কাঠিন্য গ দ্রব ছুই প্রকার অবস্থা হয়) কিন্তু কাঠিন্যই হউক, বা দ্রবই হউক 
তাত! দ্বুত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; তদ্রপ নিগুণ ব্রঙ্গ। ত্বিগুণাঁর সহিত 
'চৈতন্যের যোগকে সগণ ব্রহ্ম বলা যাঁয়। যখন ব্রহ্গশক্তি হইতে ত্রিগুণার 
আবির্ভাব হয়, তখন এ প্রকৃতি হইতে তাহার বুদ্ধি স্বরূপ মহত্তত্ব, এবং 
তাহ] হইতে মনঃ স্বরূপ অহঞ্কারতত্ব উদ্দিত হয়) ততৎপরে চৈতন্যের সহিত 
যোগ বস্তর উৎপাঁদ্দিক! শক্তি হইতে, শব্দ) স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ- 
তন্মাত্রারঃ উৎপত্তি হইয়1, সগুণ ঈশ্বরের শরীর রূপে নির্দিষ্ট হয়। ধদ্যপি 
ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সহিত চৈতন্যের যোগ হয় বল! হইয়াছে; কিন্তু এ 
ফোগ মিশ্রযোগ নহেঃ অর্থাৎ ত্রিগুণার সহিত অভিন্নভাব হয় না। কারণ 
ঈশ্বরের স্বরূপ যে চৈতন্য পদ্দার্থ, তাহার ধ্বংস হয় না; অথচ যোগ হয়ঃ 
'যেমন আকাশে বাধু মিলিত, অথচ পৃথক ভাবে থাকে; তন্রপ. প্রকৃতি 
মিলিত অথচ পৃথক, ভাবে থাকে । কিন্তু কার্যতঃ পৃথক, করা যায় না। 


₹ সগুণ বাক্ত, নিগু'ণ আবাক্ত। 
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যদদিচ যন্ত্র দ্বার] বায়ুকে আবদ্ধ করিয়] পৃথক, ভাবে লক্ষ্য কর! যায় বটে॥ 
কিন্তু এ যন্ত্রশ্থিত বায়ব মধ্যে যে আকাশ থাকে, তাহাকে পৃথক কবা যায় 
নাঃ যেমন মন আত্মমতে লয় ব।তীত পৃথক কর! যায় না; তন্দ্রপ ত্রিগুণা 
মায়! চৈতন্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন রকমে পৃথক. কর! যায় 
লন) কিন্তু বস্ত পৃথক, বটে। তবে স্কুল হুক দেহের সহিত আত্মা পৃথক্‌ 
ভাবে থাক। িঙ্ধাস্ত হয়, বটেঃ কিন্ত কারণ শরীরের অভ্যন্তরে যে, আত্ম! 
আছেন, তাহাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক. ভাবে লক্ষিত কয়া কঠিন হইয়! 
পড়ে । এই সকল বিষয় সাধনার কার্য, ইহ! লিখিয়! নির্ণয় করা অসাধ্য। 
এই প্রকৃতি পুরুষের যোগে পরমাত্মার যে অবস্থা হয়, তাহাকে নানা শাস্ত্রে 
নানা নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। ইহাকে বেদ বেদাস্তে সগুণ ঈশ্বর, তন্ত্র 
শাস্ত্রে মহাকালী, সাঙ্ঘা দর্শনে প্রকৃতি পুরুষ, কঝালীপুরাঁণে কালী, মহা- 
ভাগবতে হুর্খা, ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণ, বিষণ পুরাণে বিষু, মন্কৃতে স্বয়্ 
ভগবান্‌, এই রূপ নানাগ্রার বর্ণন| করিয়াছেন। ইনি গায়ত্রী প্রতিপাদ্য 
ভর্গ, এবং নিরাকার ও সাকার ছুই বটেন; কেন না তাহার বাশুবিক 
আকার না থাকায় নিরাকাব, এবং আত্ম মায়! ক্রমে যখন হস্ত পদদাদি রূপ 
বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করেন; এবং যখন বস্ত রূপে, স্থল ও সুক্ষ ভাবে জগৎ 
রূপে প্রকাশ হয়েন, তথন সাকার বলা ষায় । কিত্ত সাকার তাহার স্বন্ধপ 
নহে । তিনি আকার বিশিষ্ট হয়েন বলিয়া তাহাকে সাকার বলা ষায়। যেমন 
মনুষ্য দেহ বিশিষ্ট আত্মাকে দেহী, অথব। সাকার বল! হয়, তদ্রুপ আকারের 
সহিত বর্তমান নিরাকার আত্মাকেই সাকার বলে। ইনি শ্বয়ং প্রকাশ হইয়া 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, অর্থাৎ স্থল ুক্ম বস্ত সকল উৎপত্তি ও ধ্বংস করত, 
প্রক্কতিকে আত্ম শরীরে" লয় করিয়া নিগুপব্রহ্ম রূপে অবস্থান করত 
পুনরায় জ্ঞান ও কাঁল শক্তি ক্রমে; ইচ্ছা ও ক্রিয়া এবং বস্তর উৎপাদ্দিকা 
শক্তি দ্বারা) পুনরায় সগুণ রূপে সৃষ্ট্যার্দি কার্ধ্য করিতে থাকেন। ইহ! তাহার 
নিত্য সিদ্ধ কার্য ১ এই কার্যের বিরাগ নাই । যদি বলা বায় যে, পরমেশ্বরে 
যেসকল শক্তি আছে; তাহ! এক সময়ে প্রক(শ হয়? তবেপর্য্যায় ক্রমে 


১০০৫০ সপ 
* ব্যক্ত শক্তি-যুক্ত ও অব্যক্ত শক্তি যুক্ত উভয় নি ব্রহ্ম । ব্যক্ত শক্তি, ব্রিগুণের সম্যোবস্থা 
এবং কারণ স্বরূপা। তাহ। হইতে -ত্রিগুণ! প্রকাশ হয় । 
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স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্ধ্য কি প্রকারে ঘটন1 হইতে পারে? কিন্তু তাহা সম্ভব 
নহে। কেনন! সৃষ্টি ও প্রলয় ইচ্ছা এক কালে হইতে পারে না। দেখুন 
একটি ইচ্ছ! প্রকাশ হওয়ার পরে আর একটি ইচ্চা হইতে পারে। কারণ 
স্ত্তি ইচ্ছা! হইয়। তাহ না হইলে কি বন্ত লয় হইবেক? তাহা কল্পনা কর! 
উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত জ্ঞানের কার্য নহে। এজনা স্য্টি বিষয়িণী ইচ্ছা 
হইয়া) স্যষ্টি কার্য সমাধানাস্তে পশ্চাৎ কালশক্তি বশতঃ লয় করিতে ইচ্ছ 
জন্মে। ইহা সঙ্গত ও কার্ধ্য কারণ দর্শনে, অনুভব হয়। যদ্দি তাহাতেও 
বাদান্বাদ কর! যায় যে, এক কালে স্যষ্টি ও প্রলয় শক্তি প্রকাশ হওয়! 
অনুমান কর যাউক ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর অনস্ত, তাহার 
অস্ত নাই। কিন্তু এই ব্রহ্গাণ্ডের একটি সীম! থাকা, শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা 
জানাইতেছে ৷ যেমন এই জগদ্বন্ষাণ্ড, তাহার একাংশে বর্তমান আছে।» 
তব্দররপ অন্য।ংশে অনস্ত ব্রহ্মাও রহিয়াছে, তজ্জন্য তাহার নাম শাস্ত্রে অখিল 
ব্রক্ষাণ্ডেখ্বর বলিয়াছেন । ফলতঃ অনস্ত বস্তর একাংশে একটি ও অন্তাংশে 
অনস্ত কোটি ব্রহ্গাণ্ড থাকিলেও, যুক্তি অনুসারে তাহার সর্বাঙ্ন পরিপূর্ণ হয় না। 
অতএব পরমেশ্বরে যে শক্তি আছে, তাহ! যদ্দি এককালে প্রকাশ হওয়ার তর্ক 
কর! যায়, তাহাও এইরূপে সম্ভব হইতে পাঁরে যে, এক দিকে একটি ব্রহ্ধাওড 
সৃষ্টি ইহার সময়, অন্য দ্রিকে আর একটি ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইতেছে; এরূপ 
প্রতি মুহূত্তে হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হঈবার প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। বরং পরমেশ্বরের 
অনির্বচনীয় মহিমা দ্বারা সকল প্রকার কার্য ঘটন]৷ হইতে পারে । তাহার 
কার্যের অস্ত কেহ জানিতে পারে না। যদ্দি বল যে, পরমেশ্বরের অস্ত বদি 
না জান। যায়, তবে তাহার তত্ব জানিবার চেষ্টা করা অকর্তব্য? কিন্ত 
ইহা! বল! খ্ুক্তিযুক্ত নহে । কেন না শাস্ত্কারেরা “বলিয়াছেন যে, উপাসন। 
ও ভক্তি এবং শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা, পরমেশ্বরকে জান1 াইতে পারে $ ইহা 
কর্দাচ মিথ্যা নহে; ও এরূপ মিথা। কথ! বলারও কোন কারণ তাহাদিগের 
ছিল না ও নাই। অতএব উপাসন!,*ভক্তি, ও শান্সীলোচন। দ্বারা পরমে- 
শ্বরের তত্ব জানিবার চেষ্টা কর! অতীব বর্তব্য। তবে অনস্ত পরমেশ্বরের 


*্* একাংশেন স্থিতো জগৎ। ভগবদগীতার ১* অধ্যায় । 
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সমুদায় অস্ত জান! যাঁয় ন। বটে, তাহার একদেশ জানিলেই, সমুদ্ধায় জানা 
হয়। যেমন জলময় বৃহৎ পদার্থকে সমুদ্র বলে, এ সমুদ্রের এক দেশ 
দর্শন ব্যতীত সমুদ্দায় ভাগ কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তাহার এক দেশ 
দর্শন হইলেই সমুদ্র দর্শন কর! হইল তাহার সন্দেহ নাই। তদ্রপ পরমে- 
শ্বরের এক দেশ নিশ্চয় হইলেই, সমুদয় নিশ্চয় হইতে পাঁরে। এবং 
তাহাতে মুক্তি হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা! আছে। এই বিষয়, মুক্তি গ্রক- 
রণে, মীমাংসা করা যাইবেক ; এক্ষণে ত্রিগুণাজ্িক! মায়! "প্রকৃতির স্বব্ধপ 
কি? তাহা সিদ্ধাত্ত কর! হইতেছে। 


অফীদশ অধ্যায়। 


প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় । 


মায়। প্রকৃতির স্বরূপ জান। যাইতে পাঁরে না, কারণ কোন শাস্ত্রে তাহ! 
দেখিতে পাই নাই, তবে এই পর্য্যজ্ঞত মীমাংসা! আছে যে, এ প্রকৃতি কার্য্যা- 
সুমেয়।, অর্থাৎ কার্ধ্য দর্শনে, প্রকৃতির অনুমান হয় মাত্র। ও শাস্্কাবেরা 
আরও বলিয়াছেন যে, অঘটন ঘটন] পটীয়সী মায়া) অর্থাৎ যাহা নহে 
তাহাই করিতে পারেন ১ তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা মায়! প্রকৃতি । ভগদগীতার 
সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ভূমি, জল, তেজ; বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি) 
অহঙ্কার, ইহার! অপর প্রকৃতি । এবং জীব পর1 প্রকৃতি । এ গ্রস্থের 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়ধছেন যে; চতুর্ব্ংশতি তত্ব * এবং ইচ্ছা) দ্বেষ, 
প্রভৃতি সমুদ্বায্ পদ্দার্থ সমষ্টিকে শরীর অর্থাৎ ক্ষেত্র বলা যায়। এই শরী- 
রকে বিনি জানেন) তাভাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বলে;ও প্রকৃতি হইতে গুণ 
এবং বিকার সকল উৎপন্ন হইয়। এ দেহ হইয়াছে; এই প্রকৃতি, এবং 
পুরুষ জীব, উভয় অনাদি, ও উভয়ই প্রক্কৃতি। তাহাতে শঙ্করাচা্য মীমাংন। 
করেন যে, এই উভয় ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, এই উভয়কে শক্কি 


পপির সস ২০ 
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ও প্রকৃতি বলা! হইয়াছে । সুতরাং এই উভয় অনাদি বটে; কিন্তু প্রবাহ- 
রূপে অনার্দি। কারণ দিব! অস্তে রাত্রি, ও রাত্রি অস্তে দিবার ন্যায় ) স্ুষ্টি 
অস্তে প্রলয়, ও প্রলয়াস্তে স্থষ্ি, চিরকাল হইতে থাকায় ; জগৎ প্রবাহের 
আদি নাই, তাহা অনার্দি। এবং তাহার মুল কারণ প্রকৃতি পুরুষ, স্থৃষ্টি 
কালে গ্রকাশ; ও প্রলয় কালে লয় হওয়াতে, সুতরাং তাহারও প্রবাহরূপে 
অনাদি । এবং প্রকৃতি পুরুষ উভয়কে প্রকৃতি বলার কারণ এই যে, ইহা 
পরমেশ্বরের প্রকৃন্তি অর্থাৎ শ্বভাবরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব প্রকৃ- 
তিব স্বরূপ ইহাকেই বল যায়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে 
ব্রিগুণাত্মিক। মায়। সৎ ও অসৎ ছুই বটেন ; কারণ গ্রকৃতির অস্তিত্ব আছে, 
নতুবা জগৎ কার্ধ্য কি প্রকারে হয়? এজন্য তাহাকে সৎ বল! যায়; আর 
তিনি জড়াংশ কোন স্ুলবস্ত ন। হওয়ায় তাহাকে অসৎ বলে। শাস্ত্রকারের! 
বলেন যে, সদসত্যা। মনির্বচনীয়। মায়) অর্থাৎ মায় সৎ বা! অসৎ অনির্বব- 
চনীয়। | ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, সৎ) ও অসৎ উভয় বলিয়া নির্ণয় 
হয়। এ বিষয় পঞ্চদর্শী গ্রন্থকর্তী মীমাংসা করেন যে, মায়ার শ্বরূপ অনি- 
রচনীয় বটে, কিন্ত তাহ! জ্ঞান দৃষ্টিতে অসৎ এবং স্থষ্টি আদি কাধ্যে সৎ।- 
ইহাতে বিরোধ এই যে, যদি মায়া! অনৎ হয়েন, তবে জগৎ কার্ধ্য মিথ্যা 
হইতে পারে ; এবং তিনি সৎ হইলে) জগৎকার্য্য সত্য হইতে পারে ; কেন 
না উপাদান কারণ সত্য হইলে, কার্য সত্য হয়; ও তাহা মিথ্য। হইলে 
কাধ্য মিথ্য। হয়; তাহাতে এক বস্তু মিথ্যা এবং সত্য এই উভয় প্রকার 
কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে ? তাঁহার মীমাংসা এই ষে, মায়ার কার্য এই 
জগৎ অজ্ঞান দৃষ্টিতে সত্য, ও জ্ঞান দৃষ্টিতে মিথ্যা, কারণ এঁন্ত্রজালিক * কার্য 
যেমন প্রত্যক্ষ দেখ! যায়, এবং ঘিনি ধন্ত্রজালিক কাধ্য সঈর্জানেন তিনি 
সত্যই বলিয়! বিশ্বাস করেন; আর যিনি জানেন যে, /্রন্্রজালিক কার্ধ্য 
মিথ্যা ; তাহার নিকট এ সকল কার্ধ্য মিথ্যা বলিয়। বোধ হয়; তদ্রপ 
এই মায়াময় জগৎকে ব্যবহার জন্য অজ্ঞীনির1 সত্য বলিয়। প্রত্যয় করেন। 
এবং তত্বজ্ঞানী মহাত্মারা ইহ] মিথ্যা বলিয়া জানেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত 
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হয় যে; যেরূপ প্রন্দ্রজালিক কার্ষ্যে, বস্তরূপ উপাদান ব্যতীত কুহক দ্বার 
নির্বাহ হইয়। বস্তরূপে প্রন্ঠীতি হয়, তজপ জগতের উপাদান কারণ মায়া 
কোন বস্তুর হুক্মাংশ না হইয়াও জগৎ রচন। করেন। যদিও সাঙ্ঘ্য দর্শন- 
কার বলেন ষে, এক এক দ্রব্য হইতে, যে যে দ্রব্যান্তর হয়, তাহাকে 
পরিণাম বলে। যেমন ছুণ্ধের পরিণাম দধি ও ঘ্বত, এবং স্বর্ণের. পরিণাম 
কুগডল, বলয়, ও হার প্রভৃতি $ এবং মৃত্তিকীর পরিণাম ঘটাদি; তদ্রপ 
সুল্ম! জড়া। প্রকৃতির, পরিণাম এই দৃশ্তমান জগৎ হইতেছে। কিন্ত বেদাস্ত 
দর্শনে বলেন যে, পরমেশ্বরের আত্মশক্তি হইতে, ত্রিগুণাত্সিকা মায় প্রকা- 
শিতা। হইয়া) তাহার খিবর্ত পরিণামরূপে এই জগৎ পরিদৃশ্তমান হইয়াছে । 
মার! মিথ্য।, কুহক শ্বরূপা। অতএব তাহার পরিণাম মিথ্যা; কেবল ভ্রম 
প্রযুক্ত ছগৎ পদার্থ সকল দেখ! যায়। যেমন মুগতৃষণ দর্শনে জলের ভ্রম 
হয়, এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, ও রজ্ছুতে সর্প ভ্রম হয়, তন্ন্যায় পরমেশ্বর 
এই জগৎ ভ্রম হয়। ফলিতার্থে, জগৎ কিছুই নহে, তাহা ব্রঙ্গময় কেবল 
মায়। দ্বারা, জগতরূপে আরোপ হইয়াছে মাত্র । এই উভয় গ্রন্থের মীমাংসা 
'এই যে, সাঙ্খা দর্শনে যে পরিণাম বলিয়াছেন, এ পরিণাম ছুপ্ধ হইতে দধির 
ন্যায় ন৷ হইয়। সুবর্ণ কুগুলাদি ও মুত্তিকার ঘটাদির ন্যায়, নির্ণয় করিলে 
বেদান্তের সহিত এ্রক্য হইতে পারে। কারণ প্রকৃতি পুরুষের এক যোগ 
ব্যতীত কখন পরিণাম ঘটন1 হয় না) তাহাতে যদি স্বর্ণ কুগুপের ন্যায় 
পরিণাম স্বীকার করা যায়, তে ব্রহ্ম বস্তর কোন হানি দেখা যায় না। 
কেনন। যেমন স্বর্ণের কুগুল, স্বর্ণ ব্যতীত নহে, তদ্রপ এই জগৎ শক্তিমান 
চৈতন্ত ত্রন্ম ব্যতীত আর কোন বস্ত হইতে পারে না*। সুতরাং জগৎ 
সংসার, সুবর্ণ কুগুলের নায়, শক্তিমান চৈতন্ঠের পরিণাম শ্বীকীর করিলে, 
অদ্বৈতখাদের খণ্ড হয় না। অতএব উভয় মতেই একরূপ সিদ্ধান্ত 
হইতেছে । তবে যদি ছুগ্ধের পরিণাম দধি ঘ্বৃতের ন্যায় স্বীকার কর, তাহাতে 
দোষ হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক তাহ! নহে, কেবল দৃশ্ততে এবূপ) 
কেনন1 কার্য কারণরূপে এই জগৎ স্থজন হইয়1) আরার কাধ্য কারণক্পে 
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লয় প্রাপ্ত হয়, ইহ! সর্বব।দীসম্মত। এর কার্ধা কারণ সমালোচন1 করিলে, 
এঁ রূপ পরিণাম স্থির হইতে পারে না ; কারণ শক্তিম চ্চৈতন্ত হইতে প্রকৃতি, 
তাঁহা হইতে মহৎ, তাহ! হইতে অহঙ্কার, তাহ1 হইতে পঞ্চতন্সাত্রাঃ তাহা! 

হুইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তাহ! হইতে তেজ, তাহা হইতে জল, 
ও জল হইতে মুর্তিক; তদনস্তর বৈকারিক পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়। 

ইহার মূল কারণ শক্তিমচ্চৈতন্য, তাহা হইতে ত্রিগুণা প্রকৃতি মায়া, কার্ধ্য 

রূপে প্রকাশিত হয়েন। পরে তিনি, কারণ স্বরূপ। হইয়া মহত্তত্বকে 
কার্ধ্য রূপে প্রকাশ করেন, এবং এ মহৎ কারণ স্বরূপ হইয়া! অহঙ্কারকে 

প্রকাশ করেন; অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রাকে প্রকাশ করেন ; এইরূপ কার্য 
কারণ সম্বন্ধে জগৎ রচন1 হয়। আবার প্রলয় কালে বৈকারিক পদার্থ 
সকল পৃথিবীতে, ও পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বাযুতে, বাধু আকাশে, 

আকাশ তন্মাত্রাতে, ও তন্সাত্রা অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্ত্ব, ও মহৎ প্ররু- 

তিতে, লয়প্রাপ্ত হইয়!, প্রকৃতি পরমেশ্বরে লয় হয়েন। ইহাঁতে অনুমান 
হয় যে; যখন অন্যান্য পদার্থ লয় অস্তে, আকাশ তন্মাত্রায়,ও তন! অহ. 

হ্কারে, লয় হয়; তখন পরমাণু প্রভৃতি আর কিছুই থাকে না। অতবষ” 
ঈশ্বরের মায়া, কোন দৃশ্ত বস্তর সুম্াবস্থা নহে; কেবল ভাব পদার্থ মাত্র। 

তাহার পরিণামে কোন বস্ত স্থলব্ূপে প্রকাশ হইতে পারে না। অথচ 

রন্্রজালিক কার্যের ন্যায়, বস্ত বলিয়। প্রতীয়মান হইতে থাঁকে*। ইহা! 

অজ্ঞান দৃষ্টিতে সত্য ১ এবং তত্ব বিচারে মিথ্যা থাকাই সিদ্ধান্ত হইতেছে । 

এ প্রকৃতির স্বরূপ এই পর্য্যস্ত নির্ণয় হইল । এক্ষণে ছুর্গা, কালী, প্রভৃতিকে 

যেঃ আদ্য। শক্তি গ্রককতিঃ এবং শির, বিষু, প্রভৃতিকে যে, আদি পুরুষ বল! 

হইয়া থাক ) তাহাতে কোন প্রভেদ আছে কি না॥সাঁহার মীমাংসা 

কর। যাউক। া 





* দুগ্ধের পরিমাণ দপ্তি ঘৃতের ন্যায়, বাস্তবিক প্রকৃতির পরিম।ণ এরূপ হইলে যে সৃতি ও 
দি পুনরায় ছুপ্ধরূপে অবস্থিতি হয় না, তদ্রপ জগতেরও প্রলয় হওয়ার সম্ভবত নহে। * 
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সাকার প্রকৃতি পুরুষ নির্ণয়। 

পূর্বে বল হইয়াছে যে, নিগুণ পরমেশ্বর সগুণরূপে প্রকাশ হয়েন। 

এ সগ্ডণ সাকার এবং নিরাকার । সাকার ছুই প্রকার, যথৰ বস্তরূপ, এৰং 

ুস্তিরপ, বন্তরূগ অর্থাৎ পঞ্চভূত রূপ। এবং তাহার বিকার বৃক্ষ, গুল, 

লতা, প্রভৃতি দপ। আর মুন্তিকূপ হুর্গাঃ কালী, শিব, বিষণ এবং ব্রহ্ম 

প্রভৃতি । যাহ! প্রতি কল্পে, মায় ছারা; প্রথম একটি মুত্তি ধারণ করেন, 

তদনস্তর এ মূর্তি বিভাগ হইয়া, ব্রহ্ষা, বিষু। শিবঃ গণেশ; ও হৃর্ধ্য প্রভৃতি 

পুরুষ । এবং ছর্গাঃ রাধা) লক্ষ্মী, সরম্বতী, সাবিত্রী গ্রভৃতি প্রকৃতি রূপা; 

অর্থাৎ স্ত্রী রূপ হইয়1, ঘীঁ পুরুষ প্রকৃতি, একযোগে স্যঙ্টি কার্য সাধন 

কথ্পিতে থাকেন*। এই সকল প্রকৃতি পুরুষের মূর্তি ও কার্ধ্য পৃথক্‌ 

.ছথক্‌ থাকা, শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হুইয়াছে। কিন্ত ইহারা! পৃথক বস্ত নছেন, 
- কেননা সগুণ ঈশ্বর বস্ত এক, এবং শাহাকে কারণ শরীর বিশিষ্ট বল! 
হইয়াছে । কারণ শরীর প্রকৃতি, মহত্বত্, ও অহঙ্কার, এবং শব্দ, স্পর্শ, 

রূপ, গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্রা, তাহাতে সগুণ ব্রদ্ষের যে মূর্তি, তাহা মায়িক, 

অর্থাৎ মায়। ্বার। এরূপ মৃত্তি ধারণ কর! হইয়াছে । বাস্তবিক এ সকল 

মুর্তিকে, অমু্তি, অর্থাৎ নিরাকারও বলা! যাইতে পারে। কেনন! শুক্র- 

শোণিত দ্বারা যে দ্বেহ হয়, তাহাকে বৈকারিক স্থূল দেহ বলাযায়। নতুব! 

শুদ্ধ মায় বারী" দেহ ধারণ হয়, তাহাকে দেহ ন। বলিলেও চলে। কেন 
না নিগুণ ৬ জগ জীব মাত্রের শরীরে আছেনঃ সুতরাং সে নিরা- 
কারবটে। অতএব তিনি সৃষ্টি কার্য সাধনের নিমিত্তে, উপাদান, এবং 
নিমিত্ত ও সহকারি কারণ হুইয়াছেন। উপাদান পঞ্চভূতাদি ;ও নিমিত্ত 
কারণ প্রকৃতি.পুরুষ রূপধাপ্পি হইয়॥ শক্তি সহকারে, দেব মনুষ্য, পণ্ড, 
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পক্ষী, ও কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মৃ্তি সকল, প্রকাশ করিয়াছেন। বস্ততঃ এ 
প্রতি পুরুষ পরস্পর ভিন্ন বস্ত নহে। যেমন স্থুবর্ণ এক বস্তু, -তাহার নান। 
প্রকাব অলঙ্কারকে, হার, কেয়ুর, প্রভৃতি নান! উপাধি দেওয়া হইয়াছে ঃ 
এবং এ অলঙ্কার সকল নানা স্থানে নানা প্রকার শোভার কাধ্য করিতেছে ; 
তন্জরপ এক সগুণ ঈশ্বর নানারূপ ধারণ করিয়। সৃষ্টি বিষয়ক, নানা কার্য 
সাধন করিতেছেন ; ইহ। ঈশ্বরের নিত্য লীলা কাধ্য মাত্র । তবে ছুর্গা, 
কালী প্রভৃতিবেগ যে আদ্যাশক্তি বলা হইয়াছে $ তাহা পুথক্‌ শক্তি নহেঃ 
কেবুল আদ্যা স্ত্রীবূপা বলিয়া, আদ্যা শক্তি বল! হইয়াছে ; কারণ শক্তি শব্দ, 
স্ত্রীলিঙ্ বাচী বিধায়, জ্ীবূপাকে শক্তি বলা হইয়াছে । আর শিব, বিষুও 
গ্রাভৃতি, আদি পুরুষরূপধারি বিধায়, তাহার আদি পুরুষ কথিত হইয়া- 
ছেন। তাহার! পৃথক চৈতন্য নহেন $ উভয়ই শক্তিমচ্চৈতন্ত, এবং সগুণ 
আত্ম! স্বরূপ এক বস্ত। যন্রপ মনুষ্যাদির স্ত্রী, পুরুষের আত্মা একই বটে, 
কেবল মূর্তি পৃথকৃরূপে লক্ষিত হয়; তন্রপ সগুণ ঈশ্বর আত্মার স্বরূপ, 
তাহার মুর্তি পৃথক্‌ ভিন্ন, বস্তর পার্থক্য হইতে পারে না। কেবল £মজ্ঞানির! 
সাকার ঈশ্বরের ভেদ জ্ঞান করে ? নতুবা জ্ঞানিরা, কখনই ভেদ জ্ঞান করেল: 
না। এবং উপরি উক্ত শাস্ত্র যুক্তি দ্বারায়ও ভেদ জ্ঞান হইতে পারে না 
তবে সৃষ্টির এবং উপাঁসকদ্দিগের, কার্য্য সংসাঁধনের নিমিত্ত, নিরাকার পর- 
মেশ্বর সাকারর্ূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহাতে উপাসনার পথ নান। 
প্রকার হইলেও», উপালকের। সকলেই সেই এক পরমেশখ্বরের আরাধন! 
করিয়া থাকেন। এবং বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতির যে উপাসনা কর! হইয়া থাকে, 
তাহাও সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের উপাসনা । সেহেতু তিনি সর্বব্যাপী 
ও সকল হস্ততেই আছেন, তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে যাহার্ছে্ভপাসনা করা 
যায় ভাঁহাতেই সিদ্ধি লাভ হয়। যদি বল যে, উঠ মন্ুষ্যের উপাসন! 
মন্ুষ্যের। কি জন্ত না৷ করে ? তাহার কাবণ সজাতীয় বস্তুর উপাপন1, করিতে 
সচরাচর লোকের প্রবৃত্তি হয় ন। বলিয়শ, তাহার নিয়ম নাই; কিস্ত গুরুর 
উপাসন] হইয়া থাকে । যদি বলযেঈশ্বর সর্বব্যাপী তাহার সম্ভব কি? 
তজ্জন্ত তাহ নির্ণয় কর! যাইতেছে । 
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পরমেশ্বরের সব্বব্যাপিত্ব নিণয়। 


শক্তিম চৈতন্ত পরমেশ্বর সর্বব্যাপী । তিনি চারি অবস্থায় জগগ্ধযাপ্ত 
রহিয়াছেন ৷ (নর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্ত) ঈশ্বর চৈতন্, ধিপ্নণ্যগর্ত চৈতন্য, 
ও বিরাট চৈতন্ত। ইহ! বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে বলা হুইয়াছেঃ 
তাহ! উদাহরণ দ্বার দেখান যাইতেছে) । যথা) ধৌত, ঘর্টিত, লাঞ্ছিত, 
ও রঞ্তিত ; এই চারি প্রকার অবস্থায়, একটি চিত্র পট নির্মাণ হক্স। অর্থাৎ 
বস্ত্র ধৌত করিলে, নির্মল হয় তাহাকে ধৌত বলে। এবং তরী ধৌতবস্ত্রে 
মণ্ড লেপন করার নাম ঘ্ট্রত। ও তাহাতে পুত্তলিক! আ1কাইলে, তাহাকে 
লাঞ্চিত। ও রঙ্গ পুরণ অর্থাৎ নান! প্রকার রঙ্গ দিয়! চিত্র করিলে তাহাকে 
রঞ্জিত বল! যায়. তদ্দ্রপ তুরীয় ব্রহ্মচৈণ্তন্য নিগুণ ও অনাবৃত, আকাশের 
সাম সর্বব্যাপী । এবং ঈশ্বর-চৈতন্ত, মায়া সহযোগে কারণ শরীর বিশিষ্ট 
ব্রন্মাওব্যাপী। এই কারণ শরীরে ত্রিগুণা মায়ার সহিত চৈতন্তের যোগ 
হওয়ায়, এ পদদার্থকে সগুণ ঈশ্বর চৈতন্ত বল! যাঁয়। তীহার বুদ্ধি) মহত্ত্ব, 
ও মন; অহঙ্কারতন্ব এবং শরীর পঞ্চতন্মাত্রা। । আর হিরণ্যগর্ত চৈতন্য, যিনি 
হুপ্ম শরীর অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত, আভাস চৈতন্ত। লিঙ্গশরীর বথা 
ক্মেক্ত্িয় পাচ, এবং জানেন্দত্িয় পাঁচ, ও প্রাণ পাঁচ, এবং মন, ও বুদ্ধি) 
এই সপ্তদশ অবয়ব) ও অপঞ্ষীকত পঞ্চভৃত বিশিষ্ট শরীরকে লিগশরীর বল। 
যায়। খর ধিনি পঞ্ীকৃত ম্বংল পঞ্চভূত শরীরে অধিষ্ঠিত 
আভাস চৈতন্য তাঁহাঁছক বিরাট বল যায় । ইহার এই দৃষ্টাত্ত দ্বারা পরমে- 
স্বরের সর্বব্যাপিত্ব নির্ণয় হইতেছে । যেমন পূর্বোক্ত চিত্রপটের সর্বত্র 
ধৌহবন্ত্র আছে, কোন স্থানে অভাব "নাই ; তদ্রপ তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য জগ- 
তের নকল বস্ততে আছেন। তাহার উপর ক্রমে প্রকৃতি. প্রভৃতির আবরণ 
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শ পঞ্চদণীতে এই উদাহরণ আছে। 
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হওয়াতে, এই কয়েক প্রকার অবস্থা হইয়াছে । তবে স্থুলবস্ত সকলের 
মধ্যে কোন কোন বস্ততে প্রকাশ হয়, ও কোন বস্ততে হয় না। যন্দরপ 
চিত্রপটের স্থানে স্থানে, অধিক রঙ্গপূরণ হওয়াতে স্থানে স্থানে ধৌত ভগ 
দেখ যায় না। তন্রপ অতিশয় স্থল পদার্থে চৈতন্তের অংশ প্রকাশ হয় না। 
আর যেমন অক্গারের অগ্নি বাধু ও বর্তিকা * সহযোগে জলিয়া উঠে, এ 
জলন্ত সপিতাকে ক্রমে ছুইটি কাচের পাত্র বেষ্টন করিলে, ন্যুনাধিক ক্রমে 
আলোক বাহির হুইতে থাকে, ভেমনি অঙ্গারের অগ্নির ম্যায়) নিগুণ ব্রহ্ম, 
প্রকৃতির সহবোগে সগুণ হইলে, তাহার আভাস কারণ হুস্ষ্ স্থল শরীরে 
লাগিতে থাকে । অর্থাৎ প্রথম আভাস জ্বলস্ত শিখাকে বল যায়। এটি 
কারণ শরীর সহযোগে উজ্জল হয়। দ্বিতীয় আভাস লিঙ্গশরীরে লাগে; 
তৃতীয় আভাস স্থুল শরীরে লাগে। তাহাতে স্বল দেহের স্বচ্ছতা না 
থাকার, ও তাহা অতিশয় জড় প্রযুক্ত, চৈতন্য ভাগ প্রকাশ পাওয়। যায় না । 
এ স্কুল শরীর অপেক্ষা লিঙ্গ শরীর অধিক স্বচ্ছ বিধায়, তাহাতে চৈতন্ত 
ভাগ প্রকাশ হয়। তদপেক্ষ। কারণ শরীর, বণ্তিকার ন্যায় হওয়ায় ,তাহাতে 
জ্বলন্ত ভাগের ন্যায় অপিক চৈতন্তাংশ প্রকাশ হয়। এই যেচারি প্রকুব . 
অবস্থা বর্ণিত হুইল, ইহা সমষ্টি অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন দূপে, প্রথমতঃ ব্রহ্গাপ্ড 
ব্যাপ্ত হয়; ইহ! ব্যষ্টি অর্থাৎ অংশর্মপে নান। পদার্থ হওরাতেও) বস্তু একই 
থাকে । কেননা এক বস্তব বিভাগে নান। পদার্থ হইলেও) বস্তগত ভেদ 
হয় না। কেবল কার্য ও শক্তিগত ভেদ হয় মাত্র । যন্দরপ মুত্তিকার সমষ্টির 
নাঁম পৃথিবী, তাহার ব্যষ্টি ঘট, কুস্ত, শরাব, প্রভৃতি, কিন্তু বস্তু সকল 
মুত্তিক। ভিন্ন নার কিছুই নহে । যেন, অপরিচ্ছিন্ন আকাশের নাম মহ! 
আকাশ, গুবং ঘট স্থিত আকাশের নাম ঘটাকাশ, জল স্থিওর্ণকাশের নাম 
জলাকাশ, মেঘ স্থিত আক।শের নাম মেঘাকাশঃ ত্য নিগশুন চৈতন্ত 
সর্ববা।পী, মহাকাশের স্ায় বর্তমান আছেন । তীহাঁর ব্্টি দেহ স্থিত 
আত্মার নাম কুটস্থ চৈতন্য ॥ তন্জরপ সশ্ুণ ঈশ্বর, চৈতন্ত ব্রহ্মাও ব্যাপী সমষ্টি, 
তাহার ব্যষ্টি দেহ স্থিত জীব, ষাহাকে অন্তরাক্সা বল] যার। যেমন দীপ 


* বর্ভিঝা মলিতা। 
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হইতে দীপাস্তর প্রজলিত হয়, তদ্রপ, এবং এঁ রূপ, হিরণ্যগর্ত রূপ আভাস, 
চৈতন্য সমষ্টি, ব্রদ্ধাণ্ড ব্যাপী, তাহার ব্য দেহ স্থিত তৈজস দুখ ছুঃখের 
ভোক্তা জীব নামে কথিত। এবং বিরাট ৰূপ আভাস চৈতন্ত সমষ্টি, অর্থাৎ 
মূল পঞ্চতৃত সমষ্টি; তাহার ব্যষ্টি দেবতা গন্ধর্বাদি, ও মনুষ্য, পণ্ড; পক্ষী, 
কীট পতঙ্গ, ও বৃক্ষ, গুল, পর্ধত, লতা! প্রভৃতি জগতের সমুদায় পদার্থের 
দেহ স্থিত, দ্বিতীয় আভাস কপ চৈতন্তকে বিশ্ব বলা যায়। ইহার তাৎপর্য 
দেহ স্থিত চৈতন্যের বিষয় মীমাংসা করিলেই সমুদায় জগ্দ্বাগী চৈতন্ঠের 
মীমাংসা হইতে পারে । কেনন! একটি সাদৃশ্ঠ পদার্থের দৃষ্টান্ত দ্বারা, ,অন্থা 
সাদৃশ্ঠ পদার্থের নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন ঘট স্থিত আকাশ যে বস্তু, 
ও মহাকাশ নেই বসন্ত, তদ্রপ দেহ স্থিত চৈতন্ত যে প্রকার ও *সর্ধত্রব্যাগী, 
চৈতন্তও সেই প্রকার হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। তবে দেহ স্থিত 
চৈতন্য ছুই প্রকার, তাহার এক প্রকার নিগু কুটস্থ চৈতন্য, যাহ সর্বত্র 
ব্যাপী নিক্ফ্িয়। ইশ্হাকেই পরমাযআ্সা বল! যায় । আর এক প্রকার সগ্ড৭ 
চৈতন্যাংশ, ও তাহার আভাসকে জীব বলা যাঁয়। তাহাদিগের প্রত্যেকের 
শ্রতর্ণ ও কাঁধ্য কি তাহা বিবেচনা করা যাউক্‌। দেহ স্থিত নিগুণ চৈতন্যকে 
পরমাত্মঃ এবং কৃটস্থ চৈতন্য বল হইয়াছে । ইনি নিক্ষিযঃ কোন কার্য 
করেন না । এবং সগুণ জীব, যিনি দীপ কলিকাকার দেহ স্থিত, 
কারণ শরীর ব্যাপ্ত তাহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায় ঠ ইনি অন্তরাত্বা, এবং জীবান্ব। 
নামে কথিত হয়েন $ ইনিই দেহের কর্তা; ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং কর্ম ফল দাত) 
ইহার আভাস বে সুক্্স শবীরে লাগে, তিনি কর্মকর্তা, ও সুখ ছুঃখেব 
ভোক্তা, তৈজস জীব নামে কথিত হয়েন * | এবং স্কুল শরীরে যে আভাস 
লাগেঃতাহাকেপ্তহ্ব বনা বায়। ইনিস্থল দেহ ধাবণাদিকরেন। এক্ষণে প্রাজ্ঞ 
চৈতন্য ও টাও চৈতন্যকে যেজীব বল! হইয়াছে, তাহার মীমাংস! 
করা বাইতেছে। .বাস্তবিক আত্মা এক পদার্থ, কেবল নান! প্রকৃতির সন্নি- 
ধানে, ত।হার নান! প্রকার অবস্থ। কল্পনা! মাত্র । ফলিতার্থে আত্মার সন্গিধান 
বশতঃ দ্রব্য সকলের, স্বচ্ছতার তারতম্য থাকায়, নান! প্রকার কার্য করিতে 


* দেহে ইন্দ্রিয় থাকাতে তিনি কর্ধকর্ত। ও তোক্তা হয়েন। 
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থাকে বলিয়?, আভাস কল্পনা করা হইয়াছে । নতুব! জ্ঞান পদার্থের, বাস্তবিক 
কোন আভাস প্রদীপের আ'ভার ন্যায়, বাহির হয় না। তবে বেদাস্ত দর্শনে 
সগ্ুণ ব্রহ্ম টচৈতন্যকে আভাস বলিয়৷ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য 
এই যে, ত্রিগুণা মায়ার সন্নিধান বশতঃ জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অল্নত1 গ্রকাশ 
হওয়ায়, এ রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক এ বিষয় এত কঠিন যে, 
সাধনা ব্যতীত পুস্তকে লিখিয়া, ইহার কোন ক্রমে মীমাংস। করা যায় ন1। 
তথাপি জীবের স্বরূপ মীমাংসা কালিন পুনরায় আরও বিস্তারিত বূপে এই 
বিষয় লেখা যাইবেক। বাস্তবিক শক্তিমচ্চৈতন্য পরমেশ্বর যে সর্বব্যাপী, 
তাহ! সাধকের অনায়াসে জানিতে পারেন, তাহার সন্দেহ. নাই। এই 
পর্য্যন্ত লিখিয়! প্রথম ভাগ সমাপ্ত কর! গেল। এই প্রথম ভাগ অধিকাংশ 
যুক্তি ও দর্শন শান্ত্র অনুসারে লেখা হইল। এক্ষণে অন্যান্য শাস্ত্র সকল 
বিস্তারিত রূপে আলোচন]1'করত, স্ষ্টির প্রক্রিয়া ও আর আর বিষয় সকল, 
মীমাংসা কর! যাউক। 


প্রথম ভাগ সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রথম অধ্যায়। 





হ্ষ্ঠির প্রণীলীর সংক্ষেপ বিবরণ ।' 


যদদিচ ঈশ্বরের কৃত স্যষ্টির পদার্থ সকল; একেবারেই উৎপন্ন হইতে গাঁরে। 
তাহ। অসম্ভব্য নহেঃ কিস্ত জগতের বহুতর কার্ষ্য, ও বস্ত সকল; কার্য 
কারণ সম্বন্ধে, উৎপন্ন হওয় দৃষ্ট হইতেছে । তন্নিমিত্ত মূল জগত্ঃ কার্ধ্য কারণ 
সম্বন্ধে, উৎপন্ন হওয়াই অন্ুভব হয়। কার্ধ্য করণ, অর্থাৎ কারণ হইতে 
কাধ্যের উৎপত্তি হয়, ও এর কার্য আবার কারণ শ্বরূপ হইয়া, তাহা! হইতে 
কার্যের উৎপত্তি হইরা থাকে । এ্রর্ূপ শান্ত্রেও মীমাংসিত হইয়াছে; 
_জুডএব কাধ্য কারণ সন্বন্ধান্থসারে স্থষ্টির প্রক্রিয়া,মন্গ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মত 
প্রক্য করিয়৷ লেখা যাইবেক। কিন্তু সংস্কৃত সকল, শ্লোক, ও সকল গ্রন্থের 
নাম, এবং যে গ্রন্থ হইতে যাহা গ্রহণ কর! যাইবেক, তৎসমুদ্রায় লিখিতে 
হইলে গ্রন্থ নিতান্ত বাহুল্য হয় বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল; তবে আবশ্ক মতে 
কোন কোন স্থানে শ্লোক, অথবা! অধ্যায়েব অঙ্ক, লিখিত হুইবেক। পূর্বে বলা 
হইরাছে যে, স্বষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পরমেশ্বরের নিত্য সিদ্ধ কার্য ; তাহাতে এই 
সষ্টির পূর্বে যে স্থষ্টি হইরাছিল, তাহ! লয় হইলে, কেবল শক্তিমান্--চৈতন্ত 
পরমেশ্বর একমাত্র ছিলেন । তিনি নিজ শক্তি দ্বার পুনরায় নষ্ট করণ জনা 
ইচ্ছা পুর্ব্বক, তাঁর একাংশ হইতে ব্রিগুণাত্মিক! মায়। প্রকৃতিকে প্রকাশ 
করিলেন। এই মায়া হইতে; দশাংশ ন্যুন, বুদ্ধির স্থস্মাবস্থা মহৎ তত্বকে 
প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তাহারত্দশাংশ ন্যুন, মনের ও তন্মাত্রার কারণ 
অহঙ্কারে তত্বকে প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ মায়ার প্রকাঁশ হইলে, পরমেশ্বর 
তাহাতে অধিষ্ঠান; ও সণ্খণ তেজোময় ব্রহ্ম রূপে প্রকাশ হইয়া, তাহার 
বুদ্ধি ন্বরূপ মহৎ তত্বকে প্রকাশ করিয়া! অহঙ্কার--তত্ব; অহং অর্থাৎ আমিরঁ 
প্রজা“রূপে বন্থু হইব, এই সঙ্কল্প করতঃ, শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধঃ এই পঞ্চ" 
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তন্মাত্রার স্থষ্টি করিয়াছিলেন । এই পঞ্চ তন্সাত্রা হইতে, আকাশ, বায়ু তেজ! 
জল, ও পৃথিবীর পরমাণু সকল অতিশয় সুক্ষ পদার্থের উতৎ্পন্তি হুইয়াছিল। 
ক্রমে মজাতীর পরম1ণু সকল, সঙ্গাতীয় পরমাণুর সহিত যোগ হইয়া, সুষম পঞ্চ 
ভূততর স্থাষ্ট হইল। এই ভূত সকল, ও প্রকৃতি, এবং মহৎ ও অহঙ্কার ইহার! 
ক্রমশঃ উপবুর্ণপরি বেষ্টন করত একটী গোলাকার পদার্থ উৎপন্ন হর়। ইহার 
মধ্যস্থলে সুপ্ম নুত্তিক। ভাগ, ও স্থর্ণ বর্ণ সহস্র ুর্য্যের তেজ তুল্য তেজোমর 
একটা ডিথ্ব উৎপন্ন হইর[ছিল। এ ভিম্বকে ব্রহ্গাগ্ড বলে। ইহা গোলাকার পদার্থ 
ইহাতে স্বয়ং ত্রন্ধা হিরণ্য-গত্তু ৰপে জন্ম গ্রহণ করেন; এ্রীহিরণ্যগর্ত এ 
ডিম্ব মধ্যে দেব পরিমাণের এক বতনর থাকিয়া, এ অণ্ড দ্বিধ। করিয়া প্রকাশ 
হয়েন। তৎপরে এ ডিশ্ব অভ্যন্তরে, স্থল, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। তরদনন্তর দিক্‌ সকল, ও স্বর্গ মত্ত্যাদি স্থান সকল, 
সথষ্টি হইক়্াছিল। ততপশ্চাৎ ব্রহ্মা আপন শরীর ছুই ভাগ করিয়া, 
এক ভাগে পুরুষ, ও এক ভাগে স্ত্রী রূপ ধারণ করত; বিরাট পুরুষের স্থষ্টি 
করেন। বিরাট নন্থুকে, মন্থু প্র্াপতিগণকে, প্রজাপতির সমুদ্বায় স্থাবর 
জঙ্গুম পদার্থ স্থষ্টি করেন। এইরপে স্থষ্টি হইয়াছিল । এই সংক্ষেপ হৃষ্টির 
প্রণালী। এক্ষণে ইহার বিস্তারিত বূপ মীমাংসা কর! যাইতেছে । তথি- 
ষয় ভগবান মন্ুর মতের সহিত পুরাণাদি ও দর্শনশান্ত্র, এবং তন্ত্রশাস্ত্রের 
মত এঁক্য করা যাইবেক। 


দিতীয় অধ্যায়। 


স্ষ্টি বিষয়ক বিস্তারিত মীমাংস| 


প্রথমতঃ নিগুণ সর্ধ-ব্যাপী সর্বশক্কিমান্‌ পরমেশ্বর হইতে ত্রিগুণাস্তিক! 
মায়ার প্রকাশ হইলে, একটা মূর্তি তেঁজোময়। অথাৎ মায়িক শরীর ধারণ 
'হয়। এ শরীরের বুদ্ধি, মহৎ তত্ব, ও মন, অহঙ্কার, দেহ, মায়াময় 7 অর্থাৎ 
হস্ত পাদাদি গকল মায়াময়। ইনি নগুণ ব্রহ্ম চেতনা, ইহাকে, নান শান্ত্রেঃ 
লান] নাম, রূপ, ও স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহ পুর্বে .বল! 
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হইয়াছে ।* এই সগুণ অক্ষ, গ্রজারূপে বহু হইবার সংকল্প করতঃ, কারণ 
শরীরের সি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মায়! মহৎ অহঙ্কারের বহির্বেষ্টন শ্বরূপ, 
তৌতিক কারণ শব, স্পর্শ, রূপ, রূস; গন্ধ, এই পঞ্চতন্সাত্রা! যুক্ত শরীর 
ধারণ করিয়াছিলেন । এই আটটা প্ররতিতে শক্তিমচ্চৈতন্যের আবির্ভাব 
হওয়াতে, এ চৈতন্যের দেহশ্বরূপ নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। এই কারণ শরীর 
সমষ্টি অভিমানী চৈতন্তের নাম ঈশ্বর । এই যুর্তির বিভাগ স্বারা; শিব, 
বিষ, ত্রন্ধা, প্রসৃতি তাহার মৃত্তি বিশেষ হইরাছেন। ইনার ইচ্ছাক্কত 
ম্নেহধারী; অর্থাৎ হস্ত পদ্দাদদি বিশিষ্ট মুর্তিধারী হইয়! লীল1 করেন। এবং হস্ত 
'পদাদি রহিত নিরাকার কূপে, জগতের অস্তরাত্! হ্বরূপ বিরাজমান থাকেন। 
এই কারণ শরীর হইতে, বিকার হ্বরূপ, সুক্ষ ভূত উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথ- 
মতঃ শব্ধতন্মত্র। হইতে পরমাণু রূপ আকাশ সকল উৎপন্ন হইয়! ক্রমে এঁ 
সকল পরমাণু যোগে, হুক্ম আকাশ উৎপন্ন হয়। এ আকাশ এবং স্পর্শ 
তন্মাত্রার যৌগে, বায়ুর পরমাণু $ ও তাহার যোগে হুক বায়ু উৎপন্ন হয়। 
এরূপ বাসুওরূপ তত্মত্র! হইতে, তেজের পরমাণু, ও তাহা! যোগ হইয়! সুক্ষ 
তেজ উৎপন্ন হয় ।; তজ্প তেজ ও রস তন্মত্রা হইতে জলের পরমাণু; ও 

তাহার য়োগে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল 16 এই জলকে কারণ বারি ৰলিয়! 
ফোন কোন শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । অর্থাৎ কারণ শরীর হইতে এই 
জলের উত্তব হওয়াতে, ইহাকে কারণ বারি বলা যায়। মন্ুর ১ম অধ্যায়ে 
৮ম শ্লোকে আছে যে, ঈশ্বর অভিধ্যান পূর্ধ্বক প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য, আপ- 
নার স্বীয় শরীর হইতে জল হউক বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত কার্ধ্য কারণান্থুনারে, 
হুল্ম জলের স্থৃট্রি করিয়াছিলেন। তরী জল ঈশ্বরের শরীর হইতে উৎপন্ন 
হওয়াতে, নর নীমে . খ্যাত'; এবং এঁ জল অবান্তর প্রলয়কালে “ঈশ্বরের 
বিশাম স্থান হইয়া থাকে বলিয়া, ঈশ্বর নারায়ণ নামে খ্যাত হয়েন।| কোন 
কোন শ্রুতিতে বলেন ষে, ঈশ্বর হইতে প্রথমতঃ আকাশ, কেহ কেহ বলেন 

ক এই গ্রন্থের ১ম ভাগে ১৪ অধায় দৃষ্ট কর । 


1 আঁধক শব হইলে বার,র উৎপত্তি হইতে পারে । 


1 বায় র ঘষণে তেজ হয় । 
8 অধিক তেজ অর্থাৎ অধিক উ্ণত] হইলে যেমন ধরণ হয় 
॥ মন্গু গুথম অধ্যায় ১৭ শম্োক। 
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বায়ু, ও কেহ বলেন তেজ, ও কেহ বলেন জল উৎপন্ন হইয়াছে। ইছা 
অনৈক্যের কারণ নছে। কেননা ঈর্বর হইতে, সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। 
তবে অধিক প্রত্যক্ষ বিবেচনায় যিনি যাহা! বলুন সকল সম্ভব। অর্থাৎ 
আকাশ শক মাত্র, তাহা! কিঞ্চিৎ প্রকাশ থাকাতে, অগ্রে উৎপন্ন বলা 
হইয়াছে; তাহা হুইতে বায়ুর অধিক প্রকাশ থাকাতে, অগ্রে বারুর উৎপন্ন 
বলিয়াছেন । তন্দ্রপ বায়ুর অপেক্ষা তেজের রূপ দর্শন হয় বলিয়া, অগ্রে 
তেজ ;ও তদশেক্ষ! জল আধার স্বরূপ বলিয়া, অগ্রে জল উৎপন্ন হওয়া 
বলিয়াছেন। ইহাতে অনৈকা দোষ নাই। পূর্ববোক্ত কার্য কারণ রূপে 
স্য্টি হওয়ার কথাই সর্ধশান্ত্রসম্মত । তাহাতে পূর্বোক্ত ভুলে) পরমেশর 
জগদ্বীজ্ত অর্থাৎ জগছুৎপন্নের শক্তিরূপ বীজ নিক্ষেপ করাতে) প্র বীজ একটা 
আও হইয়াছিল ।* পরী অগ্ড স্থবর্ণ বর্ণ, এবং হৃর্যাদদেবের তেভঃ সম প্রভাযৃক্ত। 
তাহার মধ্যে শ্বয়ং ব্রহ্মা) অর্থাৎ কারণ শরীর বিশিষ্ট পরিচ্ছি্ন রক্ষা জন্ম 
গ্রহণ করেন, অর্থাৎ হুক শরীর ধারণ করেন। তীহার নম সর্বলোক 
পিতামত ব্রন্ধী 11 তাঁহাকে বেদান্ত দর্শনে ভিরণ্যগর্ভ বঙগে। বিষু'পুরাণের 
প্রথম অংশের, দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯ হইতে ৫৪ শ্লোকে আছে যে, এর জলে 
বুদ্বদের ন্যায় অও্ড উৎপন্ন হইয়াছিল । অর্থাৎ জল হইতে গন্গতন্মাত্রার 
যোগে মৃত্তিকার পরমাণু উৎ্পন হইয়া, এ পরমাণু যোগে হুক্ষ মৃত্তিকা অও1- 
কৃতি হয় ।$ এই ডিঘ্ের ত্বক; অর্থাৎ বেষ্টন ভাগকে অগুকটাহ বল! ষায়ঃ 
যেমন ছুইখানি কড়াই উপযু্পরি যোগ করিলে একটী গোলাকার ভিম্বসাদশ 
হয়, তন্দরপ হইয়াছিল। এবং এই অগ্ডকটাহকে স্থমেরুও বলে। পৃথিবীর 
মধ্য স্থানে যে একটী পর্বত আছে, তাহাকেও স্থমের বলে। ধু মধ্য 
স্থমেরুর সবাহিরে গর্ভ জরায়ু বেষ্টন আর কতকগুলি পর্বত আছে, তাহা 
পরে বলা যাইবেক। এ অও্ড-কটাহ স্থমেরুর বাহিরে,'যে সৃক্ম জলের কথা 
বল] হইয়াছেঃ & জল, অগ্ডকটাহ হইতে, দশগুণ অধিক পরিমাণ ; 
ও তাহ] এ অগ্ের চারিদিকে বেষ্টিত শাছে। যেরূপ জলের মধ্যে একটা 


০ মনু প্রথম অধ্যায় ৮ম প্লোক। 
শ. মনু প্রথম অধ্যায় *ম শ্লোক । 
1 জল জমিয়! শীল হওয়ার ন্যায় মৃত্তিকা হয়৷ 
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কলসীর সুখ বন্ধ কবিয়াঃ ডুবাইয়া রাখা যায়; তন্দরপ এ ডিম্বাকাব ব্রহ্ষাণ্ডঃ 
ধ্ীঁক্লের মধ্যে আছে। এ জলের চারি দিগে, দশগুণ অধিক হৃঙ্ম তেজ, 
গোল[কারের ন্যায় বেষ্টিত'রাহিয়াছে। ত্রন্ূপ শৃশ্ষমন বাযু, ও আকাশ, এবং 
অহস্কাব ও মহৎ এবং প্রতি, ইহাব? পূর্ব পূর্ব প্রত্যেক পদার্থ হইতে, পর 
পর প্রতোকে দশগুণ অধিক ও. গোলাকার রূপে বেষ্টিত আছে। ইহার 
বাহিরে ও অন্তবেঃ এবং এ এ পদার্ের অভ্ন্তবে, শক্তিমচ্চৈতন্ায আছেন । 
তাৎপর্য্য এই যে? ব্রন্মা্ডেব আবরণ সপ্ত পদ্দার্থ যাহ! সগুণ বর্গের কাবণ 
শরীর বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার মধ্যে ব্রহ্মা থাকাতে, ঈশ্বরকে 
ব্হ্মাগুভাণ্ডোদর, ও ঈশ্বরীকে বন্ষাগডভাণ্ডোদবী বলে; অর্থাৎ ভাগওম্বরূপ 
ব্রহ্মাও, ধাহার উদরে আছে, তাহাকেই বলা যায় এ্রত্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মার 
সুগম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল? অথাৎ এ শৃশ্স আকাশের সত্ব গুণ হইতে, 
শ্রবণ, ও বাযুব সত্ব গুণ হঈতে ত্বক, ও তেজেব সত্ব গণ হইতে চক্ষু, জলের 
সত্ব গুগ হইছে বসন1 ও পুথিবীব সত্ব গুণ হইতে জ্ৰাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেক্িয় 
উৎপন্ন হয়। ইভাবা গ্রত্যেকে শব, স্পর্শ, রূপ, রস; গন্ধ, এই পঞ্চবিষষের 
এক এক বিষয় গ্রহণ করে । পুর্ধোস্ত আকাশের রজোগুণ হইতে বাকা) 
বাযুর রজোগুণ হইতে চরণ, জলের রক্োগুণ হইতে পাধু অর্থাৎ গুহা, 
পৃথিবীৰ বজেগু৭ হইতে উপস্) এই পঞ্চ স্ক্ক কম্মেক্ছিয় উত্পন্ন হইয়া, 
প্রন্চোকেব দ্বার। প্রত্তোক কার্য) অর্থাৎ বাকা কথন, দ্রবা গ্রহণঃ ও গমন) 
এবং বিষ্ট। মুত্র 'ও শুক্র ত্যাগাদ্ি কর্ম সম্পাদন হয়) আব পঞ্চতন্মাপ্রার 
সার অংশ সত্বগুণের যোগে মতৎ ভত্ব হইতে বুদ্ধি, ও অতম্কার তত্ব ভইতে 
মনেব স্থ্টি হইয়াছিল । এই বুদ্ধির নিশ্চায়াত্মকঃ ও মনেব সংশয়াত্মক বৃত্তি । 
মন পূর্বোক্ত দশেন্জরয়েব কর্তী ॥ ইনি ইক্রিয়গণকে কার্যে প্রবৃত্ত ০ নিবুত্ত 
করেন। এই মন ঝাসনাময়) তাঙাঁকে চিত্ত, ও আতন্তঃকরণ, এবং জদয়। 
নানা নাম ও রূপে বাবহার করা যায়। মন কেবল বুদ্ধিব বিবেক দ্বাবা 
বশীভূত হয়েন ? নতুবা সর্বদাই চঞ্চলভাবে থাকেন। পূর্বোক্ত সুপ্ম অপ- 
গ্চীকৃত পঞ্চভূত্তের রজোগুণ সমহ্তি ভইতে, মনেব সহযোগে বায়ুরূপী টুগ্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল ।, এ প্রাণ ব্ুত্তিভেদে পাঁচ প্রকাঁন ॥ প্রাণ, অপান, সমান 
উদান, ব্যান! প্রাণবাধু জদর়ে থাকিয়, শ্বাস প্রশ্বান রূপে নাপিকাদ্বার 
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দিয় নির্গত ও উপগত হয়। অপান বায়ু অধোভাগে অর্থাৎ গুস্থ ও উপস্থ- 
দেশে থাকিয়া, বিষ্ঠা মূত্র, ও রেতঃ নিঃসরণ কারে। সমান বাষু নাভিদেশে 
থাকিয়! উদরস্থ দ্রব্য পাক করে। ব্যান নাষু সব্দশরীরের অতান্তরে থাকিয়া 
ইন্দ্রিরগণের কার্ধ্য নির্বাহ করে। এই প্রাণ মনের অধীন, কেননা সমাধি 
কালে মনের গতিরোধ হইলে, প্রাণেব গতি রোধ হয় ।* পূর্বোক্ত পঞ্চভাতের 
হবার! স্ক্মশরীরের অঙ্গ প্রন্যঙ্গ সকল হইয়াছিল। কাবণ শণীরী ব্রহ্মা, ধী ডিম্ব 
মধ্যে থাকিয়া এইরূপে স্বীয় হক্ষ্ শবীবেব স্ষ্টি করিয়া শাহান আবির্ভাব 
হওত হিবণ্যগর্ভ নামে প্রখাত হয়েন। পবে স্বীর শরীব হইতে) ব্যষ্টি 
রূপে সুক্ষ পদার্থ সকল স্যষ্টি করেন; অর্থাৎ ব্রহ্মার নানা 'মক্ষ হইতে জগতের 
নানা পদার্থের সুক্ষ শবীব সকল স্ষ্টি হয়? এ প্রজাপতি, বেদ শব দৃণ্ট 
ঘাহাঁর যে নাম, রূপ ও কর্ম সকল ৃষ্টি করেন; অর্থাৎ কর্মাআ্সা দেবতা, 
সাপ্রাগণ, ও মজ্ঞ সকল এসং শছুপঘোগী খক-বজুঃ-সামলক্ষণাক্রান্ত সন্ত 
সকল, অগ্নি বায়ু, ববি, ভইন্তে শ্াকাঁশ করবেন। এবং কাল ও কালের 
বিভাগ, দিক্‌ সকল, ও দিবা রাত্রি, চন্দ্র কুরধ্যাদি গ্রহ নক্ষত্র) নদী সাগর, 
ও পর্ব ২ট্ীধান ও অসগান স্তান, ভপসা» লতি, কাম ক্রোপাদি। ও পরা, 
ধর্মের টির? রম; যাহা আচযণে প্রজাবা সুখী দুঃখী ভয়, ত্তাঙাঃ এবং মুখ হইতে 
ব্রাঙ্গণের। ও বাছ হইতে ক্ষত্রিয়েব) উর হইতে বৈশ্টেব, পাদ হইতে, 
শএণদ্রল) স্থশ্প শবীর নির্বাণ করেন । ভিনি। নিংহ বাপ্রাদিব হিংসা, তপ্ণা- 
দিন মুছুন, ব্রাঙ্গখা্দিন দয়া ক্ষ্রযাদিব যুদ্ধ। উন্পাদি ঘে জান্ির যে 
কর্ম 'ও ভাব .নিপণ কবিয়াভিলেন, তাহারা স্থল দেহ ধাবণ করিঘ] 
তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । যেমন গতু কাল উপস্তিত হইলে, শীতঃ 
ঠীষ্মাদি কইতে গণাকে, তল্প সই বস্তব সকল স্ব কর্মানুবন্থা হইতে 
লাগিল । গ্রাজাপত্তি ব্রঙ্গাঃ যেমন সুক্ষ শবীব সকল স্থর্টি করিলেন) দ্ধ 
পল্দী-কয়ণ দ্বায়া। স্থৃণ ভূ নির্মাণ করেন । অর্থাৎ স্থশ্ম পঞ্চতভাতকে) অন্ধ অর্দ 
কখিয়াঃ প্রথমতঃ পঞ্চভূতকে বিভাগ করতঃ, তাহার একাদ্ধ ভাগ মূল ভূত, 


পণ শী আস শশী িশপাশিশাসপরসপ পপি শপ সদ পাপা পা পপোসাল পাট 





শি শশী শি 


* এতডিন্ন বহিধা চুপ আছে অর্থাৎ না গ.কৃন্ম'কুকবদেবদত্ত। ধনগ্লয, কেই বলেন যে এই 
পঞ্চ সব, গ্রাণর তন্তর্গত স্ুল দেহের কার্ষা কবে, আর্থাৎ নাগ উদ্পীরণকারী;কুণ্ম চক্ষু উ্মীলন 
আদিকাবী, কৃকর ক্ষুধা জনক, দেবদ হাপিকাজ্নক, ধনগ্য় পুষ্টিকাবক। 





৭৬ জ্ালতত্বার্শন। [২য় ভাগ 


ও অপরার্ধ ভাগ, চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আর চারি তৃতের সহিত 
মিশ্রিত করিয়াছিলেন । বথ! আকাশকে দ্বিভাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ 
মূল আকাশ, ও অপরাদ্ধ চারি ভাগ করতঃ তাহার এক ভাগ বায়ুও তেজ 
এবং জল, ও পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত করেন; তজ্জপ বাযুকে দ্বি-ভাগ করিয়া 
এক ভাগ মূল ও অপর ভাগকে চারি ভাগ কবতঃ এক ভাগ আকাশে, ও 
এক ভাগ তেজে, ও এক ভাগ জলে, এক ভাগ পৃথিবীতে, মিশ্রিত করেন । 
তজপণ তেজ; জল; ও পৃথিবীকে, পরী রূপ বিভাগ করিয়! €মশ্রিত করাতে, 
পঞ্চ-ভূতে, পঞ্চভূত পরস্পর মিলিত হইয়া স্থল পঞ্চ-ভূত-রূপে, 
গ্রতীয়মান হয়। কিন্তু আকাশে, অন্য চারি ভূতের অংশ থাক। লক্ষিত হয় 
না বলিয়া, স্থুল দৃষ্টিতে কিছু যুক্তি বিরুদ্ধ হয় বটে; ফলতঃ আত্মতত্বদর্শী 
যোগীর। উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আকাশে অন্য ভূতের অংশ আছে; 
এবং তাহ] শান্ত নিপ্দি্ট হইয়াছে বলিয়া) বিশ্বাস করা যাইতে পারে । পরস্ত 
ষেস্থানে বাযুর গতি নাই, অর্থাৎ উর্ধঃভাগে শ্থির-বাযু আছে, তথায় 
আকাশের সহিত বায়ু মিলিত ভাবে থাকায় আঁকা ফে; অনা ভূতের 

ংশ আছে, তাহাঁও অনুমান হয়। তবে, আকাশ বায়ু তেজ ও জলে 
পার্থিব) এবং আকাশ বায়ু ও তেজে পার্থিব ও জলীয় অংশ, এবং 'আকাশ 
ও বাযুতে, পার্থিব ও জলীয় এবং তেজ; ও আকাশে, অন্য কোন ভূতের অংশ 
সচরাচর । লক্ষিত হয় না। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বে সুক্ষ ভূতের 
কথা, যে বলা হইয়াছে, তাহাতে আকাশ শব ময় *। আকাশের দশাংশেব 
একাংশ বাযুব পরিমাণ | এ আকাশের শব$ঃণ ও স্পর্শ তন্মত্রার যোগে 
বামুর উৎপত্তি হইয়াছে । ইহাতে বাধুতে শব স্পর্শ ছুইটা গুণ থাকার, 
আকাশ অপেক্ষা! বাধুর অধিক প্রকাশ শ্বভাব হইয়াছে । ফলতঃ ধ্সাকাশের 
পরিমাণ অধিক থঃকাঁয়, অন্য ভূতের অত্যল্প অংশ স্থল আকাশে যোগ 
হওয়ার, তাহা লক্ষিত হয় না; বরং আকাশের অষ্টমাংশের একাংশ, বায়ুতে 
যোগ হওরায়ঃ বাধুব পরিমাণ অপেক্ষা, আকাশের পরিমাণ অধিক থাকায়, 
বায়ুক্ষে আকাশ উপলব্ধি হয়। তন্রপ সুক্ম তেজ বাযুর দশাংশের একাংশ । 


_. *চারি রূপ শব্দ দ্বারা আকাশ হয, অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্র ও শব্জের পরমাণু ও সু্ম, শব 
কূপ আকাশ, ও পরে বায় প্রস্ৃৃতি ভূতের যোগে স্পষ্ট শব্জ প্রকাশ হয়। 


৩য় অধ্যায়] জানতব দর্শন। ণ১ 


তাহা শব স্পর্শ ও রূপতন্মাত্ররর যোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া, তেজে শবম্পর্শ 
ও রূপ লক্ষিত হর। বায়ুতে অন্যান্য ভূতের অষ্টমাংশ অর্থাৎ অতি অল্প 
মাত্র যোগ হওয়ার, তাহা লক্ষিত হয় না। বরং তেজেতে বায়ুর অষ্টমাংশ, 
যাহা! তেজের পরিমাণ অপেক্ষ। অধিক; তাহার যোগ হওয়ায় বায়ুর শব্ধ 
ল্গর্শ গুপ তেজে লক্ষিত হয়। এরূপ তেজের দশাংশের একাংশ জল, 
ও জলের দশাংশের একাংশ পৃথিবী, তাহাতে পূর্বব পুর্ব ভূতের গুণ অধি- 
কাংশ থাকায়? তাহা! অধিক প্রকাশ হয়ঃ এবং পর পর ভূতের পরিমাণ নান 
বিধায়, তাহার অষ্টমাংশের একাংশ পূর্ব্ব পুর্ব ভূতে মিশ্রিত হওয়ায় তাহ! 
সচরাচর লক্ষিত হয় না। কিন্তু রাসায়নিক বিদ্য! দ্বার পরীক্ষা করিলে 
তাহ লক্ষিত হইতে পারে। ফলিতার্থে পঞ্চভূতেই, পঞ্চভৃত পরম্পর মিলিত 
আছে তাহার সন্দেহ নাই । তবে বিজ্ঞান দ্বার পরীক্ষা ব্যতীত নিশ্চয় কর 
কঠিন । এই পর্য্যস্ত সুক্ষ ভূত, ও সুস্ম দেহ, এবং স্থুল পঞ্চভৃতের মীমাংসা 
করা হইল। এক্ষণে স্কুল দেহ কিন্ধপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সিদ্ধাস্ত 
করা যাউক্‌। 


তৃতীয় অধ্যায়। 





কিরূপে স্থল দেহের উৎপভি হইয়াছে তদ্বিবরণ । 


রচ্ধা স্থল ভূতের সৃষ্টি করিস স্থল দেহের হৃষ্টি করণ মানসে আপ- 
নার শরীর দ্বিধ। বিভক্ত করিয়া, তাহার একভাগ নারী, এক ভাগ পুরুষ 
বূপ ধারণ কর্ন । প্র স্ত্রী পুরুষকে আশ্রয় করিয়1,* ভগবান্‌ বিষু বিরাট 
রূপে উৎপন্ন, ও তাঁহার ললাট হইতে শিব, কড্র রূপে প্রকাশ হয়েন। কিন্ত 
মনুষ্যাদির জন্মের ন্যায় জন্ম নহেঃ কেবল অংশের আবির্ভাব মাত্র। এ 
বিরাটের মুর্তি জগন্ময় 1* বিরাট স্থুল দেহে আবির্ভাব চৈতন্য; ইতি 
সমষ্টি ও ব্যঠি রূপে জগদ্বযাপ্ত রহিয়াছেন। ইনি তপস্যা অর্থাৎ সংকলন 
দ্বারা, স্বায়স্ুব মনকে স্থষ্টি করেন। কিস্তকি রূপে হইল তাহা 'মহ্ুসংহি- 





*। ক্ীমন্তাগবতের দ্বিতীয়ন্ষন্দে ১ম অধ্যায় দৃষ্ট কর। 


গ্‌ই জানতত্বদর্শন। (২য় ভাগ 


ভায় নাই; অন্য পুরাণে আছে যে,বিরাউ পত্বী হইতে মনু হয়েন$ কেহ 
বলেন তিনি অযোনিজ। প্র মন্ু হইতে মানব স্ৃট্টি হইয়াছে । মন তপসয) 
দ্বাব, স্বীয় পত্বীতে মরীচি, অত্রিঃ আঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুল» ক্রুতু, প্রচে তা; 
বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, এই দশ। গ্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।* যদ 
বল! যায়, যে অন্যান্ত শাস্ত্রে, প্রজাপতির! ব্রহ্মার মানস পুত্র নামে কথিত 
হইকাছে। অথচ মন্ধুব গ্রন্থে বল! হইল যে, ইহ্থার! শ্বায়স্ুব মনুর পুত্র, 
ইহাতে বিরোধ হইতেছে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথম শ্ৃষ্টি সময়ে, 
ব্দ্ধা মানস করিয়াছিলেন ষে, প্রজাপতির জন্ম গ্রহণ করিয়া; স্থষ্টিকার্য্য 
সাম করিবেন। তজ্জন্ত তাহার মন হইতে, ইঙ্াদিগের সুক্ম শরীর উৎপন্ন 
করিরাছিলেনঃ তদনুসারে ইহারা মনু হইতে, স্কুল দেহ ধারণ করেন। 
তাৎপর্য এই যে, ইহার! ব্রহ্মার মানস হইতে হুক্ম দেহ ধারণ করেন 
বলিয়া, ত্রহ্মাব মানসপুতর ও মনু হইতে স্থুল দেহ ধারণ করেন বলিয়া মন্ুর 
পুত্র নামে খ্যাতি হরেন। ব্রহ্মা পুর্ধবে রনকাদি খষি দিগকে, অযোনিজ 
রূপে স্থষ্টি করেন। তাহারা নিবৃন্তি পথ অন্থদরণ করাতে» তাহাদিগের 
দ্ববে, ত্ষ্টি কার্ধ্য সাধন ন! হওয়ার, প্রবৃন্ভি-পথাবলম্বী প্রজাপঠিদ্দিগকে সৃষ্ট 
করিলেন। তবে পুবাণ শা:স্ত্র, নানাপ্রকার সৃষ্টির প্রণালী; যে লেখা আছে, 
সে ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রনরাবসানে, যে সকল স্থষ্টি হইয়াছে তাহাই লেখ! 
হইরাছে। কিন্তু আদি শ্ট্টিবিষয়ের প্রণান্ী এই ব্ূপ। ইহাতে অন্ত 
প্রলয়াবপানে শৃষ্টির প্রণানীর সহিত অনৈক্য হওয়ায় অনৈক্য দোষ হুইতে 
পারে না। ই গ্রলয় মীমাংলা কালে নি করা বাইবেক। এই প্রজা- 
পতি-দ্িগের বংশে) অন্ত ত্রয়োদশ জন মন্তু জন্ম গ্রহণ করেন। এবং তাহা- 
দিগের পুত্র পৌত্র সকর্ল, প্রজাপতি রূপে প্রজা সৃষ্টি করেন; এখা কেহ্‌ পিতৃ- 
লোক নামে খ্যাজ হয়েন ; তদ্বিষয়ে ক্রমশঃ স্থল বিশেষে প্রকাশ কর! যাই- 
বেক। মন্বন্তর গ্রলরাস্তে ব্রহ্মার আর একটী পুত্র, দক্ষ প্রজাপতি নামে জন্ম 
গণ করেন। তাহার ৬* ষাইটটী কন্ত। জন্বে, তাহার ১৩টী কন্ত, মরীচের 


*। মনু, পরীতে যে প্রজাপতির জন্ম গ্রহণ করেন তাহ! মনুসংহিতায় নাই, পুরাণে 
আছে, এনং তাৎপথ্য অনুসারে তাহাই বোধ হয়ঃ ফেনন। ত্্ধা স্ত্রী পুরুষ হইয়াছিলেন পরে 
এরাপ হইয়াছে। 
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পুত্র কশ্তপ প্রজাপতিকে বিবাহ দেন, এবং ২৭টা চ্দ্রকে, এবং ,অন্তান্ত কন্ঠ। 
অন্যকে বিবাহ দেন। এই সকল বৃত্তান্ত পুরাণে জানিতে পারা যায় 
তদ্বিস্তারিত পিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া পড়ে বলিয়। ক্ষান্ত থাক গেল। 
ফলতঃ অবান্তর প্রলয়াস্তে, কশ্তপ হইতে দেব, অস্থুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, 
মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভ়তি অনেক প্রাণী উদ্ভব হইয়াছে । এক্ষণে প্রথম স্থাষ্ট 
কালে প্রজাপন্তিরাঃ যে; চতুর্ব্বিধ স্ষ্টি করিলেন) তাহা লেখা যাইতেছে । 
গ্রজাপতিরা, জধীযুজ, অগুজ, স্বেদজ; উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি প্রাণী ও বৃক্ষা্রে স্যট্টি 
কবেন। মনুষ্য, পণ্ড এবংউভয় দন্ত বিশিষ্ট প্রাণী, ও রাক্ষস, পিশাচ গ্ভতি 
জরাযুজ 7* ও পন্গী, সর্প, কুস্টীর মৎ্গ্ঃ কচ্ছপ গরস্ৃতি স্থলভ ও জলজ; 
অনেক জন্তু অগুজ অর্থাৎ ভিন্ব হইতে জন্মার । আর দংশ, মশক, মক্ষিকা, 
জলৌকা, চিনার্জোক, মংকুন, উকুন ইহারা ক্লেদজ ও পিপীলিকা) এবং 
পুভ্তিকাদি উষ্ণজাঁ ও বীজঃ এবং ভুমি ভেদ করির। উঠে তাহার। উদ্ভিজ্ বৃক্ষ । 
এই বুক্ষ, শাখা রোপিত হইয়াও হয়। যাহাদিগের পুষ্প ও ফল হইয়া 
বিনাশ হয়? তাহারা ওষধি। যাহাদিগের পুষ্প না হইয়া ফল হর তাহার! 
বনস্পতি । ও ষাহাদিগের পুষ্প হইতে ফল হয় তাহারাও বৃক্ষ নামে খ্যান্ত। 
এবং গুচ্ছ, 'গুল্স, বল্পী প্রভৃতি বীজ ও কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব 
স্বেদেজ ও উদ্চিজ্জ নানারূপ হইতেছে । এইরূপ নিয়ম, প্রজাপতির অব- 
ধারণ করিয়।, সক্ষম হইতে স্থুল জগৎ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দেব, 
যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধবর্ব। কিন্নর, অগ্নর, অন্থুরঃ নাগ, সর্প” পক্ষী, পিতৃ" 
লোক, বিদ্যুৎ, বজ, মেঘ, ইন্ধন, রোহিত, উক্কা, নির্থাৎ, ধূমকেতু, পরব, 
অগন্ত্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পর্বত, বৃক্ষাদদিঃ নদ,,নদী, সমুদ্র, 
গ্রভৃতি স্থাবর জঙ্গদ সমুদায় পদার্থ; ও ভূর্লোকাদি সপ্ত সগ, ও সপ্ত পাতাল, 
এই চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে প্রজাপতিদিগের নিয়মানুসারে 
জগৎ কার্ধয চলিতে লাগিল । এই সকল বিষয়ের মীমাংসা, অধিকাংশ মনুর 
১ম অধ্য।য় হইতে কর! গেল, ও কোন কোন স্থানে অন্ত শাস্ত্র অবলম্বন কর! 
হইয়াছে । ইহা বেদান্তের সহিত এ্রক্য থাকা দেখান যাইতেছে । এবং 
* গর্ভে জরামূ নামে একটা চর্মাবরণ হয় তাহাতে মন্তান থাকে। 
1 ক্লেদজ ও উৎ্ুজকে স্বেদন্্ বলা যায়। 
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ইহার সহিত সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণাক্রাস্ত ব্রচ্গা। বিষুণ, শিব গ্রভৃতির মীমাংস! 
সকল এ্রক্য রূপে সিদ্ধান্ত কর। যাইবেক।. 


তুর্থ অং অধ্যায়। 


স্ষ্ভি বিষয়ক নানা শাস্ত্র এবং সাকার নিরাকান্র মীমাংসা । 


বেদান্ত দর্শনে, আছে যে কারণ সুশ্ম স্থল শরীরে অভিমানী চৈতন্তের 
নাম ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ও বিরাট, এবং তুরীয় ব্রহ্গ চৈতন্য, অশরীরী ও অনা- 
বৃত। ইহার সমষ্টি ও ব্যট্টি রূপে এই জগৎ সংসার হইয়াছে । এই কথা 
এই গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়দ্বয়ে মীমাংসা করা হইরাছে। কেন না শক্তিম- 
চ্ৈতন্ত, ও কারণ শরীরা ব্রহ্মা; বিষু, শিব, এবং সুক্ষ শরীরী হিরণ্যগর্ত ব্রহ্ম 
ও স্থূল শরীরী বিষ্ণুর অংশ বিরাট বলিয়! সিদ্ধান্ত হইয়াছে ; অতএব দন্ুর 
সহিত বেদাস্তের প্রভেদ নাই। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে অনেক 
শাস্ত্রে বল! হইয়াছে, ব্রহ্গ। রজোগুণ, ইনি স্থষ্টি করেন ? বিষ্ণু সত্বগুণ ইনি 
পালন করেন; শিব তমোগুণ ইনি সংহার করেক। কিস্ত তাহ! নহে 
ইহারা বাস্তবিক প্রভ্যেকেই ত্রিগুণাত্মক ; এক এক গুণাবলম্বী নহেন। 
কারণ গুণত্রয়কে, স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া, স্বতন্ত্র বস্ত রূপে নির্ণয় করা 
যাইতে পারে না। কেন না এ ত্রিগুণ কোন দৃশ্ত বস্তু, অথব। গ্রহণ যোগ 
বস্ত নহে, যে তাহা বিভাগ হইতে পারে। অতএব এ দেবত্রয়, প্রত্যেকেই 
ভ্রিগুণাত্মক ক্লারণ শরীর, বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম, নিরাকার ও সাকার রূপ- 
ধারী। এবং ইঙ্টারাই কারণ শরীর বাসটি, অর্থাৎ বিভাগরূপে সমুদায় 
জগতের নিরাকার কারণ শরীর হুইয়ছেন। ইহার] এক বস্তু হইতে তিনটা 
রূপ মাত্র ধারণ করত, জগতকার্ধ্য নির্ধাহ করেন। ষে সময়, কারণ শরীর 
বিভাগ হয়, তখন যে অংশ ব্রহ্মার কারণ শরীর হইয়াছিল এ অংশ সুপ 
শরীরে গ্রবেশ করত, হিরণ্যগর্ত ব্রচ্ষ। রূপে খ্যাত হয়েন। এ সুস্ক শরীর 
ব্যঙ্টি অর্থাৎ বিভাগ হইয়া এক এক অংশ, এক এক হুষ্ম শরীর বিশিষ্ট 
জী নামে খ্যাত হইয়াছিল। তরী জীৰ সকল নানাপ্রকার . স্থুল 
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দেহে প্রবেশ করত, সুখ ছুঃথ-ভাঁগী হইয়াছে । তৎপার স্থল দেহের বিনাশ 
হইলে, এ সুক্ম দেহ বিশিষ্ট জীব পরলোক গমন করণাস্তে, পুনরায় জন্ম গ্রহণ 
অর্থাৎ স্কুল দেহ ধারণ ওত্যাগ করে। এই স্থুল দেহ ধারণ ও পালন, বিরাট 
রূপী বিষ্ণুর কাধ্য। এবং স্থল দেহের বিনাশ, রুদ্র-রূপী শিবের কার্য । কিন্ত 
বস্ত এক সপ্ত ব্রহ্ম পদার্থ। ইনি যেমুর্তিতে যখন যে গুণের কার্ধা করেন, 
তখন তীঙ্াকে সেই গুণাবলম্বী বল! যায়। যথা ব্রহ্মা ভিবণাগর্তরূপে স্থজন 
করেন, তাহ! রজ্জোগুণের কার্ধ্য বলিয়া, তাহাকে রঙোগুণাবলম্বী বলা,যায়। 
এৰং কারণ শরীবী বিষ্ণুর অংশ বিরাটরূপধারী হউয়া। এই বিশ্ব সংসার 
ধারণ ও পালন করেন, তাহা সত্ব গুণের কার্যয বলিয়া, তাহাকে সত্বগুণ1- 
বলম্বী বল1যায়। এবং শিবের অংশ রুদ্র রূপ ধারণ করিয় সংহার করেন, 
তাহ! তমোগুণেব কার্ধয বলিয়া) তাহাকে তমোগুণাবলম্নী বলা যাঁয়। 
ইহাতে নির্ণয় হয় যে, ধাহার অংশ হইতে যেকাধ্য সমাধা হয়, তাহাকেই 
তন্ময় ও কর্তা বল! যায়। অতএব বিষণ ও শিবের অংশকে, বিষণ ও শিৰ 
বলা হবায়। ইহাতে তীহাদিগের রূপান্তর ধারণ, ও অধিক পরিমাণে এ প্র 
গুণের মধ, একটী একটী গুণ অবলম্বন করাতে, পঞ্রী গুণাবলম্বী বল! 
হইয়াছে । নতুবা! কারণ শরীর বিশিষ্ট একে ন্তিন, ও তিনে এক, এবং 
প্রত্যেকেই ত্রিগুণাতআ্মক দেহধারী তাহার আর সন্দেহ নাই। এবং অগ্রে 
শিবরূপ, মধ্যে বিষুরূপ, পরে ব্রহ্জারূপ ধারণ করেন। ইহা সন্ধ্যা বিধিতে 
আছে? অর্থাৎ শিব বৃদ্ধ ; এবং বিষুও যুব; ও ব্রহ্মা কুমার, ইহীার্দিগের পত্বী- 
রাও এ রূপ? অর্থাৎ শিবানী বৃদ্ধা; বৈষ্ণবী যুবতী; এবং ব্রঙ্গাণী কুমারী। 
এই রূপ ধ্যানেতে গারত্রীর উপাসন] হইয়া থাকে । ইহারা সকলেই এক 
বস্ত; কেবল পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ মাত্র। এবং কাধ্য পৃথক্‌ বটে, াহাতে 

পৃথক্‌ পৃথক উপাসন। কর] যায়) নতুবা বস্ত পৃথক মহে। তবে ব্রঙ্গা, 
বিষু। শিব নামে যে অগ্র পশ্চাৎৎ অর্থাৎ আগ্রে ব্রহ্মা, এবং পরে বিষু, শেষে 
শিব, বলা হইয়াছে) ইহার কারণ এই যে, সুক্ষ শরীর ধারণ করণ সময়ে, 
অগ্্ে ব্রহ্ম! হিরণ্যগর্ত রূপ ধারণ করেন বলির, আগ্রে ব্রহ্ম ; পরে বিু 
বিরাট রূপ ধারণ করেন বলিয়া পরে বিষুঃ তদনন্তর শিব কক 
রূপ, ধারণ করেন বলিয়া, শেষে শিব নাম শান্্কারেবা 'লিয়া- 
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ছেন। ফলিতার্থে অগ্রে স্থষ্টি, পরে স্থিতি, তদনস্তর লয় হয় বলিয়া) 
স্ষ্টি কর্তা ব্রন্গা, ও পালনকর্তা! বিষু্$ এবং সংহারকর্তী শিব, এতন্নি বঞ্ধনই 
নামের অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে *। ইহইাদ্িগের কারণ শরীর মায়াময় মাত্র । 
এ মার ছুই প্রকার, বিদ্য। ও অবিদ্য|। তাহাতে অধিক সত্ব, এবং অত্যন্প 
মাত্র রজঃ তমঃ ভাগ যুক্ত দেহকে বিদ্যা বল৷ যাঁয়। কিন্তু বজঃ তমঃ 
গুণের ক্ছুই প্রকাশ না থাকায়, কেবল শুদ্ধ সত্বাত্মিক! বিদ্য1 বলিয়া অন্ি- 
হিত।, হইয়াছে । ফলিতার্থে রজঃ তমং তাহাতে লেশ মাত্র আছে। এ 
বিদ্যাতে আবির্ভাব চৈতন্তই, শিব; বিষণ, ও ব্রঙ্গা, এখং ছুর্গা, কালী, লঙ্্মী, 
প্রভৃতি । আর অধিক রজঃ তমঃ; ও অল্প মাত্র সত্ব গুণাদ্িকা অবিদ্য। | 
এই অবিদ্যাকে শিব বিঞ্ু প্রভৃতিরা বশীভূত। কনিয়াছেন। ইহাও তাহা- 
দিগের শরীরের অংশ বলিতে হইবেক,। তাত্পর্য্য এই যে, ঈশ্বব যর্দিচ 
মায়ার সহিত যোগঘুক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু তিনি মারার বশীভূত নহেন। 
এ ঈশ্বরের ব্যষ্টি, অর্থাৎ অংশ স্বরূপ জীব অবিদ্যা মায়ার বশীভূত হইয়া 
থাকেন। ঈশ্বব যখন ক্ষষ্টি কার্ধ্য করেন, তখন অবিদ্যাকে আশ্রয়, ও 
তাহাকে বশীভূন্কা কবির! কার্ধ্য সমাধা করেন। আর যখন লয় কবেন॥ 
তখন বিদ্যাকে আশ্রয় ওঞ্ষশীভৃত করিয়া কার্ধ্য সমাধা কবেন | বস্ত্রনূঃ 
এক মাঁম|ব ছুই অবস্থা জ্ঞান ও অন্ঞান। জ্ঞানকে বিদ্যা, 'ও অজ্ঞানকে 
অধিদ্দা! বল। বায় +। ভীবের বন্ধন ও মুক্তির হেতু এঁ মায়া; অর্থাৎ 
অবিদ্যা দ্বারা সংসার বন্ধন হয়? এবং বিদা দ্বাবা মুক্তি হয়। আবও 
বিবেচনা ভয় যে, ধিক রজস্তমে। 'ভাগে ত্যন্প চৈতন্ত পদার্থ আবৃত হও- 
রাতেই, জীব অজ্ঞান দশায় পতিত হইয়া, সংসারে ভ্রমণ করে; পুনবায় 
কার্য দ্বাবা রজঃ তমকে পরাভূত, করিয়। সত্ব গুণের অধিক ভাগ প্রকাশ 
হইলে, জীপ মুক্তি পথে গতি করে । পুরাণাদিতে আছে যে) ব্রঙ্গা, শিব ও 
ও বিষ্ণুর স্তব করেন ; এবং হরি হর অভিন্ন ঃ ইহার শাৎপর্যা এই যে, ব্রঙ্গা 
প্রথমতঃ কারণ শরীরী হইয়া, তদনস্তর অগ্রে শঙ্ম শরীব ধারণ করতঃ টি 


* শিব ক্র-রূপপারী,হইয়। জীবের মুভতার কারণ হইযাছেন। গশ্চাৎ প্রলয় সময়ে বালাগ্ি 
রুজু কপ ৮ বিনাশ কর্িবেনত। টি 
/া এই ভন বঙ্গ নহে, ইহ। শস্ল পুলি) তহ। ছারা বন্ষা পান হথ। 


র্‌ 
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কাধ্য সাধন করেন। শিব ও বিষুণ কারণ শরীব বিশিষ্ট থাকেন। কারণ 
শরীর একই প্রকার বস্ত বিধায়, হরি হুর অভিন্ন রূপ বলা যায়। ব্রহ্ম! 
শবীবান্তর ধারণ করায় কিঞ%িৎ ন্যুন ভাবাপন্ন হওয়! বিবেচন। করতঃ) শিব 
ও বিষ্ণুর উপাসনা করেন। তবে সমর সময় শিব, বিষ্ণুর উপাসনা, ও বিষ 
শিবের উপাসন] যে করেন/সে কেবল মহিম1 প্রকাশ মাত্র ; ফলিতার্থে কোন 
গ্রোভৈদ থাকা সিদ্ধান্ত হয় না। পুর্বে যে, স্থাষ্ট প্রক্রিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে) 
তাহ! নকল শাস্বেব সহিত এঁক্য আছে । কেনন! শক্তিমট্চতন্ই পরমেশ্বর ১ 
তিনি কষ্টি কার্যোর জন্য, এরকৃতি-পুরুষ-রূপ-ধারি হইয়া, যে, অগ্ড অর্থাৎ 
ডিম্বের স্ষ্টি করেনঃ এ ডিম্ব মধ্যে মে ব্রহ্মা আবির্ভাব হইয়া, সমুদায় পদার্থ 
স্ষ্টি করবেন; উহা বেদ, ও মনু, ও জ্যোতিষ, ও বিঞুপুরাণ) ব্রহ্গবৈবর্ত- 
পুবাণ ইত্যাদি সকল পুবাণে ও তন্বে আছেঃ তবে প্রকৃতি পুরুষের নাম 
শব্দান্তব করিয়৷ বিনি যাহা বলুন ন। কেন, তাহার তাৎপর্য একই আছে । 
তৎসমুদ্ায় ভাবার্থ একত্রে মীঘাংনা করিতে হইলে, গ্রন্থ নিতান্ত বাহুল্য হয় 
বিবেচনা, ক্ষান্ত থাকা গেল। এক্ষণে পৃথিখী কিসের উপর স্থিতি) ও গ্রহ 
নক্ষত্রাদিব গতি, ও স্কিন) এবং অয়ন, বংসর নকল, কিন্দপ তাহ বিবেচনা 
করা যাউক। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


প্রথিন্যাদি চতুর্দশ ভূবনের স্থিতি কি প্রকারে 
আছে তাহা নির্ণয় । * 77. 
পর্বে যে সুবর্ণ বর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হইয়াছে; এ অণ্ডের বাহিরে 
সুঙ্গা জল, ও তেজ; বায়ুঃ'ও আকাশ; মহত্ত্ব, ও অহঙ্কীব, এবং প্রি, এই 
সাঁঞটা আবরণ গোলাকরুত্তি পে বেষ্টন আছে। এ গোলাকৃন্তি পদার্থ সকল 
শন্িন্রাচ্মৈতন্যের বেষ্টন আছেঃ অর্থাৎ তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা চতুর্দি'গ 
ধারণু পরিয়্া পথিরাছেন 5 এবং তিশি এ নকল পদা“থব নধ্যে ও অভ/3৫7ও 


৭৮ জ্ঞান্তত্বদর্শন। [২য় ভাগ 


আছেন * | উপরি উক্ত ভিম্ব গোলাকার, তাহার ত্বক্‌ সুবর্ণ বর্ণ মেরু । 
তাহার মধ্যে স্থল জল আছে, এ জলের উপর আকাশ মার্গে পৃথিবী গোলা- 
কার ব্ূপে মৃৎপিগাকার প্রথমে স্থষ্টি হইয়াছিল । পূর্বে বল! হইয়াছে যে, 
পঞ্চী-করণ দ্বার! এ মৃত্তিক। হইয়াছে । তদনস্তর পৃথিবীর গুরুত্ব প্রযুক্ত এ 
স্থল জলে তাহা নিমগ্ন হইয়াছিল। পুরাণে আছে যে, ভগবান্‌ বিষণ যক্ঞ- 
বারাহ, অর্থাৎ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া এ জল হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন 
করিযাছিলেন। তদনস্তর পুনরায় প রূপ নিমগ্ন ন1 হয়, এই নিমিত্ত ঈশ্বর 
হবয়ং কুর্মনরূপ অর্থাৎ অগ্ড মধাস্থ জলের উপর কচ্ছপ রূপ ধারণ করিয়া ভাস- 
মান হইলেন। এর কচ্ছপের পৃষ্ঠে স্বয়ং সর্পরূপী তামসী মুস্তি অনস্তরূপ ধারণ 
কবতঃ দণ্ডাকারের ভ্তায় উন্নত ভাবে, সহন্্ ফল] বিস্তার করিয়। শ্বীয় 
মন্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়! রাধিয়াছিলেন | এবং ঈশ্বর এ কৃর্মের পৃষ্ঠে 
অষ্ট দ্িগে আটটা দিগ্ঈগজ রূপ ধায়ণ করিয়া; শুও্ড উত্তোলন করতঃ পৃথি- 
বীকে ধারণ করিয়া রহিলেন। ঈশ্বর, লীল1 বিস্তার করণ জন্য, এই সকল 
মূর্তি ধারণ করিয়া, পৃথিবীকে অচলা রূপে রক্ষা করিয়াছেন। কৃত্্ম পৃষ্ঠের 
উপর গোলাকার পর্বত বেষ্টন আছে। ইহা যেমন গোলার বেড়, এ রূপ 
প্রাচীরের স্তায় ঘের আছে। ইহার নাম লোঁকালোক পর্বত । এই 
লোকালোক পর্বতের দক্ষিণ বৃত্তকে কুমেরু বলে ; এবং উত্তর বৃত্তকে স্তথমের 
বলে ; ও পুর্ব বুন্তকে উদয়াচল, এবং পশ্চিম বৃন্তকে অস্তাঁচল বলে। ইহার 
বাতিরে অন্ধকারময়, তাহার পরে ব্রহ্গাণ্ডের ত্বকে বেষ্টন আছে। অএতব 
পৃথিবীর নীচে 'অনন্ত। তাহার নীচে কুন্ম; তাহার নীচে স্থুল জল, তাহার 
নীচে ব্রহ্গাণ্ডের নিয় ত্বক ভাগ রহিয়াছে। পৃথিবীর নিয়ের পদার্থ সকল 
ধাবণাঝ্মিকা-শক্তি ঈশ্বরের মৃন্তি বিশেষ। পৃথিবীর মধ্য স্থানে দরগডাকারের 
ম্যায় সুমের পর্বত 'রহিয়াছেন। এ পর্বতের মূল অনন্তদ্দেবের মস্তকে আছে; 
এবং তথ! হইতে উখিত হইয়া পৃথিবীর উপরে অধিক পরিমাণ উখিত 
হইয়াছে । ইহার চারি দিকে হিমালয় প্রভৃতি কতক গুলিন পর্বত আছে । 


জে পপ পপ পপ স্প্পসপপসপাপ 

৭ পঞ্চদশী খ্রস্থকার বলেন যে, শুনা কোন পদার্থ নাই, ইহা অতি পগঙ্গত, কেনন] শনা 
পদার্থ থাকিলে, ব্রহ্মা ভাহান্তে থাকিতে পারে না। অতএব নিরাকার ঈশ্বর শ্বায় শঞ্তিতেই 
ধারণ কুরা সঙ্গত। 
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শাস্ত্রে তিনটী পর্বতকে সুমের নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মধ্য 
পর্বতের নাম স্থমেরু, এবং লোকালোক পর্বতের উত্তর বৃত্তের পর্বতের 
নাম স্থমের, এবং ব্রদ্মাত্ডের ত্বক পর্বতের নাম স্থমের । তাহাতে মধ্য 
স্থমেরুর চারি দিকে পৃথিবীর যে ভাগ; লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত রহিয়াছে ইহাকে 
জদ্ু্বীপ বলে । ইহার পুর্ব দ্রিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষ, ও পশ্চিম 
দিকে কেতুমালবর্ষ, ও উত্তর দিকে কুরুবর্ষ, ইহ! সূর্য্য নিদ্ধান্ত মতে বলে। 
বিষুপুবাণে আর অনেক বর্ষের নাম আছে *। ফলিতার্থে সেই সকল পর্ষ, 
এই গাবি বর্ষের অন্তভূ্তি এক এক মহাপুরীকে, এক এক বর্ষ বলিয়া! উল্লেখ 
হইয়াছে; ইহা! অনৈক্যের কারণ নহে। এই লবণ সমুদ্রের অপর পারে, 
প্রক্ষদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে, প্র দ্বীপ লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়! 
রহিয়াছে । গর প্রক্ষত্বীপের চারি দিকে ইক্ষু সমুদ্র নামে সমুদ্র, গোলাকারে 
বেষ্টন রহিয়াছে । এইরূপ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শালুলিদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ও 
পুক্ষরদ্বীপ, ক্রমে সুরা, সর্পি” দধি, হুপ্ধঃ জলান্তক1 সমুদ্রে বেষ্টিত আছে। 
প্রত্যেক দ্বীপে ৯ নয়টা বর্ষ ও নদী এবং পর্বত ও মন্ুষ্যাদি রহিয়াছে। 
জলাস্তক! সমুদ্রের অপর পারে স্থৃবর্ণ বালুকাময় ভূমি আছে? তাহার পরে 
আকাশ, তৎপরে লোকালোক পর্বাত। পুরাণে দ্বীপ ও উপদ্বীপ এবং 
বর্ষের নাম ভিন্ন ভিন্ন আছে 11 কিগ্ত সংখ্যার অনৈক্য নাই, তবে নামান্তর 
হওয়ায়» অনৈক্যের কারণ নহে ; কেনন| দেশ বিভাগ ও দেশের নাম, সময় 
সময় যে; পরিবর্তন হয় তাহাতে নামান্তর হইবার সম্ভব যেমন পূর্ব্বকার 
দেশের নাম, বর্তমানাবস্থায় নামাস্তর হওয়] দেখ! যায়) তন্রপ পুরাণের 

ংবাদকর্তারা যে দেশের যে নাম, ও বর্ষ বিভাগ ক্রমে বর্ণন,করিয়াছেন, 
বেদব্যাদখবি অবিকল তাহাই পুরাণ রূপে প্রস্তত করেন। ইহাতে মূল 
শাস্ত্রের অনৈক্য হইতে পারে না। এবং মূল বক্তারা, যে সময়ে যে দেশের 
যে নাম থাকা জানিতেন তাহাই বলিয়াছেন । ইহ দোষের কারণ নহে। 
উপরে সুর্য সিদ্ধান্ত মতে চারিটী বর্ষ বল! হইয়াছে; ইহা সত্য যুগের অল্প 


* ভারত, কিংপুরুষ, হরি, ভদ্ৰান্ধ, কেতুমান। ইলাবৃত, রম্যক, হিরগ্নয়। কুরু, এই নয় বধ। 
1 'জশুদ্বীপে উপদ্বীপ ৮টী। তত যথ। স্বর্প্রস্থ; চন্ত্রশঙ্ক, মিংংল,*্মাবর্তন। পঞ্চজন্য। মলাহাণ) 
রমণকু। লঙ্ক। | র্‌ 
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অবশেষ থাঁকেন সময়ে বলা হইয়াছে । কারণ প্র গ্রন্থে লেখা আছে যে, ময় 
নামে দৈতা, সত্য যুগের অল্প অবশ্য থাকিতে, স্র্যাদেবের উপাসন। করাতে, 
কুর্ধ্দের প্রসন্ন হইয়া, বর দেন; তখন ময়, পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষাত্রের বিষয় 
জানিতে ইচ্ছা করে; তাহাতে কুর্যযাংশ পুরুষ, ময় দৈতাকে ই সকল বৃত্াস্ত 
বসেন ।* পুরাণ সকল দ্বাপর যুগের শেষে প্রস্তত হওয়ায়, তৎকালীন দেশ 
বিভাগ 'ও নামান্তর হওয়াতে) বক্তার! কেহ দর্শন কালীনের) ও কেহ তৎ- 
কালের, বর্তমান নাম উল্লেথে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব“বিবেচন। করিলে 
কোন অনৈক্য না থাকা সিদ্ধীজ্ত হইতে পারে । উপরে যে গোল'কার 
পৃথিবীব কথা বল! হইল, তাহার সকলের উপরি ভাগকে ভূপৃষ্ঠ বলা বায় । 
এই ভূপৃষ্ঠে সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপ, এবং বর্ষ সকল থাকা বল! হইয়াছে । 
ইনার নিয়ে ক্রমাবীন সাতটী বিবর আছে তাহাতে সপ্ত পাতাল রহিয়াছে। 
যেমন পদ্মপত্র সকল একত্র করিয়1, তাহার মধ্য স্থানে একটী শলাকা বিদ্ধিয়। 
দিলে যেরূপ হর? সেরূপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্থুমের পর্বত রহিয়াছে; এ 
পর্বতকে বেষ্টন করিয়া! পদ্মপত্রের সভার এক একটী পাতাল রহিয়াছে। 
যেমন উপরে অর্াৎ ভূপৃষ্ঠে একটা পদ্ম পত্রের স্ঠার সুমেরুর চারিদিকে 
পার্থিব অংশ আছে; তাহার উপর সপ্ত সাগর, ও সপ্ত দ্বীপ, এবং অন্ঠান্ত 
পর্ধত ও নদ নদী প্রভৃতি বিদামান রহিয়াছে! এবং ইহাতে মনুষ্যাদিরা 
বাস করিতেছে ; তন্রপ ইহার নীচে অতল পুবী আছে। তাহাও একটা 
পদ্মুপত্রের ন্যায় সুমেরুর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে; তাহার নীচে নিতল, 
ও তাহার নীচে রসাতল, ও তাহার নীচে পাতাল; এইরূপ ক্রমাধীন 
তবকে তবকে পর পর সপ্ত পাতাল বিদ্যমান আছে। ইহা সমুদায় একত্রে 
একটা গোল পদার্থ। যেমন একটা কদন্ব কুম্থম অথবা গোল লাটীম্‌ মধ্যে 
শলাকা) তন্রপ। এই পাতালে, দানব নাগ ও যক্ষ এবং রাক্ষপগণ বাস 
করে। বিষ পুরাণে আছে যে, যে প্রকার পদ্মপুষ্প প্রন্ষু্টিত হুইলে, 
একটাঁংগোলাকার হয়, তাহার চারি দিকে দল নীচে উপর থাকে, মধ্য স্থানে 
কর্ণিকার থাকে, তন্দ্রপ পৃথিবীর মধ্য স্থানে 'ভূগর্ত হইতে স্থমেরু পর্বত 


ক্* এই জন্য গ্রন্থের নান শর্যাসিদ্ধাস্থ আর্থ।ৎ সুর্য দ্বার! সিদ্ধান্ু হয়। 
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কর্ণিকার ম্বরূপ উত্থিত হইয়াছে । তাহার গায়ে নীচে উপর সপ্ত পাতাল 
ও ভূপৃষ্ঠ আছে। ইহাতে পর পর সাতটী বিবর অর্থাৎ ফাঁক আছে।* 
দলের অর্থাৎ পাতালাদি সপ্ত পুরীর মধ্যে, এক এক পুবীর অগ্রভাগে যাহারা 
বাস করে, তাহার! চন্দ্র স্ধ্য কিরণ দেখিতে পায়; আর যাহারা বিবরের 
মধ্যে স্থমেকুর নিকটে বাস করে, তাহার! দেখিতে পায় না। সেশ্থানে 
দিব্য ওষধি ও মণি প্রভৃতি উজ্জ্বল পদার্থের আলোক বিদ্যমান থাকাতে, 
তত্রত্য লোকের ফ্ষার্্যসিদ্ধ হয়$। সুমের পর্বতের মূল দেশ কিছু সর ও 
ক্রমান্ধীন যত উ্ধ উঠিয়াছে ততই মোটা হইয়াছে । যেমন পল্মকণিকার 
মূল সরু উপর মোটা$। অথবা ধুস্ত,র পুষ্পের ন্যায়, নিয় প্রদেশ সরু ও 
উদ্ধ দেশ মোটা তন্যায় স্বমের পর্বত। ইহা? প্রায় স্ধ্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উদ্ধে 
উঠিম়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে অধোভাগ পাতাল পর্য্যন্ত স্থানকে ভূলোক বল! 
যায়; এবংপৃথিবীর উপর হইতে স্থমের পর্বতের উর্ধ সীমার নিয় ভাগ 
পর্য্যন্ত ভূবলোক বল যার; এই স্থুমেরু পর্ধতেৰ উপরে দেবতার! বাস্‌ 
করেন, তাহার আধার স্থমের বটে, ভদবধি সত্যলোক পর্যন্ত স্বানকে 
্বর্লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক বল! যায়। এই স্বর্লকের অন্তর্ভত কয়েকটা 
লোক আছে। ইহার মধ্যে স্বর্গলোক কেবল স্ুমের পর্বতের সর্বোচ্চ 
স্তানেঃ ইন্ত্রপুবী নামে, ও দক্ষিণ ভাগে বমপুরী অর্থাৎ যমালয় নামে ও 
পিতৃলোক্‌ নামে আর একটা লোক বিখ্যাত রহিয়াছে । তাহার উপর 
মহল্লোক ও জনলোক, তপলোক, ও সত্যলোকসকল স্থির বায়ুর উপর 
আছে|। এ সকলস্থান ক্রমে উপরি উপরি আছে। তাহাতে মহর্ষি ও 
নিদ্ধ যোগীগণ বান করেন। ইহার সকলের উপর সত্যলোক, তাহাতে 
নান! পুরী জাছে। অর্থাৎ বৈকু, ও গোলোক, এবং ব্রদ্মলোক, ও কালী- 
লোক, ও ছুর্গালোক, এবং শিবলোক প্রভৃতি সগুণ ও মুর্তিধারী ঈশ্বরের 


% বিবর শব্দ বলাতে বোধ হয় স্থানে স্থানে নীচে উপর স্ৃত্তিকায় বন্ধ আছে, যেমন 
সাল্গ্রামশিলার চক্রকুহর, তন্ায় সপ্ত পাতাল । 

বিঃ ঃ পুরাণ । 

ুষধ্যসিদ্ধাস্ত | 

$ কৌপল বা পদ্মচাক।। 

॥ তথায় জ্যোতির্দয় অনা পদার্থের দ্বারা আলোঁক হয়, চক্র সুর্য দ্বারা বকে! 
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বাষস্বানরূপে নির্দিষ্ট আছে। ম্বর্গের উপর মহল্লোকের নিয়ে হুর্য্যলোক, 
ও চন্ত্রলোক, এবং নক্ষত্রলোক, ও প্ৰবলোক,; এবং গ্রহদ্িগের বসতি লোক 
সকল উপর্য পরি বিদ্যমান আছে। এবং হিমালয় পর্বতের উপর স্থমেরর 
শৃক্গসকল, এবং কৈলাস সর্ধত প্রভৃতি স্থান দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান নির্দিষ্ট 
রহিয়াছে; তাহাতেও কখন কখন দেবতার! বাস করেন। এই সকল 
বিষয় অনেক শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত কর! গেল; তাহার সকল নাম উল্লেখ 
করার গ্রন্থ বাহুল্য হুইয়। পড়ে । এক্ষণে রাশিচক্রের বিষয় বিবেচনা কর। 


যাউক। ৰ 
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রাশিচক্রের বিবরণ নি্ণয়। 


স্থমের পর্বতের উপরে আকাশে, তেজ ও বায়ু দ্বার! নির্মিত একটী চক্তু 
আছে, এ চক্রকে রাশিচক্র অথবা নক্ষত্রচত্রে বলা যায়। অশ্বিনী, ভরণী, 
ককত্তিকা; রোহিণী, মৃগশিরা, আর্বা, পুনর্বন্থ, পুষ্যা, অগ্লেষাঃ মঘা১ পূর্ববফ্তুণীঃ 
উত্তরফস্তূদী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা; অনুরাধা, জ্যোষ্া, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, 
উন্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা,) শতভিষা,, পূর্বভাত্রপদ, উত্তরভাদ্রপন্ধ, রেবতী 
এরই ২৭ সাতাইসটী নক্ষত্রকে, বার ভাগ করত প্রত্যেক ২।০ সওয়াছুই নক্ষত্রে 
আঁক একটা রাশিনির্ণয় হইয়াছে । অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, 
কন্যা, তুলা বিছা, ধনু, মকর, কুস্ত, মীন, এ বারটা রাশি, বিভক্তরূপে শ্রী 
চগ্রে আছে। এ চক্রে গ্রদ্দিগের পথ আছে। গ্রহসকল ' নীচে উপর 
তাবে গতি করেন" চড্রে, সকলের নীচে চন্দ্রের পথ; তাহার উপর বুধ, 
তাহার উপর শুক্র, তাহার উপর স্থর্য,) ও উপরে উপরে পর পর মঙ্গল 
বৃহস্থতি ও শনির পথ আছে) ও রাহ কেতু কখন নীচে কখন উপরে গতি 
করে। পূর্বে বলা হুইয়াছে যে, লোকাঁলোক পর্বতের উত্তর বৃত্তকে সুমের 
বলে, এবং দক্ষিণ বৃত্তকে কুমেরু বলে । এই ছুই পর্বতের অধিক উচ্চ স্থানে 
আ[কা?শ ছুইটা রব তার! দৃষ্ট হয়, তাহ! দ্বারা মাবিকের1 রাত্রিকালে মহা- 
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সমুদ্রে দিগ নির্ণয় করে। এ ছুইটী তারার মধ্যে উত্তরঞ্চব তারা এই দেশ 
হুইতে দেখা যায়। এীছুই তারার মধ স্থানে নিষ্ে গোলাকার পৃথিবী 
আছে। ইহার উপরে আকাশে রী রাশিচক্র বিদ্যমান আছে। উক্ত রাশি- 
চক্রে ৩৬০টী রেখা আছে। তাহার প্রতি রেখায় একটা দিন পরিমাণ হয়, 
ইহাকে লাবন দিন বলে। ইহার ত্রিশ দিনে একটী সাবন মাস হয়। বার 
মাসে এক বৎসর হয়। পৃথিবীর মধ্য স্থলের উপর সমস্ত্র পূর্ব পশ্চি্ 
লম্বমান একটা রেঞ্সা আছে, এ রেখাকে বিষুৰ রেখা বলে। আর একটা 
রেখ উত্তর দক্ষিণ লম্বমান আছে, তাহাকে ক্রান্তীপাত কহে। এ বিষুৰ 
রেখা, মধ্যস্থমেরুর উপরিভাগে আছে । মেষ ও তুল সংক্রমণে ছুরয্যদেৰ 
পঁ রেখা স্থানে উদয় হওয়াতে দিন রাত্রি সমান হয়। স্ুর্যযসিদ্ধাস্তমতে, 
পৃথিবী ছুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ মধ্যস্থমেরুর সমস্থত্র পুর্ব পশ্চিম একটী রেখা 
টানিলে অদ্ধচন্দ্রাকার দক্ষিণে অন্ুুরভূমিঃ ও উত্তর দ্িগে অর্ধচন্দ্রাকার দেব- 
ভূমি বল৷ যায়। ইহার উপরে রাশিচক্র প্রবহবাধুতে ঘ্বুবিতে থাকে। 
এ রাশিচক্র যখন উত্তর দিগে সরিয়! যাঁর, তখন উত্তরাম্নণ বলে। এবং 
যখন দক্ষিণ দ্রিকে সরিক্প! যায়) তখন দক্ষিণায়ণ বলে। উত্তরায়ণে সুর্যাদেৰ 
উত্তর দিগে ভ্রমণ, এবং দক্ষিণায়ণে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ হয়। কিস্তু বিষুৰ 
রেখা ও লোকালোক পর্ধত অতিক্রম করেন না। এবং চক্রটী প্রত) 
একবাঁর গতি করেন অর্থাৎ ভ্রমণ করেন। ইভাঁতে প্রত্যহ দ্বাদশ রাশি 
ঘোরে । বিষু্পুরাণে বলেন বে; স্্যদেবকে যখন প্রথম যে স্থানে দেখা 
যায়, তখন সেই স্থানে তাহার উদর কল্পন! হয়; এবং ষেস্থানে আদর্শন হয়, 
সেই গ্বানে অস্ত কল্পনা হয়। বাস্তবিক সুর্য সমভাবে রাশিচক্রের সহিত 
চলিতেছেন* তাহার উদয় ও অন্ত নাই। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যহ 
রাশিচক্র ষেমন ভ্রমণ করেন) তেমনি এক এক রেখা! মবিদ্ে থাকে, তাহাতে 
এক দিন হয়। যখন উত্তর দ্িগে সরে; তখন এ চক্র দক্ষিণ দিকে কিছু 
উচ্চ ও উত্তর দ্িগ্ে কিঞ্চিৎ নীচ ভাবে চলে। ও যখন দক্ষিণ দিকে সরে, 


* এই দেবতৃমি নাম মাত্র, ফলতঃ দেবতার বসতি স্থান নহে। 
1 কিস্ত ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব দিগে প্রথম দেখা ধায় বলিয় উদন্নগিরিতে উদয় হওয়া বলে 
এবং পাঞ্চম দিগে অন্ত হয় বলিয়! অন্ত|চলে অস্ত বলা যায়। 
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তখন উত্তর দ্বিগ উচ্চ, এবং দক্ষিণ দ্িগ নীচ ভাবে চলে ! ইহাতে পাতাল 
সপ্তের অগ্রভাগ স্থানে আলোক হয়। পুর্বে যে তিন শত যাইট দিনে 
সাবঘন বৎসর বল! হইয়াছে ঃ কিন্তু কুর্যযদেবের শীঘ্র মান্দ্য গতি ক্রমে, ষে 
রাশিতে ষত দ্বিন ভোগ করেন, তাহাকে সৌর দ্িন কহে। এ সৌরমানের 
৩৬৫টা দিনে বৎসর হর । এই কারণে সৌর বৎসরের সহিত সাবন 
বৎসরের বিভিন্ন হয় । স্ার্ভ ভট্টাচার্য্য মতে, নক্ষত্রচন্র পূর্ব দিগে 
২৭ অংশ ও পশ্চিম দ্রিগে ২৭ অংশ দোহছ্ল্যমান হওয়াতে, মেষ রাশির 
প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত অর্থাৎ বিষুব রেখ। হয়। প্র রেখায় সুর্যদেব 
বৎসরে ছুই দ্বিন থাকেন। এ ছুই দিন, দিনরাত্রি সমান হয়) প্র রেণ। 
৬৬ বতনর ৮ মাসে, এক এক অংশ সরে, তাহাতে অয়নের দিনের 
হ্থাস বৃদ্ধি হয়। ১৩৫৫ বৎসর পুর্ববে মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তির 
দিনে দিবা রাত্রি সমান ছিল। এক্ষণে ১০ই চৈত্র ও ১০ই আশ্বিন এরূপ 
হইয়াছে। পুর্বে পৌষী সংক্রান্তিতে উত্তরারণ, ও আষাঢ়ী সংক্রাপ্তিতে 
দ্ক্ষিণার়ণ হইত। এক্ষণে ১১ই পৌষ উত্তবারণ ও ১১ই আবাঢ় দক্ষিণান্নণ 
হইতেছে । আমারদিগের এই প্রদেশে,উত্তরায়ণে দিনের পরিমাণ বুদ্ধি, এবং 
রাত্রির পরিমাণ অল্প হইতে থাকে £ এবং দক্ষিণায়ণে দ্রিনের পরিমাণ অল্প, 
ও রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইহার কারণ, ুর্ধ্যদেবের মান্দ্য গতিতে দিন 
বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও শীপ্ব গতিতে দিনের পরিমাণ অল্প হইতে থাকে । 
রাশিচক্র, যখন উপরে গতি করে; তখন আমারদিগের এ দেশে দিবস হয়, 
এবং নিষ্নভাঁগে গতি করিলে, স্্্যদেব দূরবর্তী 'অদর্শন হইয়! রাত্রি হইতে 
থাকে । রাশিচক্র ভ্রমণ করতঃ সৃধ্য বখন বিষুব রেখ! স্থানে উপস্থিত হয়েন, 
তখন দিন'রাত্রি সমান হয়। এ চক্র দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্তরূপে ঘোরে, 
তাহাতে শী ও ম্লান্দ্যগতি হয়। ক্র্য্যসিদ্ধান্ত মতে, মেষাদি ছয় মাস দেব- 
ভাগে সুর্য দর্শন হয়, এবং তুলাদি ছয় মাসে হয় না; এইজন্ত দেবভাগে ছয় 
মাস দিন, ও ছয় মান রাত্রি।* এবং অস্থরভাগে তুলাদি ছয় মাস সুর্য দর্শন 


* ৬৬ বৎসর ৮ মাস অস্তর দিনের পরিবর্তন তওয়াতে। পুর্বে কর্কটের প্রথম দিন 
হইতে উতর দিগে শুযা দশনি হইত, ইহার পরিবর্তনে কখন তুলাদি ষটক অদশ'ন হয়। 
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হয় ; এবং মেষাদি ছয় মাস হয় না। ইহার কারণ রাশি চক্র উত্তবদিগে 
সরিয়া গেলে, দক্ষিণদিগে অনেকে দূরবর্তী কুরধ্য হওয়াতে, তাহার! 
স্্টযদ্েবকে দেখিতে পায় না; সুতরাং ছয় মাস রাত্রিথাকে। তন্দরপ রাশি 
চক্রে দক্ষিণে সবিয়! গেলে ও উত্তরদিগে দূরবর্তী স্থানে সুর্যের গতি হওয়া- 
তেও এরূপ ঘটে * হুর্্যদেবের দূর গমন, ও নিকট গমন প্রযুক্ক ভড্রাশ্ব বর্ষে 
অস্ত হইলে, ভারতবর্ষে উদয় হয়ঃ সেই সময় কেতুমাল বর্ষে অর্বাত্রি হয়, 
ও কুরুবর্ষে অস্তময় হয়। এইরূপ সর্বত্র ন্যনাধিকপে চলে। স্ুর্যযলোক 
ও, চন্দ্রলৌক প্রভৃতি ষে সকল লোকেব কথা বল! হইয়াছে,তাভ৷ জ্যোতির্ময় 
পদ্দার্থেব অংশ স্বরূপ দেবত1; অর্থাৎ কশ্ঠাপেব প্রত্র ুর্ণা ও আত্রির পত্র 
চন্দ্র, ইহার! যে স্থলে বাস কবেন) তাহাকে কুর্যযলোক ও চন্দ্রলোক বলে। 
পুরাণে আছে ষে, কুর্যযলোকেব উপরে এ চক্্রলৌোক। কিন্ত বাশিচ"ক্রব 
নীচে ; অর্থাৎ স্থর্য্যেব নীচে চন্দ্রের পথ, ইহ1 জ্যোতিষ শানে নিরূপণ হই- 
য়াছে। ইহাতে নিদ্ধান্ত হর বে, জ্যোতির্মণ চক্ত্র, জেযোতির্ময় সণ্য্যর নিয়্- 
পথে গতি করেন । উহাতে শান্স্েব কোন অটৈক্য নাই । ঘেকপ রাশিচক্র 
ভ্রমণ করে; তাহার সহিত স্ব স্ব পথে গ্রহগণও ভ্রমণ করেন । তাহার! শীপ্ব 
ও মান্দ্য, এবং বক্রগতিতে দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করেন। আপন গতিক্রমে 
ভ্রমণ করিতেছেন যে্ু্য, তাহার অধংস্থল হইতে চন্দ্র নিঃস্যত হইয়।, 
প্রতাহ। অর্থাৎ যতক্ষণে ১২ অংশ অন্তর গমন কবেন, ততক্ষণ বা ততদণ্ড 
পলে, এক এক তিথি হয়। ইহাতে ১৮০ অংশ পর্য্যন্ত গমনে, শুরুপক্ষীয় 
১৫ব তিথি হয়। এবং পৃর্ণিম। স্থান হইতে ক্রমে ১২র অংশ আগমন কবিতে 
করিতে, চন্দ্র সুর্য্যেব নিকটবর্তী হইতে থাকেন । তখন কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি 
হয়। ফখন নম্ত্রপাতের সায় চন্দ্র হুর্যোর অধোভাগে গমন করেন, তখন 
অমাবস্য। হয়। শুরুপক্ষে এক এক তিথিতে চন্দ্রের এন এক কল। অতি- 


৭ উত্তরে লাপলাও, এবং তাহাঁর সমস্ুত্র দক্ষিণ দূর স্থানে এরূপ ঘটে তাহার ন/ম জানা 
"যায় না। ুমেকু পর্বতের উন্তুর নিকটনন্তী স্থানে প্রত্যহ কুর্যা দশ'ন হয়, কেন ন! প্রত্যহ 
একবার শর স্থান দিয়া শুযোর গতি হয। | 

1 ভাৎপবা এই চন্দ্র দেবত। ও জ্যোতির্্য় চ্ত্র, এবং সুধ্য, দেবতা ও জাতির মূর্যা ইহ! 
প্রত্যেকেই ছুই ছুই প্রকার। এইরূপ সমুদায় গ্রহগণ। 


৮৬ জ্ঞানতবদর্শন। [২য় ভাগ 


রিক্তরূপে প্রকাশ হওয়ায় বর্ধিত হয়। তজ্প কৃষ্ণপক্ষে এক «ক কলা 
অদর্শন হওয়াতে হাস হইতে থাকে । কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লা সপ্তমী পর্য্যস্ত 
পিতৃলোকদিগের বাসস্থানে প্রত্যহ হৃষ্যদর্শন হয় ) ততপরে অদর্শন হয়। 
অমাবস্যার দিবস মধ্যান্ত সময় গত হয় ।ঞ*্ এজন্য পিতৃলোকের একদিনে 
মন্ছষ্যের ১৫ দিন) ও একরাত্রিতে ১৫ রাত্রি হয়। কিস্তুশাস্ত্রেবলে যে, 
পিতৃলোকের কৃষ্ণপক্ষ দিন, ও শুরুপক্ষ রাত্রি, ইহা ক্রমশ অয়নের গতি 
ক্রমে নানাতিরেক হইতে পারে । রাহুর গতি ক্রমে, যে সম্নয় চন্দ্র অথবা 
হুর্ষ্যের নিকটবর্তী হয়, তখন তাহার ছায়াতে গ্রহণ হয়। যে পরিমাণ 
ছার়াতে বত অংশ অদর্শন হয়, তত অংশ গ্রাস বলা যায়। এই গ্রাসকে 
ভক্ষণ বল! যায় না, কারণ শাস্ত্রে তাহ! বলেন নাই । যেরূপ মেঘের ছায়াতে 
চন্দ্র সূর্য্য অদর্শন হয়ঃ তদ্দরপ হইয়া থাকে এই সমুদ্দায় বিষয় কুর্ধ্য-সিদ্ধাস্ত ও 
বিষুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লেখা গেল । ইহা! গ্রন্থে লিখিয়৷ সম্যক বুঝা- 
ইয়] দেওয়া স্থুকঠিন $ তবে যন্ত্র প্রস্তত করিলে; বিলক্ষণ বুঝান যায়। এ 
বস্ত্রের বিষয় সৃর্যযসিদ্ধান্তে গ্রন্থে লিখিত আছে। যদি কেহ তত্দৃষ্টে যন্ত্র প্রস্তত 
করেন, তাহ! হইলে সম্যক জ্ঞাত হইতে পারেন । ভগবদসীতা ও অধিকরণ- 
মালা দৃষ্টে জান! যাঁয় যে, দেবলোক ন্মেরুপর্বতের উপরে আছে। 
স্্যযদেব প্রত্যহ তাহার উপরে ভ্রমণ করাতে, প্রতাহ বর্বদ1 সুর্য্যের 
আলোক তথায় হয়। কিন্ত দক্ষিণায়ণে এ স্থানে ধৃমাভিমানিনী দেবতা! 
হুইতে, একটী ধুম উখিত হয়, তাহাতে কৃর্ধ্য ছয় মাস দর্শন হয় নাঃ এবং 
উত্তরার়নে এ ধূম থাকে না। তাহাতে তখন দিবস বলিয়! জানা যায়ঃ 
ইহা! অনৈক্য নহে $ কারণ বিষুব রেখ স্থমেরুর উপরে থাকে পূর্বব সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে? হুর্ম্যদেব ত্র রেখা অতিক্রম করেন না। তাহাতে ,রাশিচক্র 
দক্ষিণে সরুক, বা উত্তরে সরুক তথায় ুর্ধ্য দর্শনের কোন প্রতিবন্ধক নাই ॥ 
তবে ধুম প্রতিবন্ধক হইতে পারে ।$ অতঃপর.বিরুদ্ধ মত সকল আলোচনা 


৪ এইজনা অমাকস্তায় শ্রাদ্ধবিধি হইয়াছে । 
1 চন্দ্রগমনকালে সমুদ্রের নিকটস্থ হইলে তাহার আঁকবণে জোয়ার হয় ও দুরস্থ হইলে 
ভটা হর ভিথিবিশেষে চত্্র হাস বৃদ্ধি ছেতুক জোয়ার ভাটার বৃদ্ধি হইতে থাকে। 
+ এই ্স্থে পৃথিবী, ও দ্বীপ? এবং সমুন্ধ। পর্বত, এবং গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিচক্রের পরিমান 


দ্ঠ অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন। ৮৭ 


কর! যাইতেছে । কেহ কেহ বলেন কুর্ধ্যদেবের গতি নাই পৃথিবী ঘুরিতেছে, 
ইহ1 সঙ্গত কিন! তাহ। বিবেচনা কর! যাউক। 


সপ্তম অধ্যায়। 


পৃথিধী ভ্রমণ করে কি না অর্থাৎ ঘোরে কি না 
+ তদ্িষয়ক বিচার। 


কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীর শূন্যের উপর উনুতপ্লুত অর্থাৎ উলটা 
পালুট! নীচে উপর ভাবে ঘুরিতেছে*। হৃ্যদেবের গতি নাই, তাহ। পৃথিবী 
অপেক্ষা বড় পদার্থ। এই কথ৷ আমাদিগের ধর্শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিধায় বিশ্বাস- 
যোগ্য নছে। কারণ শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা, পৃথিবীর যে প্রকার স্থিতি ও অবস্থ। 
বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবী ঘোরার কোন কারণ নাই । বরং 
পৃথিবী সমুদ্ায় বস্ত ধারণ করিয়া থাকায় তাহা উলুতপ্লুত অর্থাৎ উলট! 
পাল্টা নীচে উপর ভাবে ঘোর! অসম্ভব । € যাহ হউক পৃথিবী ঘোরার 
কারণ কি? যদি বলযায় ঈশ্বরের কার্য তিনি সকলই পারেন। কিন্তু 
ঈশ্বর পারেন বলিয়।, পৃথিবী ঘুরাইবার কারণ অনুমান হয় না। যদি বল যে, 
ঈশ্বরের কাধ্যের কারণ অনুমাণ করার প্রয়োজন নাই। তবে পৃথিবী ঘোরে 
ন1 উহ! কৃর্ম ও অনন্তের উপর আছে, ইহা অন্থমান কি জন্যে না হইবে? 
বরং শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থল জল, তাহার উপর 
ভাসমান কৃর্ম, ও তাহার উপর অনন্তদেব দণ্ড পূরণ করত মস্তকে পৃথিবী 
ধারণ করিয়া! আছেন। ইহা সম্ভব ও সঙ্গত বটে, কেন ন! ইশ্বরের কার্য 
সকল যাহা দেখ যায়, তাহা কার্য কারণ অনুযায়ী সম্তভবমত নিয়মাধীন 





সকল নিশ্চয় করিয়! শাস্ত্র সকল এক বাক্য করা অনেক বাহুলা ব্যাপার জন্য লেখ! হুইল না 
বিশেষতঃ মাঁস পক্ষ অয়ন খতু সর্বদ। পরিবর্তন হয় বলিয়। নিশ্চয় হয় না। এবং শীত, শ্রীন্মের 
প্রকৃতি কারণ নিশ্চয় করিয়! লেখ! অনেক বাহুল্য বলিয়। ক্ষান্ত থাকা গেল। 

* এই মত, আধ্যভট্ট নামক আধুনিক গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম শাস্তরবরুদ্ধ 
বলিয়। কেহ গ্রহণ করেন নাই। & মতটা বিদেশীয় পঙিতের। শিক্ষ। করিয়। তাহ। প্রবল বিষেচন। 
করিয়াছেন । পরে শ্বমত বলিয়। বিস্তার করিয়াছে ন। 


৮৯ জানতত্বদর্শন। [ত্য তাগ 


চলিতেছে। ইহাতে শান্তযুক্তি অবিশ্বাস করিয়!, যে বৃহৎ পাখিব পদার্থ 
শুম্যের উপর অকারণে ঘুরিতেছে, এই অসঙ্গত কথ। বিশ্বাস করা ছুঃসাধা* । 
তবে যর্দি বলা যায় যে, পৃথিবী গোলাকার বস্ত তাহ! স্বভাব বশতঃ খোরে ? 
ইহ! সঙ্গত নহে। কারণ পৃথিবীর উপর পর্বত সংলগ্ন থাকায় তাহ! সুগোল 
নহে, এবং স্বভাববাদীর! প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্মান মান্য করেন না) ও পৃথিবী 
ঘোরার বিষয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু নাই, তবে অনুমান করিতে হইলেও, 
তাহার হেতু ও দৃষ্টান্ত কিছুই দেখ! যায় না; বরং বিপরীণ্ত অনুমান হয়। 
কারণ বস্তুর যে ত্বভাব, তাহ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বস্ততে থাক সম্ভব; যেন 
অগ্নিরাশির স্বভাব দহন করে; তাহার ক্ষুদ্র অংশেও দাহিকাশক্তি আছে, 
তাহাতেও দহন করে। তব্রপ পৃথিবীর ঘোর] স্বভাব থাকিলে, তাহার ক্ষুত্র 
অংশেও তাঁহ! থাকিতে পারে । কিন্তু পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ মৃত্তিকারাশিকে 
গোলাকার করিয়! রাখিলে $ অথবা লোষ্ট্র অর্থাৎ ঢেল৷ একটুও ঘোরে না । 
ইহাতে পৃথিবীর এরূপ স্বভাব অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । পরস্ যদ্দি 
বল যে, সমুদায় মুন্তিক1 একত্র হইলে ঘোরে, কিয়দংশ স্থানাস্তরিত হইলে 
তাহা ঘোরে না। কিজ্ত কিয়দংশ স্থানান্তরিত হইলে অবশিষ্টাংশও 
সমুদায় হইল না ইহাতে নিব পদার্থের অবশিষ্টাংশও ঘুরিতে পারে ন1। 
ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত সজীব পর্বত ও বৃক্ষা্দির সহিত হইতে পারে না । 
যদি বল যে, পৃথিবী আকর্ষণী শক্তিতে ঘূরিতে থাকে ? তাহাতে বক্তব্য এই 
যে, আকর্ষণী শক্তিতে ঘোর! সম্ভব নহে; এবং বাষু ভিন্ন পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ 
সচল1 শক্তিও নাই যে, তাহা স্বর ঘুরিতে পারে। বরং বাষুর সচল! 
শক্তিও তাহাতে আকর্ষণী শক্তি থাক! প্রত্যক্ষ দেখ! যাইতেছে । এবং 
তেজে অধিক বায়ু মিশ্রিত থাকায়, পর পদার্থ লঘু প্রযুক্ত সচল হুইতেছে। 
তবে জল ও পৃথিবীতে বায়ু মিশ্রিত আছে, তাহাতে বায়ুর অল্পাংশ থাকাতে 
এবং এঁ ছুই পদার্থ অধিক গুরু বিধায়, তাহা অচল; বরং জল অপেক্ষা 
পৃথিবীর অধিক গুরুত্ব থাকায়, তাহ নিতান্ত অচলরূপে প্রতীয়মান হই- 
তেছে।1 এবং জল নিয়গ, নিম্নের দিগে চলে বলিয়া জলের স্রোত দেখা বায়॥ 


* সসাগরা সপর্ববতা মৃত্তি কা'ভাগকে পৃথিবী বলা যায়। অমরকোষে ভূমি বলিয়াছেন ।' 
1 অমরকোষ অভিধানে পৃথিবীকে অচল বলিয়াছেন। তকন্মরপ অন্য শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে । 


ধম অধ্যায়] ভাঁনতত্বা্শন। ৮৯ 


এবং বায়ু দ্বারা তাঁহার তরঙ্গাদি হইতে থাকে । ইহাতে বায়ুর নানা প্রকার 
গুণ থাকা উপলব্ধি হয় ; এব শাস্ত্রে বায়ুর নাম সদ্বাগতি, গন্ধবহ, ও আগুগ 
বলা হইয়াছে । ও কার্যাতও তাহাই দেখা যাঁয়। কেহ কেহ বলেন ঘষে, 
বায়ু কোন বস্তুর আঘাত ব্যতীত চলে না; তাহা সঙ্গত নহে। কারণ বাশ 
যে, সর্ধদ। মান্দ্য ও প্রবল গতিক্রমে চলিতেছে, ইহা প্রতাক্ষসিদ্ধ ; তবে 
কথন কখন পাখাদ্বীরা আধাত করিলে, বাষু অধিক চালিত হয় বটে, ইহ! 
যে স্থানে বায়ুর ঈন্দগতি থাকে, সেই স্থানেই হয়। কিস্ত যেখানে প্রবল 
ঝটিক। বহিতে থাকে, তথা পাখাদ্বারা আঘাত করিলেও বিপরীত দিকে 
চালিত হয় না। অতএব স্বতঃসিদ্ধ সচল শক্তি কেবণ বায়ুর আছে, তত্তিন্ন 
অন্ত পদার্থের নাই । তবে যদ্দি বলা যায় যে; বাধু সকল পদার্থেই মিশ্রিত 
আছে; যাহ] পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহ! দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র এবং 
পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থে বায়ু থাকাতে এবং তরী সকল বস্ত পরস্পর 
আকর্ষণ গুণে শৃন্যের উপর থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা সম্তব হইলেও 
পৃথিবী স্বয়ং খোরা সম্ভব নহে । বিশেষতঃ আরও কএকটা কারণে অনুভব 
হয় যে, পৃথিবী খোরে না। কেন না শ্ুর্যদেব যে দিকে আছেন) সেই 
দিকৃকে উর্ধী বলা যায়। এ উদ্ধদ্িকে একটী উত্তর গ্রুব তার] দেখ! যায়, এ 
তারাটীর সন্ধ্যার সময় হইতে প্রত্যুষকাল পর্যাস্ত একস্থানে সমভাবে থাকাও 
দেখা যায়। এবং সৃর্ধ্যগ্রহণে সর্কগ্রাস হইলেও দ্বিবাভাগে উ স্থামে এ 
তাবাটীর অচশলভাবে থাকা দেঁখিতে পাওয়া যায়। যদি পৃথিবী উলুটিয়া 
ঘোরে, তবে রাত্রিকালে যেরূপ দুঁরস্থিত সুধ্যদ্দেব আমাদিগের অদর্শন হয়েন) 
তদ্রপ গ্রুব তারাও আদর্শন হইতে পারিত) কিন্তু তাহা হয় ন][। আরও 
একটা বেলুনযন্ত্র এখান হইতে উদ্ধে উথিত হইয়া আবার এই স্বানে পতিত 
হয়) যদ্দি পৃথিবী ঘোরে, তবে ত্র যন্ত্র বতক্ষণ উত্থিত ও পতিত হক, ততক্ষণে 
পৃথিবী সরিয়! যাওয়ায়, এন অভিমত শ্বার্নে না পড়িয়া, অন্ত স্বানে 
পতিত হইবার সম্ভব। যদি বল যে, পৃথিবী যেরূপ থুরিতেছে, তাহার 
সঙ্গে বাযু খুঁরিতেছে, ইহাতে যন্ত্র, বাধুর সহিত খুরিতে থাকার স্থানে 

% বেলুক্ষস্ত্র নূন নহে, মহাভারতের অন্তর্গত হুগিবংশে আচে ষে, শৈল্য রাজ। ব্োসিফানে 
আরোহণ কারয়া যবনরাজায় নিকটে গমন করিয়া ছিলেন । 
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পতিত হইতে পারে। কিস্তু পৃথিবী পশ্চিমদদিক্‌ হইতে পুর্ববাভিমুখে চলিতে 
থাকায়, বাযু পূর্ববাভিমুখে অথবা পশ্চিমাভিমুখে চলিতে পারে $ এবং এই 
'স্বৃহৎ পদার্থের সহিত বায়ু চলিতে থাকায়, প্রবল ঝড়রূপে বায়ু বহিবার 
সম্ভব । তাহ। হইলে এর যন্ত্র দক্ষিণ অথবা উত্তরদিকে যাইতে পারে নাঃ] 
সর্বদ। পূর্ববাভিমুখে যাইবার সম্ভব থাকায়, বেলুন-যন্ত্র অভিমত স্থানে যাতা- 
রত করিতে পারিত না। এবং গোলা) ও গুলল; এবং তীর প্রভৃতি এ রূপ 
উর্ধে উঠিলেও তাহ] এর রূপ হইতে পারে ; এবং মেঘ দুষ্ট তিন দিন এক 
স্থানে সমভাবে থাকিতে পারে ন। বিশেষতঃ পৃথিবী উলুটিয়া ঘুরুলে, 
পৃথিবীর উপর যে সকল নির্ভীব পদার্থ কাষ্ঠ লোষ্্র প্রস্তর, যাহ। পৃথিবীর 
সহিত সংলগ্ন নাই, তাহ অবশ্তই নিয়ের শৃস্তভাগে পড়িতে পারে। যদি 
বল ষে, একটা কোল। অথব। জালাতে একটী পিগীলিক। থাকিলে এ জালাটা 
ঘুরাইলে পিপীলিক। পড়ে ন1? তজ্প পৃথিবী বৃহৎ পদার্থ ঘুরিলেও তাহার 
উপরিস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থ পড়ে না, তাহ! পৃথিবীর আকর্ষণে থাকে । কিন্তু জালার 
উপর পিপীলিক! সর্জীব পদার্থ, তাহার নিজের আকর্ষণে থাকে বলিয়া! পড়ে 
না$ উহা! জালার আকর্ষণ নহে। কেন না জালার উপর একটা ক্ষুদ্র 
চেল!, অথবা ক্ষুত্্র প্রস্তর কণিক। রাখিলে, জাল। ঘোরার সময় তাহ! থাকে 
না$ তন্রপ হুর্ষয্যের বিপরীত দিকে গমন সময়ে, পৃথিবীর ভুপৃষ্ঠে অসংলগ্ন 
কাষ্ঠ লোস্্রাদদি থাকিতে পারে ন1$ নিয়ের শৃন্তভাগে পড়িয়া অদর্শন হইতে 
থাকে। পরস্ত পৃথিবী ঘোরার সময় বাঘ প্রবলরূপে বহিবার সম্ভাবন। 
খাকিলেও, তৎকালীন স্বাভাবিক বাসুতে ঝড় হইতেও পারে $ তাহাতে এ 
সকল পদার্থ যে স্থানান্তরে পড়িতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন 
না পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা/ বায়ুর আকর্ষণ বলবত। তাহার ছৃষ্টাত্ত এই 
যে, বখন প্রবল ঝড় হইতে থাকে, তখন পৃথিবীর সংলগ্ন বৃক্ষকে উৎপাটন 
ফরিয়। স্থানাস্তরিত করে ; তখন পৃথিবীর আকর্ষণে, ও বৃক্ষ শ্বস্থানে থ!কে 
না। অতএব তৎকাঙ্গীন অসংলগ্ন পদার্থ যে স্থানাস্তরে যাইতে পারে ন।, 
তাঁহ। যুক্তি অন্থুপারে বিশ্বাস নহে বরং স্থানান্তরে যাওয়!রই নিতাস্ত সম্ভব'। 
বিশেষতঃ দক্ষিণাভিমুখী-নদী ও সমুদ্রের জল প্রত্যহ তীরে উিত হইয়া) 
জনলপ্লাবন হওয়ারও সম্ভব; কেন ন। একদিক উচ্চ হইলে, জল নিয়দিকে 
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ধাইতে পারে। আরও কথিত আছে যে, পৃথিবী অপেক্ষা সূর্ধ্য বৃহৎ পদার্থ, 
তাহ! হইলে তাহার আকর্ষণে পৃথিবীর উদ্ধাভাগে উঠিতে পারে । কিন্ত 
পৃথিবীর নিজের মাধ্যাকর্ষণেঃ ও গুরুত্ব গুণে; ও অন্তান্ত গ্রহগণের আকর্ষণ 
প্রযুক্ত, কূর্ধযমগুলের নিকটবর্তী হয় না। এইরূপ পরস্পর আকর্ষণে শ্বস্থানে 
থাকির! আহ্কিক ও বাধিক গতিক্রমে ঘুরিতে থাকে ইহাও অসঙ্গত।* 
কেনন। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য বড় হইলে পৃথিবী সর্বদা স্ধ্যমণগ্ুলের নীচে 
থাক] সম্ভব) ্ধ্যমগ্ডলকে অতিক্রম করিয়া দুরে যাওয়ার সম্ভব নহে; 
তাঙ্ীতে আহ্ছিক গতিতে দিবা রাত্রি হওয়ার সম্ভব আছে বটে, কারণ ঘখন 
উলুটিয়! উপরের ভাগ নিম্ন দিকে যায়। তখন সূর্ধ্য অদর্শন হুইয়। পড়ে। কিন্ত 
কোন প্রদেশে ছয়মাস সূর্য অনর্শন হওয়ার সম্ভব থাকে নাঃ কারণ বৃহৎ 
পদার্থের নিয়ে যে পদার্থ থাকে; তাহাতে বৃহৎ পদার্থ সর্ধদ! সমভাগে ৃষ্ট 
হইতে পারে তাহার নিকট বা দূর হইতে পারে না; অর্থাৎ সকল 
কেন্দ্র হইতেই বৃহৎ সূধ্য পদার্থের আলোক প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যায়, 
কেবল যখন উলুটিয়। পড়ে, তখন বিপরীত দিকে দর্শন হয় নাঃ এজন্ত রাত্রি 
হয়) যদি বল1যান়্ যে; সর্যামগ্ডলের কেৰল নিয়স্থানে পৃথিবী ঘোরে না, 
তাহা সূর্ধ্যমগুলের দূরবর্তী: স্থান দিয়। ঘুরিতে ঘুরিতে চলে $ তাহাও অসম্ভব, 
এবং ইহাতেও বক্তব্য যে, দূরবর্তী স্থান দিয়া চলিলেওঃ একটা গোলাকার 
কাল্পশিক রেখার উপর দিয়। চতুদ্দিক সম্বৎসরকালের মধ্যে ঘুরিয়া আইসে, 
ইহাতেও ছয় মাস নিকট অথব। ছয় মাস দুর হইবার সম্তব নছে তবে ছয় 
মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন কিরূপে হয়? অতএব এই কারণে সৃুর্ধ্য, পৃথিবী 
বৃহৎ থাকাও শ্বীকার কর! বায় ন) এবং স্র্ষ্যর আকর্ষণে পৃথিবী শুন্তের 
উপর থাকাও সঙ্গত হয় না। কেন না পৃথিবী অপেক্ষ। কুর্য্য বৃহৎ না হইলে 
তাহার আকর্ষণে পৃথিবী ম্বস্থানে থাকিতে পারে না? "বরং পৃথিবীর গুরুত্ব 
থাকায় ক্রমশ অধিক দুরে নিয়েগতি হইয়। সুর্য অদর্শন হয়। অথবা মাধ্যা- 
কর্ষণে কুর্য্যকে পৃথিবী সংলগ্ন করে; এজন্য কোন ক্রমেই পৃথিবী 
শৃন্যের উপর আকর্ষণ গুণে থাকিয়। ঘোরা সম্ভব হইতেছে না। যদি কেহ 


ঞ পৃণ্ণিবী অপেক্ষ। শুর্যা বড হইলে হর্যোয় উপর যে সকল গ্রহ আছে তাহাও দর্শন হয় না, 
এবং তাহাদিগের ভাক্ষণ পৃথিবীতে লাগে না। 


৯২ কাঁনতত্বদর্শন [২য় ভাগ 


এই মকল কথ কুতর্কের দ্বার! খণ্ডন করণের চেষ্ট! করেন, তৰে তাহার সেই: 
কুতর্ককে আমি খণ্ডন করিতে অপরাগ নহি, কেন না অহেতুক অনুমান যে 
যত, করিতে পারে তাহাই হইতে পারে। তবেযর্দ বলষেপৃথিবী স্থির 
থাকার বিষয়, শান্ত্রযুক্তি অন্সারেই সম্ভব কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, 
পৃথিবী অনন্ত দেবের মন্তকে থাকায়, স্বতরাং তাহার আধার আছে। এ 
আনস্তের আধার কৃর্মা, তাহার আধার জল, তাহার আধার ডিম্ব, তাহার 
আধার ঈশ্বর) এমতাবস্থায় সুর্ধ্য পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইলেও 
কোন আকর্ষণের প্রয়োজন নাই। গুরু পদার্থ পৃথিবী, তাহ! অচল! থাকাই 
সম্ভব ; বরং তেঞ্জ পদার্থ রাশি চক্র ও গ্রহ নক্ষত্র সকল লঘ্ু বিধায়, গ্রবহু 
বায়ুতে ঘোরাই সম্ভব । এবং চক্র মণ্ডল ক্রমে থুরিতে ঘ্বরিতে, এক এক অংশ 
সরিয়।, উত্তর দ্দিকে বিষুব রেখা পর্য্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থান পর্য্যস্ত আপিয়! 
ছয় মাস উত্তরার্ধে, ও ছয় মাস দক্ষিণার্দে, ঘূরিতে থাকে । তাহাতে যে ছয় 
মাস উত্তরার্দে সূর্য্য ঘোরেন, সেই ছয় মাস দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রের নিকটস্থ 
প্রদেশের লোকের দূরবর্তী স্থানে সূর্য্য থাকাতে তাহাদিগের অদর্শন হয়। 
ও ধে ছয় মাস দক্ষিণার্ঘে ঘুরিতে থাকেন) তখন উত্তর কেন্দ্রবাসীগণের 
দূরবর্তী স্থানে ুর্য্য থাকাতে তাহাদিগেব অদর্শন হয়। ইহাতে কোন 
অসম্ভব অথবা অসংলগ্নের বিষয় নাই* । অতএব এই সকল কারণে আমা- 
দ্বিগের ত্রিকালজ্ঞ দেবতা ও খধিগণকবর্তৃক যে শান্ত প্রত্যক্ষের স্ায় প্রকাশ 
হইয়াছে, তাহ। আমর সমধিক মান্য ও বিশ্বান করি। এবং প্রত্যহ পুজার 
সময়, আধারশক্তি, ও কৃম্ম এবং অনস্ত ও পৃথিবীর পুজ1 করিয়। থাকি বলিয়! 
বিরুদ্ধমত অবলম্বন করিতে পারি না। তবে কেহ বলেন যে, স্ুর্যযদিদ্ধান্তের 
মতে পৃথিৰী ঘোরে, কিন্তু তাহ! নহে; কেন না স্থ্য্যসিদ্কান্তের মুত এ রূপ 
কথ। নাই । তাহাতে ষে বচন আছে, তাহ! অবিকল নিয়ে লেখা যাইতেছে? 
এৰং পূর্বে যে নকল মীমাংস1 করা হুইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এ মতানুসারে 
লেখ! হইয়াছে। তবে সকলের ভ্রম দুরীকরণার্থে অবিকল বচন লেখ! গেল। 


* যদি শুনোর উপরে পৃথিবী ঘুরিতে পারে, তৰে শুনোোর উপর ব্রক্ষাণ্ডও থাকিতে পারে 
্ঞাহা অসম্ভব নহে। 


গম অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন। ৯৩ 


মধ্যে সমস্তাদগুস্ত ভূগোলো ব্যোন্সি তিষ্ঠতি। 


বিভ্রাপঃ পরমাং শক্তিৎ ব্রহ্মাণো ধারণাত্বিকাং । 
ভূগোল অধ্যায়) ৩২ শ্লোক। 


গৃঢ়ার্থ টাকা । অগুস্য ব্রহ্মাওস্য সমস্তাৎ সর্ব প্রদেশান্মধ্যে মধ্য স্থানে 
কেন্্র রূপ আকাশে ভূগোলতিষ্ঠতি। নথ আকাশে নিরাধার বস্তনো অব- 
স্তানাসন্তবাৎ কথমবস্থিত্তো ভূমি গোল ইত্যতো ভূগোল বিশেষণ মাহ । 
বিত্রাণ ইন্তি ব্রহ্ষণঃ পরমাং শক্তিং ধারথাত্মিকাং বিভ্রাণে! ধারক়ন্‌ তথাচ 
নক্ষতিঃ। 

ইহার অর্থ এই যে, ব্রঙ্গাণ্ডের মধো) মধা স্তনে পরমেশ্বাবেব ধারণাত্তিক! 
শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আকাশমার্গে ভূগোলবূপ এই পৃথিবী অবস্থিতি 
করিয়। আছেন । এই ধারণাত্সিক!? শক্তি শব্দে আধার শক্তি) অর্থাৎ অন্ত 
ও কুর্্ম এবং জল প্রভৃতি বুঝাইবেক। কেন না অন্যান্য শাস্ত্রে তাহাই স্পষ্ট 
করিয়া বলিম্নাঁছেন। তাভার সহিত এক বাকা কবা যাইতে পারে। ইহাতে 
পৃথিবী ঘোবার কোন ছন্দাংশও নাই । বরং তিষ্ঠতি শব্দ থাকাতে, যে 
পৃথিবী ঘোরে না ইহা সর্বাতোভাবে বোধ হয়। তবে বিভ্রাণং শব্ষ থাকা- 
তেই অনেকেই তাহার অথ কবেন যে, ভ্রমণ ভইতে পারে; কিন্তু তাহা ভ্রম ( 
কেন না! এঁ শব্যে কখন ভ্রমণ বুঝায় না; বরং ধারয়ন্‌ অবলম্বন কর! বুঝায় 
বিশেষত; তিষ্ঠতি শব্দে পরিফাব অর্থ হয় যে,স্থিতি আছে। তবে আকাশে 
আছে এই শব্দেব তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ধারণাঝআ্মিকা শক্তি যে অনস্ত আছেন, 
তাহার যে আকার সেমায়িক$ অর্থাৎ ভগবান ঈশ্বর স্বয়ং এ মূত্তি ধারণ 
করিয়। ধাবণাত্মিকা শক্তি হইয়াছেন। তাহার মস্তকে আকাশশ্ার্গে, অর্থাৎ 
জল ভিন্ন স্থানে পৃথিবী আছে, কেবল আকাশে নহে । ,কেন না যদি মন- 
স্তকে লক্ষ্য করিয়! কেবল আকাশে থাক! বলিতেন, তাঁহ। হইলে ধারণাস্তি কা! 
শক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকার কথা বলিতেন না*। অতএব পূর্বোক্ত 
কারণে পৃথিৰী ঘোর] বিশ্বাস হয় না। যদি কোন দেশের প্রাচীন প্রচলিত 


৭ ইহার তাৎপযা এই যে এই পৃথিবী যখন উৎপত্তি হয়, তথন শূনোর উপর ছিল; কিন্তু 
রূমে জলে মগ্ন হওয়ায়, ধাগণাস্মিকা শক্তি অনন্ত দেবকে অবলম্বন করিয়। শনোতে আছে। 


৫ জানতত্বদর্শন। [যর ভাগ 


ধর্ম শাস্ত্রে পৃথিবী ঘোরার বিষয় লেখ! থাকে, তবে তাহারা ইহ! সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস করিতে পারেন ; তাহাতে আমাব্িগের কোন আপত্তি নাই। কেন 
না ধর্মবশান্ত্র অতি পবিত্র) তাহ! যে দেশের হউক ন1 কেন, তাহাতে ঈশ্বরের 
কার্ধা সকল বর্ণিত আছে। এবং ঈশ্বরের কার্ধয কিছুই অসম্ভব নহে । তিনি 
পৃথিবীও ঘুরাইতে পারেনঠ এবং তাহাকে স্থির রাখিয়া রাশিচক্র ঘুরাইতে 
পারেন, এবং তিনি ছুই প্রকার ভক্তকে এক কালে এ ছই প্রকার কার্য দেখা- 
ইতে পায়েন। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএৰ ধর্ম * সংক্রান্ত বিষয়েঃ 
লসরলভাঁবে ধিন যে শাস্ত্র মান্য করেন ; ও তদনুসারে ঈশ্বরের নিয়ম, অথব! 
কার্য্য বলিয়া যাহ বিশ্বাস করেন) তত্প্রতি দোষারোপ করা কর্তব্য নছে। 
বে ধর্খশান্ত্রের বিপরীত স্ব কপোল কল্পিত কথা অকর্মণ্য ; কেন না কেবল 
বুদ্ধির স্বারা; ধিনি যাহ! বলুন না কেনঃ তাহা! কখনই অন্রাত্ত হইতে পারে ন1। 
উপরি উক্ত তর্কের সারাংশ আঙশ্লোচনা করিলে, জান! যায় যে, মাস, পক্ষ, 
ঘয়ন ও দিব! রাত্রির পরিমাণ ইত্যার্দি বিষয়ে উভগ্ন মত একা আছে। 
€কেবল পৃথিবী শৃন্ের উপর ঘুরিতেছে কি তাহা স্থির আছে । কেবল রাশি- 
চক্রে ও চন্দ্র কুর্যাদি ঘুরিতেছে এই মাত্র প্রভেদ। তাহাতে বিরুদ্ধ মতে 
কথিত আছে যে, দ্বাদশ রাশি পৃথিবীতে সংলগ্ন ও তাহ! পৃথিবীর সহিত 
ষুরিতেছে। আমাদিগের মতে রাশি চক্র শ্বতন্ত্রূপে ঘুরিতেছে। যদি 
শী রাশি ঘোরাকে পখিবী ষোরা, ও বিরুদ্ধবার্দীর1 ভূমি ভাগ ত্যান করিয় 
রাশি চক্রে ঘোরাকে, পৃথিবী ঘোরা স্বীকার করি, ও করেন, তবে উভয় মনত 
একই হইয় পড়ে। এই বিষয় ধর্মমশাস্ত্রে উল্লেখ না করিয়।) উভয় মতজ্ঞ 
ব্যক্তি পক্ষপাত শুন্ত হইয়। দেখিলে জানিৰেন যে, রাশিচক্র তেজ পদার্থ ও 
লঘু; তাহাই সম্ভবত ঘ্বোরে। ভূমি গুরু পদ্দার্থ, একারণে কাহ্ঠারও কোন 
সাহাধ্য ব্যতীত ঘোঁর! সম্ভব নহে। ইহাতে আর অধিক বাদান্থবাদ অপ্রয়ো- 
জন বিধায় ক্ষাস্ত হওয়! গেল। এক্ষণে পুথিবীর স্থিতি কাল নির্ণৃ্ন কর! 
ঘাইতেছে। 


অফ্টম অধ্যায় । 


পৃথিবীর স্থিতির কাল নির্ণয় । 


আঁমাদিগের শাস্ত্রে দিন মাস বৎসর, নান! প্রকার বলা হইক্ষাছের 
অর্থাৎ দাবন, ও*সৌর, এবং মুখাচাক্জ, ও গৌণচান্দ্র, প্রভৃতি দিন মাস বৎসর 
মান্ঠ কার্যে ব্যবহার হইয় থাকে । তাহার বাহুল্য ভাগ ত্যাগ করিয়া 
প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে লেখা ফাইতেছে। মন্ুর ১ম অধ্যায়ের ৬৯টা 
শ্লোক হইতে কএক শ্লোকের মর্শশ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে। চক্ষুর যে নিমেষ 
পড়িতে থাকে; তাহার অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠাতে এক কল! 
ত্রিশ কলাতে এক মুহুর্ত হয়ঃ এক মুহর্তে ছুই দণ্ড হয়। ৬* পলে দণ্ড হয়, 
৬৯ বিপলে এক পল হয়*। ত্রিশ মুহূর্তে মনুষ্যের এক দিবা ও রাত্রি হয়। 
ইহার ত্রিশদ্দিন ও রাত্রিতে পিতিলোকের এক দিন ওরাত্রি। মনুযোর 
এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন ও রাত্রি হয়। এই দেব পরিমাণের 
চারি হাজার বৎসর সত্য যুগের পরিমাণ; এবং তাহার প্রথম সন্ধ্যা চারি 
শত বৎসর; ও শেষ সন্ধ্যাংশ চারি শত বতসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ 
তিন হাজার বৎসর; তাহার সন্ধা।, ও সন্ধ্যাংশ ছয় শত বতৎসর। দ্বাপর-যুগের 
পরিমাণ ছুই হাজার বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারি শত বৎসর । 
কলিযুগের পরিমাণ হাজার বৎসর, ও তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ছুই শত 
ব্মর। সাকুল্যে এই চারি যুগে ১২ বারো হাজার বৎসর হয়। ইহাতে 
দেবতা'দণের এক যুগ, ইহার ৭১ যুগের কিঞ্চিত অধিকে এক মন্বস্তর হর। 
মনু চতুর্দশ, যথ| সায়স্তৃব, শ্বারোচিষ, ওত্তাম, তামস রৈবত্, চাক্ষুষ, বৈবস্থত, 
সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবণি, সাবর্ণি, রৈব্য, ধর্ম সাবর্ণি, ও ভৌত্য। বিষু- 
পুরাণে এই চতুর্দশ মন্গুর নাম, ও কার্ধ্য, বিস্তারিত রূপে লেখা আছে !. এই 
চতুর্দশ মন্বত্তরে দেব পরিমাণের এক হাজার যুগ হয়। দেব প্ররিমাণে এক 


স্পা পাপা পাপী 
* ওত্রিশ মুহূর্ত ও ৬* পল একই হইতেছে, ইহা মান দিন্গণ্য করা যায়, গণন! বিষয়ে 
সাবন দিন প্রামাণ্য । *. *- 
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হাজাব যুগে ত্রহ্গার এক দিন হয়। এবং এ কাল পরিমাণ এক রাত্রি হয়। 
দিবসে স্থষ্টি করেন, রাত্রিকবালে লয় করেন; এই তাহার নিত্য স্বভাব সিদ্ধ 
কার্য । যদ্যপি নিরাকার পরমেশ্বরের দিব। রাত্রির সম্ভাবনা নাই, তথাপি 
তাহার কার্ধযাকাল, ও বিশ্বাম কালকে, শান্ত্রকারের। দিব রাত্রিরূপে বর্ণনা 

করিয়াছেন । এবং প্রলয় কাল তাহার নিডদ্রাবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন। 
ফলতঃ ইহ! বর্ণন। মাত্র? পরমেশ্বর স্ব প্রকাশ স্বরূপ; তিনি ভূত ভবিষ্যত ও 
বর্তমান কালত্রয়ে, সমভাবে বিরাজমান:আছেন । উপরে যে দেব পরিমাণের 
বৎসর বল! হইয়াছে, তাহাতে কলিষুগের পরিমাণ ১ হাজার বৎসর, ও ত!হা'র 
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর বল] হইয়াছে । ইহাতে মনুষ্য পরিমাণের 
সাবনমতে চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর হয়। কেননা মনুষ্যের এক 
বদর অর্থাৎ ৩৬০ দিনে দেবতাদিগের ১ দিন হয়) সুতরাৎ দেবতাদিগের 
এক বৎসয় মন্ৃষ্যের ৩৬০ বন্সর হইবেক। তাহ। হাজারের সহিত গুণ 
করিলে তিন লক্ষ ধাইট হাজার বৎসর হয় ॥ এবং তাহার সহিত সন্ধ্যা ও 
সন্ধ্যাংশ যোগ করিলে, তাহার এক বং সরে ছত্রিশ হাজার বৎসর হয়। 
তাহার ছুই শত বৎসরে বাহাত্ত হাজার হওয়াতে, উহ তিন লক্ষ্য বাইট 
হাঁজারের সহিত যোগ কৃিলে চারি লক্ষণ বত্রিশ হাজার হইবেক। এইরূপ 

দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮ লক্ষ চৌধষ্টি হাজার ও ভ্রেতাযুগের পরিমাণ ১২ লক্ষ 
৯৬ হাজার। ও সত্যঘুগের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বতনর হয়। 
ইহাতে স্থিতির কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রলয় কত 
প্রকার ও তাহ। কিরূপে হয় তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে । 


নবম অধ্যায়। ॥ 


প্রলয় নির্ণয়। 


গ্রলয় প্রধানতঃ চারি প্রকার ১ বিষুপুবাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে) তাহা 
এই, মন্বস্তর এলয়, দৈনন্দিন প্রলয়, এবং প্রাকৃতিক প্রলয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয়* 


* দৈনন্দিন প্রলয়কে কম্প, ও মহাপ্রলয়কে মহাকম্প বলা যায়। কিন্তু উভয়কেই কম্প 
বলিয়। কোন কৌন শাস্ত্রে ব্যাখ্যা আছে। 


৯ম অধ্যায়) জ্ঞানতত্বদর্শন । ৯৭ 


ও আত্যন্তিক প্রলয়, অর্থাৎ যুক্তিবূপ প্রলয়; ইহার মধো আত্যন্তিক প্রলয়, 
জীব বিশেনেব হব। ইহ। সাধাবণ ্গতেব সহিত কোন সংহ্যষ্ট নাই। 

জগৎ সংসার বর্তমান থাকিতেই সর্দদ। জীব স্ব স্ব কর্মানুসায়ে যুক্তি লাত 
করিয়া থাকে? সুতরাং সে জীব, প্রলয় যাতনা ভোগ করে না। অর্থাৎ 
তাহার আরজন্ম হয় না। তবে বুগপ্রলয়, যুগাস্তে যুগ হয়ঃ তৎসমুদায় লেখ! 
বাহুল্য* । এক্ষণে তিন প্রকার প্রলয় বিস্তারিত রূপে লেখা যাইতেছে। 
দেব পরিমাণের ৭৯ যুগের কিঞ্চিৎ অধিক, পাঁচ হাজার ১ একশত বেয়াল্লিষ 
দেব পরিমাণ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কালে এক মনু গত হইয়া, প্রলয় 
হয়।1 ৭১ যুগের অধিককাল যাহ] উপবে বল! হইল, এ কাল মগ্বস্তরের 
সন্ধ্য| ও সন্ধ্যাংশ ; এইজন্ঠ কোন শাস্ত্রে ৭১র যুগান্তে মন্বস্তর বলিয়াছেন ; 
সন্ধি কাল বলেন নাই। বিষুপুরাণে অধিক কালের কথা বলিয়াছেন; ইহ! 
অনৈক্য নহে । ফলিতার্থে অধিক কাল না বলিলে চতুর্দীশ মন্বস্তরে ১ হাজার 
যুগ হয় না। অতএব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত ৭১র যুগের কিঞ্চিৎ অধিক 
কালই দিদ্ধান্ত হইতেছে। এই প্রলয় ব্রহ্মার এক মুহূর্ত অস্তে হয় বলিয়া, 
ইহাকে মৌহুপ্তিক প্রলয় বলে ? ইহ] চতুর্শশিবার হইলে ১৫র মুহূর্ত গত হয়, 
স্তর ব্রহ্মার এক দিবস গতে প্রলয় আরম্ভ হয়। এই মম্বস্তর গ্রলয়ে 
কেবল জল-্প্রাবন হইয়! সমুদ্রায় ডুবিয়! ধায়, কেবল পর্বত সকল থাকে। 
এই প্রলয় নান। প্রকারে হয়। কখন ভগবান ঈশ্বর, মীনরূপ ধারণ করন 3 
মন্ধ তাহার শৃঙ্গে অর্ণব পোত বন্ধ করিয়। তাহাতে জীবজন্ত ও বীজ সকল 
রাখিয়। ভাসমান হইয়া হিমালয় পর্বতে অবস্থিতি করেন । পশ্চাৎ জল 
শুফ হইলে স্থষ্টি করিতে থাকেন। এবং কোন মন্বস্তরে সুধ্যবেবের তাপে, 
পর্বত ব্যতীত পৃথিবীর সমুদয় পদার্থ দগ্ধ হইয়া, পরে মেঘদ্বারা কতক দিম 
স্থল প্রমাণ অর্থাৎ মুষলের ধারে বৃষ্টি হইয়া জলগ্লাবনে পৃথিবী ডুবিয়া যায়। 
পরে জল গু হইলে, দেবতা দ্বার স্থষ্টি হয়। এইরূপ নানা কল্পে নানা 

রূপ ঘটন। হইয়! থাকে, ইহার নাম মন্বস্তর প্রলয়।- "ছুট চতুর্দশ মবস্তর 


% ইহ] অনেকবার হইতে থাকে, তাহাতে বারম্বার নান! প্রকার অবন্থ। হয়, ইহ। ব্রহ্মবৈধর্ত 
পুবাণ ও কক্ষী এবং ভবিষাৎ পুরাণাদি দৃষ্টে জান। যাইতে পারে । * 
1 ৭১ যুগ ৫১৪২ বৎসর এক মগ্বন্তর। 


১৩ 
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হইলে ব্রহ্মার এক দিবস গত হইয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তখন একশত 
বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়। হূর্ভিক্ষ প্রযুক্ত প্রাণিমাত্রই স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়। 
ব্রহ্মার শরীরে তাহার! হুক্ধমশরীরমাত্র অবলম্বনে প্রবেশ করে । ওষধি ও 
বৃক্ষা্দি সমন্তই দগ্ধ হইয়1 যায়। পরে হৃুর্ধ্যদেব সপ্তরশ্শিযুক্ত হইয়। পৃথিবীর 
সমুদায় রস আকর্ষণ করেন । তাহাতে পৃথিবী জল ও রস শৃন্তা হটয়। 
যায়। পরে রুদ্ররূপী ভগবান ঈশ্বর দ্বাদশ নুরধ্যরূপে উদয় হইয়! তাপ প্রদান 
করেন। এ তাপে তাপিত হইয়1, অনস্তদেবের নিশ্বাঞ্৯ হইতে কালাগ্নি 
রুদ্ররূপ অগ্নি নির্গত হইতে থাকে ; এই ছুই অগ্নি একত্রিত হুইয়! ত্রিলাক 
ভশ্মলাৎ করিয়া ফেলেন। এর অগ্নির সহিত প্রবল বায়ু বহিতে থাকায় 
সমুদ্বায় পদার্থ নিঃশেষিত হইলে, অগ্থি নির্বাণ হয়। কারণ স্থল পদার্থ 
মাত্রের বিনাশ হইলে, আর অগ্নিথাকে না। পরে আবর্ত সম্বর্ত গ্রভৃতি 
মেঘ সকল উদ্দিত হইয়া বর্ষণ করিতে থাকে; তখন কেবল জলময় হইয়। 
পড়ে। ভতৎকালিন ভগবান ঈশ্বর এক দ্বিকে বিষণ দ্ূপ ধারণ; ও অন্ত দিকে 
অনন্ত নাগরূপ ধারণ করিয়। তাহার উপর শয়ন করেন। ব্রহ্মা সমুদায় 
পদার্থের হুক্মশরীর স্বীয় সথস্শরীরে প্রবেশ করাইয়! শ্বয়ং বিষ্ণুর শরীরে 
প্রবেশ করতঃ নিদ্রিত হয়েন। মহল্লোক জনলোক ও তপলোক প্রভৃতি 
স্থানবাসীর! সকলেই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন, 
কোন কোন প্রলয়ে & সকল লোক নাশ হয় কখন কখন থাকে । কিন্ত 
সত্যলোক এই প্রলয়ে নাশ হয় না; মহাপ্রলয়ে নাশ হয়। ব্রহ্ধা, বিষুর 
শরীরে নিদ্রিত থাকন সময়ে, এবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মাও স্বরূপ 
একটী পদ্ম উিত হয়, ব্রহ্মার নিদ্রা! ভগ্ন হইয়া দেখেন যে, এ পদ্ম মধ্যে 
তিনি অবস্থিতি করিয়া আছেন ;* আর কোন পদার্থ ই নাই, ৰেবল ভলময় 
হইয়াছে। কিছুকাল পরেই, বিষ্ণুর কর্ণমলা হইতে ছুইটী অস্থর উৎপন্ন 
হুইয়। ব্রহ্মাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে; তৎকালিন বিষুণ যোগ নিদ্রায় 
অচ্ভিভূত থাকায় ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করেন, মহামায়া প্রসন্ন! হইয়া বিষুণর 
যোগ নিদ্রাভঙ্গ করান, ও বিষণণ জাগরিত হুইয়!, এ ছুই অস্থরকে বধ করেন। 





* এইজন্য ব্রগ্গাকে পদ্মযেনি বলে। 
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তাহাদিগের মাংসেতে পুনরায় মৃত্তিকার স্থষ্টি হয়; এঁ মৃত্তিকা বৃদ্ধি হইয়। 
পৃথিবী মেদিনী নাম ধারণ করেন । পরে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি ত্রয়োদশ 
ভূবন? ও বিরাট এবং মন্কু ও প্রজাপতি প্রভৃতি সকল আবির্ভাব হয়েন। 
তদনন্তব সুস্মশরীর বিশিষ্ট জীব সকল স্ব কর্ম বশত অদৃষ্টাধীন স্থলদেহ ধারণ 
করতঃ সখ দ্বঃখ ভোগ করিতে থাকে । ক্রমশ যুগাদি স্থষ্টি হয়ঃ এই 
দৈনন্দিন প্রলয় ইহা! অনেকবার হইয়া থাকে ? কেনন। ব্রহ্মার যেরূপ এক 
দিনে এইরূপ ঘটন! হয়, তদ্রপ ৩৬ দিনে বৎসর । ইহার একশত বৎসর 
এইকপ ক্রমাগত হইতে থাকায়, কতবার যে, এই রূপ প্রলয় হয় তাহ! 
গণন। করিলে জানা যাইতে পারে । এই প্রলয় সকলের মধো, কোন কোন 
প্রলয়েঃ ভগবান শেষ শব্যায়। ও কথন বটপত্রে, এবং কখন কৃত্ম্ম পৃষ্ঠে 
থাকিয়। কখন অন্ত প্রকারে ভাসমান হইয়া গাফেন। এবং তিনি, কখন 
বিষ্ণরূপঃ কখন শিবরূপ, ও কখন গণেশ, ও কখন সুর্য, ও কখন শক্তির 
নান! প্রকার রূপ ধারণ করিয়া নানা উপায়ে সৃষ্টি করিতে থাকেন। ইহ! 
সকলই তাহাব লীল! মাত্র। তর্দনস্তর যখন ব্রহ্মার শত বৎসর গত হুইয়। 
পরমাধুঃ শেষ হয়) তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। ইহাকে প্রাকৃতিক 
প্রলয় বল! যায়; কেননা এই প্রলয়ে প্ররুতির প্রলয় হয়। এই প্রলয় 
প্রথমত দৈনন্দিন প্রলয়ের স্তায় সমস্ত বস্তু ও সত্যলোক দগ্ধ হইয়া! মেঘের 
দ্বার জলে পরিপুর্ণ হয়। তদনম্তর এ জল পৃথিবীর গন্ধ গুণ পাঁন করাতে, 
গন্ধ গুণের নাশ হয়) পরে তেজোময় পদার্থ প্রকাশ হইয়া) রস, গুণেব সহিত 
সমুদায় জলপান করিয়া নি-শেষ করেন, তদনস্তর প্রবল বায়ু প্রকাশ হইয়া, 
রূপের সহিত সমস্ত তেজ পান করেন । ৎপরে আকাশ স্পর্শ গুণের সহিত 
বাষুকে পান করাতে আকাশ কেবল শবময় হইয়া থাকেন; তদনস্তর অহ্‌- 
স্কার আকাশকে, ও মহত্বত্ব অহস্কারকে, এবং ত্রিগুণাক্মিকা! প্রকৃতি মহত্তত্বকে 
পান করিয়। নিঃশেষ করেন। ইহাতে ব্রক্গাণ্ডের সপ্তাবরণ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব 
কারণে লয় হইলে, প্রকৃতি শক্তিমচ্চৈতন্তে লয় হয়েন। তখন পরমেশ্বর 
স্থষ্টিকার্য্য রহিত করিয়৷ প্রলয় অর্থাৎ বিশ্রাম কার্য্যে ব্যাপৃত থাঁকেন। তৎ- 
কালীনে শক্তি, অব্ক্তাবস্থায় থাকায় কেবল নিন 'অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ 
বধমান থাকেন। আব কিছুই থাকে না। পরমেশ্বৰ হযুপাবস্থার হায় 
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অব্যক্ত রূপে বিরাজমান থাকেন। স্থাতরাং তৎকালীন জীবের উপাধি সকল 
নাশ হওয়ায়, মার়িক কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়! যায়) কেননা জীবের 
চৈতন্ত ভাগ ব্রহ্মচৈতন্তের সহিত অভিন্ন হয়। যেমন কলশীতে জল পূর্ণ 
করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া জলে ভূবাইয় রাখিলে, পুনরায় জলসমেত 
কলশী তোল। যায় বটে, কিন্তু কলশী বিনাশ করিয়া এর জলে জল ঢালিয়। 
দিলে, এ জল আর প্রভেদ কর যায় না ; তন্দরপ জীবের উপাধি সকল 
কারণ হুক স্থল শরীবের ধ্বংশ হইলে, চৈতন্য ভাগ চৈতনো মিশ্রিত হইয়! 
যায়” আর প্রভেদ থাকে না। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশে প্রভেদ দেখা 
যায়, কিন্তু ঘট ভাঙ্গিলে আকাশের আর প্রভেদ থাকে না; তদ্রুপ জীব যুক্ঠি- 
লাভ করে । কেহ"বলেন যে, এইরূপ প্রলয় হয় না; কারণ জীব সকল 
ক্রমে ক্রমে স্ব কর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিলে, পরে প্রলয় হইবেক) তদনস্তর 
আর স্থষ্টি হইবেক ন1, ইহ! সঙ্গত নহে । কারণ ভীবের কর্ম বন্ধন মিণা) 
অর্থাৎ মায়িক$ এই মায়িক কার্য যত দিন চলিতে থাকে, তন্ত দিন জীবের 
বন্ধন ও কর্ম? এবং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সুখ হুংখ ভোগ হয় । যখন মাধ, কার্য 
রহিত হইয়। লয়প্রাপ্ত হয়েন,তখন ভীবও থাকেনা) কাধ্যও থাকে না সুতরাং 
জীব মুক্তিলাভ করে। ষদি বল যে,জীব আপনি যদি মুক্তিলাভ করে,তবে মুক্তির 
চে! কর! বিফল? তাহার উত্তর এই যে, মহাপ্রলয় কত দিনে হইবে তাহার 

হখ্যা উপরে লেখ! গেল, তাহা দৃষ্টে বোধ হয় যে, এতাধিক কাল ভীব কষ্ট 
ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়। মুক্তির চেষ্ট/ করে। আর এইবপ প্রলয়ান্তে 
যে সৃষ্টি হইৰেক না বলেন, তাহ। শাস্ত্র সিদ্ধ নহে; কেননা পরমেশ্ববের 
স্বতাঁব সিদ্ধ কার্ধ্য করিতে কনই ক্ষান্ত হয়েন না; যেরূপ দ্বিব! অস্তে রাত্রি, 
ও রাত্রি অস্তে দিবা হয়, তদ্রপ স্বাধীন পরমেশ্বর, তিনি জীবের কর্মের 
অধীন হইয়া, স্থষ্টি' করিতে বদ্ধ নহেন যে, জীবের কর্ম না থাকিলে সৃষ্টি 
করিবেন না। তিনি স্থষ্টিঅস্তে লয়, ও লয় অস্ত স্ষ্টি করেন, ইহ তাহার 
নিত্য নিদ্ধ কার্য; ইহা পুর্বে মীমাংসা হইয়াছে । তবে এইরূপ স্থষ্টি করাতে 
তাহার বৈষম/ দোষ আছে কি না, তাহাও এই ভাগের ১১ অধ্যায়ে মীমাংস। 
করা যাইবেক। তবে অনুষ্ট দৃষ্টে যে বৈষম্য হয়, তাহ! দৈনন্দিন প্রলয়ান্তে 
হইয়! থাকে। কেন না লীবৰ তখন ব্রহ্মার শবী“ব থাকে, সুতরাং জীবেৰ 
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কন্ম নাশ হয় না*। এই মহ] প্রলয়ান্তে যে নূতন সৃষ্টি হয়, তাহাই শাস্ 
সম্মত বলয়! পূর্বেও মীমাংসা হইয়াছে । অতএব নানা প্রকার গ্রীলয়ের 
কণা যে লেখা গেল; ইহ পরমেশ্বর ইচ্ছ! পূর্র্বক নান? প্রকাৰ ক্রীড়ার ন্যায় 
ক্রীড়া করিয়া থাকেন বলিয়1, শাস্ত্রে নান! প্রকার প্রলয়ের কথা লেখা 
হইয়াছে। তদন্ুলারে লেখা হইল। তবে সকলে নান! প্রকার কথা 
শুনিয়। বলেন বে, শাস্ত্রে গোলযোগ আছে; ফলিতার্থে প্রলয়ান্তে অনেক 
বার স্যষ্টি হওয়ায়, ও আমাদিগেব শাস্ত্র সকল প্রশ্না্ুসারে উত্তব প্রদ্দান কবার 
ন্তার্ম লিখিত থাকায়, যিনি যেরপ প্রশ্ন করেন, তদলনুসারে গুক তাহার উত্তর 
প্রদান করাতে, লোকে তাহ পাঠ করতঃ মর্ম বুঝিতে না পাবিয়। গোলযোগ 
বোধ করেন; এই জন্য আমি পর্য্যায়ক্রমে শাস্ত্র সকলের সার সঙ্কলন কবি- 
লাম। ইহাতে জানিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে অনৈক্য নাই । এবং ঈশ্বরের 
কার্য ও অবিশ্বাস কর্রবাৰ কোন কারণ নাই ; তাহার অনস্ত কার্য। সকল, 
অনন্ত শাস্ত্রের দ্বারাও যীমাংস। হইতে পারে নাঃ অতএব এই বিষয় এই 
পর্য্যন্ত সমাপ্ত করা গেল। এক্ষণে ঈশ্বরের নিয়মাধীন কার্য মকল কি তাহা 
নির্ণয় করা যাউক। 


দশম অধ্যায় । 


(লালের সি 


ঈশ্বরের নিয়মাধীন কার্যের প্রবলত। ও পদার্থ বিচার । 


অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর স্বভাব সিদ্ধ কাধ্যের গায়) ও নিত্য ক্রীড়া! 
করণের ম্তায় জগতে অনন্ত পদ্দার্থ” ও অনস্ত ভাব, ও অনস্ত দেশ, ও দেশ 
ভেদে ব্যবহার ভেদাদিব নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়! সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎসমুদ্ধায় 
কেহ নিরূপণ করিতে অথবা জানিতে শক্ত নহে । তবে তাহাব এক দেশ 
জানিবার নিমিত্তে শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে কতকগুলি পদার্থের উল্লেখ করা, 
হইয়াছে; তাহ! বিচার পূর্বক মীমাংসা করিলে জানা যায় যে; তৎসমুদায় 


শ্্পিপলিপসিপাপ পাশ পপি রা 


* যেনন কলমীণ মুখ বঙ্গ করিধ। ভালে ডুবাইলে পুনরায় তোলা যায় । 
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ঈশ্বরেব নিয়ম । কিন্তু পদার্থ সন্বন্ধে মূল ্ভায় দর্শনে যোড়ষ পদার্থ; এবং 
সাংখ্য দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ব ও বেদান্ত দর্শনে চৈতন্য এবং মায়া, ও বর্তমান 
প্রচলিত স্যার শান্তে সপ্ত পদার্থ, ও বৈশেধিক দর্শনে ষট পদার্থ, এবং অন্ঠান্য 
শাস্ত্রে চৈতন্য জড় ও শক্তি গুণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে নান! প্রকার বিচার 
করিয়া জগৎপদার্থের মীমাংসা! কর হইয়াছে । তৎ্সমুদায় নিস্তাস্ত ছুক্জের 
বিধায় সহজে বোধগম্য হয় না। এবং এই গ্রন্থে স্থষ্টি প্রকরণাঁদি নান! 
অধ্যায়ে নান! প্রকার পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাঁতেও এক স্থানে সন্যক্‌ 
নির্ণর না হওয়ায়, পদার্থ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে লক্ষণার সহিত লিখিত 
হইতেছে । 

মূল পদাখ এক। অথাৎ শক্তিমচ্চৈতন্ত | তাহা! হইতে প্ররুতি, জড়, 
গুণ, দ্রব্য, কণ্ম, বস্তধর্ম, অভাব ঃ এই সাতটী পদার্থ কার্্যকাবণ রূপে উৎপন্ন 
ও বিনষ্ট হইয়] থাকে । এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভত জগতের সমুদায় পদার্থ 

শক্তিনচ্চৈতন্য বস্ত এক, কিন্তু অবস্থা ভেদে ছুই প্রকার। অব্যক্ত 
শক্তিমচ্চৈতন্য, এবং ব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য। অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য অদ্বিতীয় 
নিগুন পরমেশ্বর । তাহাতে শক্তি অব্যক্ত থাকায় তাহাকে শুদ্ধ চৈতন্যময় 
স্বপ্রকাশ স্বরূপ বলিয়! শাস্তে নির্ণীত হইয়াছে। 

বন্দযপি চৈতন্য এক বস্ত বটে,কিস্ত তিনি নান! পদার্থের সন্নিধানে থাকায় 
বেদান্ত দর্শনে তাহার নাম সমষ্টিও ব্যষ্টিরপে অষ্ট প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
যথা অনাবৃত, তুবীয়, ব্রহ্মচৈতনা, এবং সগুণ ঈশ্বর চৈতনা, সুত্রাত্মা অর্থাৎ 
হিরণ্যগর্ত-চৈতন্য, এৰং বিরাট চৈতন্য; এই চারি প্রকার সমষ্টি। ইভার 
ব্যষ্টি কৃটস্থ চৈতন্য, ও অস্তবাত্ম! প্রাজ্ত জীব চৈতন্য, এবং টতৈজস অর্থাৎ 
আভাস শীব চৈতন্য, ও বিশ্বচৈতন্য, এতত্বিষয় পুর্ব্বে নীমাংসিত হইরাছে*। 

পূর্বোক্ত অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়া! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কা্ধ্য সাধন করেন) 
তন্নিমিত্ত চৈতন্য বস্তৃতে শক্তি থাক! অনুভব হয়। ফলতঃ শক্তি ব্যতীত 
সষ্ট্যান্দি কার্ধ্য সাধন হইতে পারে না। শক্তি সাত প্রকার, সতশক্তি, কাল- 
শক্তি, দিকৃ-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি অর্থাৎ হুক্ষ] বিজ্ঞান স্বরূপ1, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া- 


* প্রথমভাশগে বিংশতি অধ্।য়ে 
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শক্তি, বস্তর উৎপার্দিকা শক্তি । এই সকল শক্তির অন্তর্গত অনস্ত শক্তি । 
শক্তি থাকাতে পরমেশ্বর তিনটী ভাবাপন্ন আছেন; অর্থাৎ সৎ) চিৎ, 
আনন্দ। সৎ নিত্য বিদ্যমান ইহার জ্ঞাপক কাল ও দিক্‌ শক্তি। 
যাহার দ্বার এঁ নিত্যত্বের অনুভব হয়। কারণ কাল দিক্‌ নিত্যত্বের 
আধার স্বরূপ। কেন না কাল ও দিক নিত্য ইহাদিগের ক্ষয় নাই। 
পরমের্খবর সর্বকালে ও সর্বত্র আছেন। ইহাতে মহাকাল ও মহাদিক 
আছে বলিতে ,হইবেক। বিশেষেতঃ শাস্ত্রে আছে যে, স্ষ্টি, স্থিতি) প্রলয় 
কর্তার কালতে লয় হয়েন; অতএব কাল ও দিক ঈশ্বরের অতিরিক্ত 
কোন বস্তনহে। তবে কাল বিভাগক্রমে ক্ষণ মুহুর্ত দণ্ড প্রহর দিব! রাত্রি 
পক্ষ মাস অয়ন বদর যুগাদি ভাব হইয়া থাকে; এবং দিখ্থিভাগ দ্বারা, পুর্বব 
ঈশান, উত্তর, বায়ুঃ পশ্চিল, ও নৈধত, এবং দক্ষিণ, অগ্নি, উদ্ধ, অধঃ হুইয়! 
থাকে । ইহা স্থষ্টিকার্য সাধনের উপযোগী ভাব$ নুতরাং ক্ষয়োদয় হওয়। 
বল। যায়। ফলতঃ পুর্বোক্ত কারণে মহাদ্দিক ও মহাকালের ক্ষয়োদয় নাই। 
চিৎ অর্থাৎ চৈততন্ত জ্ঞান মাত্র, ইহ! জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনুভব হয়। 
কেন ন জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞান শক্তির অনুভব হয় না, ও জ্ঞান শক্তি ব্যতীত 
ইচ্ছা হইতে পারে না) এবং ইচ্ছ। ব্যতীত স্থষ্টি কাষ্য হয় না। আনন্দ অর্থাৎ 
স্থথ স্বরূপ, ইহা! ক্রিয়াশক্তি ও বস্তু শক্তি দ্বার অনুভব হয়ঃ কেন না ক্রিয়া! 
ব্যতীত বস্ত্র উৎপত্তি হয় না; ও বস্ত ব্যতীত জগৎকার্যয নির্বাহ হয় না। 
এবং বস্তর সহিত ক্রিয়ার যোগ ব্যতীত আনন্দানুভব হয় না। এই 
সকল শক্তি থাকাতে ও যে পরশ্বের অদ্বিতীয়, তাহ! পুর্বে মীমাংসিত হইয়াছে। 
ফলতঃ এই সকল শক্তি ব্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ জগন্রপে পরিণত হওয়াই অন্ু- 
মান হয় : এবং শান্ত্রকারেরা তাহ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপরি উক্ত শক্তি 
সকল ব্যক্ত হইয়। প্রকৃতি নামে খ্যাত। হয়েন। প্রকৃতি তিন প্রকার, পরমা 
ও পর! এবং অপরা প্রকৃতি । পরম প্রকৃতিকে মূল। প্রকৃতি ও মহামায় 
এবং পরাঁৎপরা প্রকৃতি ও অজা বলা হইয়াছে । ইনি নত্বরজস্তমে গুণের 
'সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ কারণ স্বরূপ, ইহা হইতে পরা প্ররুতি, অর্থাতব্রিগুণামায়! 
প্রকাশিত হয়েস। এ ব্যক্ত শক্তি পরমা প্রকৃতি, স্বীয় কার্য স্বরূপ ত্রিগুণ! 
মায়ার সহিত যোগ হওয়ায়; এর ব্যক্ত শক্তিমান চৈতন্তকে সগুণ ঈশ্বর বলা 
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হইয়াছে । শক্তি চৈতন্যের সহিত অভিন্ন, এবং ত্রিগুণের সহিত পৃথগ্ভাবে 
মিলিত হইয়া অবস্থান করাতে $ এ যোগকে কেহ বলেন, তাদাস্থ্য অর্থাৎ 
মিশ্রিত ; ও কেহ বলেন পৃথক ভাব, ও কেহ বলেন তাদাত্মাধ্যাস। অধ্যাস 
অর্থাৎ আরোপ মাত্র । ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর ব্রিগুণে আবৃত থাকায়, চতন্তাং- 
শের জম্যক ভাব প্রকাশ ন! হইয়], কিঞ্চিৎ ন্যুন ভাব প্রকাশ হওয়ায়, 
বেদান্ত দর্শনে তাহাকে আভাস কল্পন। করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে 
চৈতন্তাংশকে পুরুষ বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়!ছেন। এ পরা প্রকৃতির সত্ব গুণে 
সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানতা, ও তাহার জ্ঞাপক কাল ও দিক এবং জ্ঞান ও ইচ্ছা- 
শক্তি বাক্তরূপে পরিণত হইয়াছে । এবং রজোগুণে ক্রি] শক্তি, ও তযে- 
গুণে বস্তর উৎপাদ্দিকা শক্তি প্রকাশিত হুইয়াছেন। এ ত্রিগুণার কারণ 
স্বরূপ! ব্যক্ত শক্তি) জড় কি চৈতন্ত নহে; কেবল শক্তি মাত্র পদ্ার্থ। কিন্তু 
ত্রিগুণ। প্রকৃতিতে সত্ব ও রজে। ভাগটা জড় কি চৈতন্য তাহ অনির্বচনীয় ॥ 
কেবল তমোভাগটীকে অব্যক্ত জড়াংশ রলিয়। সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে। 
কেন না অঘটন ঘটন। পটীয়সী মায়! ত্রিগুণ। জগতের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ! 
হইয়। এই জগ্নৎ রচন1 করিয়াছেন । এ্র কারণ তিন প্রকার, নিমিত্ত কারণ, 
সহকারি কারণ, ও উপাদান কারণ; নিমিত্ত কারণ কর্তা ও অপার্দানকে 
বল! যায়; কর্তা যিনি করেন তিনি, ও অপাদান যাহা হইতে হয় তিনি) 
সহকারি কারণ-করণ, অর্থাৎ যন্্বার। কর্ম হয়ঃ উপাদান কারণ অধিরকরণ, 
অর্থাৎ যাহাতে হয় । নিমিত্ত কারণ সন্বগুণ স্থিত জ্ঞান, সহকারি কারণ 
রজে। গুণ স্থিত শক্তি, উপাদান কারণ তমোগুণস্থিত অব্যক্ত জড়াংশ 
বস্ত। এই তিন গুণকে পৃথকভাবে লক্ষিত করা যাইতে ন। পারায় 
কেহ কেহ ত্রিগ্ডণ! প্রক্ক'ত মায়াকে জড় বপির। কল্পনা করিয়াছেন। 
ফলতঃ ত্রিগুণের কার্ধ্য পৃথক থাকা অক্কুমান হুইয়! থাকে । ইহাতে 
সিদ্ধান্ত হয় যে, এক বন্ততে চৈতন্য ও শক্তি এবং অব্যক্ত জড় পৃথক 
ভাবে মিলিত রহিয়াছে*। এ জড়াংশ উপাদানকে বেদান্ত দর্শনে 
বিবর্ত উপাদান? অর্থাৎ মায়িক ও মিথ্যা বল! হইয়াছে । কেন নামুলু: 


লী টিটি টিটি রর চিত 
* যেমন দেহ অর্থাৎ স্থুল দেহে জড় চৈতন্য ও শত্ভি তিন পৃথক পদার্থ আছে অথচ মিলিত 
ভা তব্রপ। | 
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কাবণ পরমেশ্বরে জড়াংশ না থাকায় তাহা হইতে উৎপন্না ত্রিগুণাতেও 
জড়াংশ নাই । তবে অব্যক্ত জড় কেবল কল্পন1 মাত্র; তাহা ব্যবহারে সত্য- 
বৎ প্রতীয়মান হয়; ইহা পুর্বে সিদ্ধান্ত করা ভইয়াছে। জড় ছুই প্রকার। 
অব্যক্ত ও ব্যক্ত জড়। অব্যক্ত জড় তমোগুণ ও মহত্ত্ব এবং অহঙ্কার 
তনব। মহন্তত্ব বুদ্ধির সুশ্ষাবস্থা। অহঙ্কার আমি, ইহা তিন প্রকার, 
অবাক্ত স্থক্মা ও ব্যক্ত। অব্যক্ত অহঙ্কার সগুণ ঈশ্বরের অহৎ ভাব, এবং 
স্শ্পন অহঙ্কার জীবের অহংভাব, ও ব্যক্ত অহঙ্কার মনুষ্যাদির গর্ধ । এই 
অহঙ্কার তত হইতে ব্যক্ত জড় অর্থাৎ অপর। প্রকৃতির প্রকাঁশ হইয়াছে । 
পঞ্চ তন্মাত্রা ও মন বৃদ্ধি সুক্ম অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রাণ পরমাণু সুশ্ম পঞ্চভূত ও 
স্কুল পঞ্চ ভূতাদি ভৌতিক পদার্থ সকলকে অপরা বল! যায়*। ব্যক্ত জড় 
ছুই প্রকাব। ও৭ ও দ্রব্য। গুণ তিন প্রকার, মুখ্য গুণ) ও হুম গুণ, 
এবং পারিভাষিক গুণ ।॥ মুখা গুণ পঞ্চতন্মাত্র।) অর্থাৎ *ব, স্পর্শ, ব্ূপঃ রসঃ 
গন্ধ । শব্দ ধবনি, ও আকারাদি বর্ণ ইত্যা্দি। স্পর্শ, শীতল ও উষ্ণ । এবং 
অন্ুম্না শীতল । রূপ, শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ ও নীল পিঙ্গল প্রভৃতি যৌগিক 
বর্ণাদি। রস: তিক্ত অল্ন কষায় মধুর লবণ কটু ইত্যাদি। গন্ধ, স্ুগঞ্চ, হূর্গন্ধ 
ইত্যাদি । এই মুখ্য গুণ হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হওয়াতে ইহাকে দ্রব্যোৎ- 
পাদক বলা যায় । ক্ষ গুণ মন বুদ্ধিজ্ঞানেক্ত্রিয় কর্শেন্দ্রিয় প্রাণ। মন ও 
বুদ্ধি একই প্রকার বস্ত, কিন্তু বৃত্তি ভেদে পৃথক ॥ মনের বৃত্তি সংকল্প বিকল্প 
এবং সংশয় । মন বাসনাত্মক এবং ইন্ড্রিয়গণের কর্তী। কেহ কেহ মনকে 
ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন । মনের অনুভব স্থৃতি অর্থাৎ সংস্কার বশতঃ পূর্ব 
কার্য স্মরণ করিতে পারেন। মন অশেষ গুণের আধার ও কর্মের কর্তা, 
তিনি কেঝল বুদ্ধির বিবেক শক্তি দ্বারা বাধা হয়েন; নতুবা সর্বদা চঞ্চল। 
বৃদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়, এ নিশ্চয়কে বিজ্ঞান অথবা! অনুভব বল যায়। অন্ুভব 


সন 


%* ভগবদগীতাব ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ ৫ম প্লোকদ্বারা অপর! প্রকৃতি ব্যক্ত জড় ও পর! প্রকৃতি 
জীব তৃত অর্থাৎ জীব স্থিতি ত্রিগুণা জীব শব্দে সণ্ডণ ঈশ্বরের অংশ । 

শ বূপ, শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে পধ্যস্ত পর্কীকরণ না হয় সে পর্যযত্ত তাহ! দেখা 
যায় না কারণ উহার পরমাণ, অনর্শনীয় বস্তু তাহ! স্বজাতীয় পরমাণুর সহিত যোগ যুক্ত হইলেও 
দেখা স্বায় না কেবল ভাব পদার্থ বলিয়। অনুমান হয় তবে চক্কর শুর্ধ্য প্রভৃতি পঞ্কীকরণ দ্বারা 
দর্শনীয় হইয়াছে। * 


১৪ 


১০৬ জ্জানতবদশন। [২য় হাগ 


প্রমাত্বক ও ভরমাত্মক। প্রমাত্মক সত্য নিশ্চয়) ও ভ্রমাত্মক মিথ্যা নিশ্চয় |” 
গ্রী অনুভব জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার! হয়; তাহ। চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমতি, 
উপমিতি এবং খবজ। বুদ্ধির বিবেক শক্তি দ্বার। উত্তমাধম অনুভব হুইর1 
থাকে ; এব মনকে বশীতৃত কর! যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহাদিগকে বুদ্ধীন্ত্িয 
ঘলে। ইহ! পাচ প্রকার । শ্রবণ, তক, দর্শন, রসনা, প্রাণ, ইহার! প্রত্যেকে 
এক একটী বিষয় গ্রহণ করে, বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। কশ্শেন্দিয় 
কর্মের জনক-_বাক্‌ পাণি পাদ্দ পায়ু উপস্থ। ইহারা ধাঁক্য কথন, দ্রব্য 
গ্রহণ, ও ত্যাগ গমন রেচন ইত্যাদি কাধ্য করে। 

প্রাণ এক, কিন্ত বৃত্তি ভেদে পাঁচ প্রকার, প্রাণ, অপান, সঞ়ান, উদান, 
ব্যান, ইহার। শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি কর্ম, ও কর্মেন্িয়ের সহায়তা করেন। 
এততিম্ন ইহার অন্তভূ্তি শরীরস্থ বহির্বায়ু পঞ্চ অর্থাৎ নাগ, কৃত, কৃকর, 
দেবদত্, ধনঞ্জয়, ইহার! পৃথক্‌ পৃথক কর করেন ।1 

পারিভাষিক গুণ বস্ত ধর্মের অন্তভূতি, তাহ! পরে লেখা যাইবেক। দ্রব্য 
মুখ্য গুণময় পদ্দার্থ, মুখ্যগুণ বিকৃত হইয় মায় দ্বার! ক্রমে স্থুল হওয়ায় দ্রব্য 
নামে অভিহিত হইয়াছে । দ্রব্য তিন প্রকার অব্যক্ত ব্যক্ত অতিব্যক্ত। 
অব্যক্ত দ্রব্য পরমাণু ও সুক্ষ পর্কভূত। এবং যৌগিক স্থল আকাশ, ইহা 
কাধ্যানুমেয় । ব্যক্ত দ্রব্য বায়ু ও তেজ । বায়ু স্পশেনক্দ্িয় গ্বার! প্রত্যক্ষ 
হয়) ইহার কাধ্য স্পষ্ট দেখ| যায়। বিশেষতঃ জগত পদার্থের মধ্যে বায়ু 
কেবল সচল পদার্থ, তত্তিন্ন সকলই অচল । বাযুতে এঁশ্বরিক ক্রিয়। শক্ত 
অধিক থাকাতে বাধু সচল হইয়াছেন। তেজে বায়ুর ভাগ অধিক থাকায় 
ও তেজ লঘু পদার্থ বিধায় তাহা! সচল হইয়াছে। ফলতঃ প্রাণী মাত্রই প্রাণ- 
বায়ু সহকারে গমনাদি কর্ম সকল করিয়া থাকে । তেজ, দর্শনেক্ররিয় ও 
তগিক্দ্রিয় দ্বার! প্র্ক্ষ হয়। অতিব্যক্ত দ্রব্য । জল ও পৃথিবী ইহার জ্ঞান ও 
কর্দেন্ডরিয় দ্বার প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । স্থল আকাশ বায়ু ও তেজ জল এবং 
পৃথিবী ইহারা পঞ্ীকরণ, অর্থাৎ পরস্পর মূল পঞ্চভূতে পঞ্চভূত যোগ হইয়। 
স্থল ভূত হইয়াছে । ইহাদিগের মধ্যে আকাশ ব্যতীত অন্ত চারিভূত হইতে 


» যেমন সৃগ তৃষ্ণাতে ভ্রয় প্রযুক্ত জল বলিয়। নিশ্চয় হয়। 
1 'এই ভাগের ২ অধ্যাষ দৃষ্ট কর। 
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অনেক বৈকারিক ও যৌগিকভৃ-, দ্রব্য পদার্থ নামে খ্যাত হইয়াছে । ঝটিকা 
ও ঘূর্ণবাযু প্রভৃতি বায়বিক | চন্দ্র ক্র্যা ও গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্শয় | 
"সমুদ্র নদ নদী প্রভৃতি দ্ধলীয়, এবং পর্বত বৃক্ষ গুল লতা) গ মনুষা পশু পঙ্গী 
কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীগণেব স্থুল দেহ, এবং স্বর্ণ বৌপ্য ইত্যাতি ধাতু 
পদার্থ, ও প্রাণীরুত অন্তান্য অনেক পদার্থ পার্থিব; দ্রব্য পদার্থ মধ্যে গণ্য 
হইয়াছে । দ্রবা ব্যতীত কোন কর্ম হয় না। ফলতঃ কর্মের নিমিত্তে 
দ্রবোর সৃষ্টি হইয়াছ। প্রচলত গ্যাঁয়শান্ত্র দিক কাল দেহী ও মনকে দ্রব্য 
বলিষছেন। তাহা সহজে বোধগম্য হয় না;কারণ দ্রব্য পদার্থ সকল 
ভৌতিক মধ্যে পরিগণিত ; উক্ত চারি পদার্থে ভৌতিক অংশ নাই; ৰরং 
দিক কাল ঈশ্বব অনভিরিক্ত, এবং দেগী জীব সুক্ষ গুণ স্থিত চৈতন্য পদার্থ, 
ও মন সুক্ষ গুণ পদার্থ । তবে এই চাবি পদার্থ ভৌন্তিক পদার্থেব সহিত 
যোগ থাকা, এবং এ এ পদার্থের গুণ থাক! অনুমান করিয়া স্ভায়বিৎ 
পণ্ডিতের! উহাদিগকে দ্রব্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ইহ! 
অনৈক্যের কাবণ নহে। 

কর্ম তিন প্রকার $ ধশ্বরিক, প্রাকৃতিক) ও প্রাণীকৃত, এশ্বরিক বর্ম স্থষ্টি 
স্সিতি প্রলয়াদি। প্রাকৃতিক, প্রকৃতির শ্বভাবসিদ্ধ কর্ম । আকাশের শব্ধ : 
ৰাযুব পরিচালন, ও মেঘ বৃষ্টি শীত গ্রীক্ম প্রভৃতি প্রদান প্রকৃতির কর্া। 
প্রাণীকত, প্রাণী কর্তৃকষে কন্ম হয়। তাহ! তিন প্রকার, মানসিক, আনু- 
ভাবিক ও ব্যবহারিক । মানসিক কর্ম চিন্তা ও মনোরাজা এবং স্বপ্ন 
ইন্যার্দি। আনুভাঁবিক যাহা জ্ঞানেক্ত্িয় দ্বারা অনুভব করা যায়। যথা 
গবীক্ষ। ইত্যাদি । ব্যবস্থারিক কর্ম; কর্শেন্ছিয় দ্বারা যে কর্ম করা যায়, 
অর্থাৎ বাক) কথন, দ্রব্য গ্রহণ ও ত্যাগার্দি, এবং গমন, রেচনঃ বমন, 
নিঃসরণ, প্রভৃতি কর্ন; ইহার অন্তভূতি উৎক্ষেপণ, অর্থাৎ উদ্ধে ক্ষেপণঃ 
অধঃক্ষেপণ, আকুঞ্চন অর্থাৎ সংকোচ করণ প্রসারণ অর্থাৎ বিস্তাব করণ? 
ভ্রমণ, ও ধানাঁরোহণে গমন, বক্রগমন, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি কর্ম সকল। 
কর্মের সংখা। নাই ; কিন্ত প্রাণীকুত কর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ সাংস!'- 
রিক ও পারমার্থিক । সাংসারিক কর্ম, সংসাবযাত্রা, নির্বাহ জন্য যে কর্ম 
করা যায় তাহা প্রারই সকলে জ্ঞাত আছেন । পারমার্থিক ঈশ্বরের উপণসন! 
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প্রভৃতি কম্ সকল চতুর্থভাগে নির্ণয় কর! যাইবেক। জগতে অনন্ত বস্ত 
ধর্ম, থাকাতে কর্ম অনন্ত হইয়াছে। 

বস্তু ধর্দ অর্থাৎ বন্তব স্বভাব, বস্তৃব স্বকীয় ভাবকে স্বভাব বলা যায়। 
বস্তর লক্ষণ ও কার্ধ্য দৃষ্টে স্বভাবের অনুভব হয়। যেমন জগৎ কার্ধ্য দৃষ্টে 
ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কৃতিত্ব স্বভাবের অনুভব হয়, তদ্রুপ জাতি, 
ভেদ, সম্বন্ধ,* দ্বার] দ্রব্যাদির স্বভাব অন্ুতব হইয়া! থাকে । কিন্তু স্বভাব 
স্বাধীন পদার্থ নহে; ঈশ্বরের নিয়মাধীন পদার্থ । 

জাতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিহ্ন বা আকৃতি দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্ত রূপে যে ঞ্আনু- 
ভব হয়, ত্র বস্তকে জাতি বলা যায়। যথ! মনুষ্যত্ব, গোত্ব, মুগত্ব) হৎসত্ব, 
্রীত্ব, পুরুষত্ব, ইত্যাদি জাতি । এবং ভিন্ন ভি গুণ কর্ম দৃষ্টে ত্রাহ্মণত্ব, 
ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্ত্ব, এবং শূদ্রত্বেব অনুভব হওয়াতে, তাহাদিগকে পারি- 
ভাষিক জাতি বলা যায়; ও নাম উপাধি গোত্র কুল ইত্যাদি ইহাণ অস্তভূত। 
ভেন্দ, বীজ ও পরমাণুর স্বভাববশত" একজাতীয় পরমাণু এবং বীজ হইতে 
অন্ত জাতীয় বস্ত উৎপন্ন না হইয়া, তাহাদিগেব স্বজাতীয় বস্তু হয়; এ উত- 
পন্নের কারণকে ভেদ স্বভাব বলা যায়। যথা আমের বীজ হইতে পনস 
উৎপন্ন না হইয়। স্বভাব বশতঃ আম উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৃ 

লন্বন্ধ। যে বস্ততে যে প্রকার অবয়বেব সম্বন্ধ থাকে, এবং যে দ্রব্যেতে 
ষে গুণের সম্বন্ধ থাঁকে স্বভাব বশত, তাহাতে তাহ] মিলিত হয়। যেমন 
কপালাদিতে ঘটের সম্বন্ধ) হন্ত পদ্দাদিতে মন্্ুষর সম্বন্ধ, শাখ। পলপবাদিতে 
বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে। কিন্ত দণ্ডধারী পুরুষের সহিত দণ্ডের সংযোগ থাকাতে 
তাহাকে সংযোগ বল] যায় মাত্র) তাহাতে তাহার সম্বন্ধ নাই। দ্রব্যেতে 
গুণ সংযোগ সন্বন্ধাধীন থাকে । এই গুণ, মুখ্য গুণ অথবা ছুক্গুণ বলা 
যায় না। কেনন। মুখ্যগুণ শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা ; তাহারা আকাশাদি দ্রাবযের 
উৎপাদক উপাদান কারণ ; এবং দ্রবারূপে পরিণত হইয়। তন্ময়ভাবে আছে। 
সৃঙ্গাণ্ডণ বৈকাঁরিক স্থলদেহবপে দ্রব্যের আশ্রিতভাঁবে কার্য করে ;কিন্তু এ 


স্তায়শান্ত্রে সামান্য বিশেষ সমবায। 
1 সন্বন্খ নানাপ্রকার ্বার্থাৎ সমবায়, মিশ্িতস”যোগ, কনিক, স্ববপ স্বত্ব, স্বানিত্ব, জন্য- 
জনকত্ব: অনুযৌধিত্ব, প্রতিমোগি্ব প্রভৃতি স্যায়শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে। 
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এঁ দহ পবিত্যাগ করিয়। স্থানান্তরিত হয়। তবে পারিভাষিক গুণের দ্রবোব 
সহিত সম্বন্ধ আছে। 

পারিভাষিক গুণ। বস্তৃব স্বভাব বশত? অথব। কম জন্য প্রকাশিত হয়। 
তাহ1 অপ্রাণী ও প্রাণী বিশেষের, বিশেষ বিশেষ ধর্ম । যথ। সংখ্যা পণিমিতি 
প্রথকহ সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব, 'অর্থাৎ দূরত্ব নিকটত্ব এবং ভ্যেষ্ত্ব ও 
কনশিষ্ত্বাদি। ন্সেহ) কঠিন দ্রবত্ব। গুরুত্ব লঘুত্ব পক অপক্ক। ইচ্ছা দ্বেষ 
যত্ব সস্কাব বাল 9 যৌবনত্ব বুদ্ধত্ব স্থগ ছুঃখ (ছঘৃষ্ট) অর্থাৎ ধর্ম্মাধন্মী। লজ্জা 
ভয়দ্ুপা হৃষ্ নিদ্ব। তন্ব। স্ুযুপ্তি স্বপ্ন মুচ্ছ! জাগ্রত কাম ক্রোধ লোভ মোহ 
মদ গব্ব দয়] ক্ষমা ধৈর্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রন্ৃতি। তন্মধ্যে ইচ্চাদি গুণ কেবল 
প্রাণী নিশেষে প্রকাশ হয়| প্র শুণঅপ্রাণী দ্রবোতে নাই। 

অভাব পদার্থ । পুর্ধোক্ত সমুদায় পদ্দার্থকে ভাব পদার্থ বলা যায়। 
ভাব নানা অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই ভাবেতে নঞ্ অর্থাৎ নাস্তি আর্থব 
যেগে মভাব হয় 5 অভাব দ্র প্রকাব মুখ্য অভাব ও গৌশ অভাব; মুখ্য 
অভাব তিন প্রকাব, প্রাগভাব, প্ৰংসাভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব), কোন 
বস্তু কি কর্মাদি উতপন্নেব প্রর্ধে অভাব থাকে তাহ । ধবংপাভাব, বস্তুর 
সমুদাষ ৰা অল্প বা অধিক!ংশ বিনষ্ট হইলে যে অভাব হয় তাহাকে বলা 
যাঁয়। অন্ান্ত!ভাব, যাহা দেশে? ও কালে, এবং বস্তব মিশ্রিতাঁধাবে) অন্ুৎ১ 
পন্তি, এবং অশ্গিতি, ও ধ্বংস জন্ত আতাস্তিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না 
তাহাকে অতান্তাভাব বলা যায়। ষগ। আকাশের পুষ্প অন্ুৎপ'ত্ত নিমিত্ত 
অন্তান্তাভাব। ইহাকেন্যায় দর্শনে অলীক বলিয়া পরিগণিত করিধাছেন। 
শগ্তাক বেদান্তে এ বপ অলীক বলিয়াছেন । অন্ধকারকে কোন পদার্থ বলিয়। 
য় দর্শন পিদ্ধান্ত করেন নাই। কেহ বলেন স্থষ্টির আদ্দিতে অন্ধকারময় 
ছিল 5 কেহ বলেন এঁ সময় কেবল ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, তিনি আলোক অথবা! 
অন্ধকাৰ নহেনঃ তিনি জ্ঞানময় পদাথ, ও অন্ধকার জন্য অর্থাৎ রাত্রির স্বভাব। 
এই স্থানে অথবা এক্ষণে ঘট নাই ইহ] অস্থিতি জন্ত অভাব; ঘটেতে পট 
'নাই অর্থাৎ ঘটের মিশ্রিতাধারে পটের অভাব, ইহা অনুৎপত্তি অস্থিতি জন্য 
অভাব। মুক্তি হইলে ছুঃখেব বিনাশ আত্যন্তিকরূপে হয়। অর্থাৎ আর 
ঢু গ প্রাপ্ু হইতবেক না, ইহ] প্বণস জন্ত অভাব । - 
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গৌণ অভাব, সাদৃশ্তঃ অন্যত্ব, অল্পতা। অগপ্রাশত্ত বিবোধস্থলে ঘটন! হয়। 
সাদৃশ্ঠ, চন্দ্র তুলা মুখ অর্থাৎ চন্দ্র এবং মুখ দর্শনে তুল্য আহলাদ জন্মে, ফলতঃ 
মুখে চন্ত্রত্বেব অভাব আছে। অন্ত্ব এক বস্ততে অন্য বস্ত নাই ইহাকে 
অন্যোন্যাভাব বলা যায়; কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রে ইহাকে ভেদ বলিয়াছেন? অর্থাৎ 
বস্তর পৃথকত্ব থাকাতে অন্যোন্যাভাব হইয়াছে । অন্নত, অল্প বস্তুতে অধিক 
বন্তর অভাব। অপ্রাশস্ত, অপ্রশস্ত বস্ততে প্রশস্তের অভাব। অল্পতা ও 
অগ্রশম্ত) বিষয় ভেদে পৃথকরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে । বিবোধ, প্রণয়া- 
ভাবকে বিরোধ বলা যায়* । এতাবতাঁয় যে সমস্ত পদার্থের বিচার কর! হইলে 
তাহা তিনটা পদার্থ বলিষা প্রথমত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাবে। অর্থাৎ 
অবান্ত শক্তিমান চৈতনা, ও ব্যক্ত শক্তি অর্থাৎ গুণ এৰং ভৌতিক জড়। 
মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্তীতে আছে যে; ব্রহ্গা ভগবতীকে এই বলিয়া স্তব 
করিয়াছিলেন যে, জগতে সৎ ও অসৎ যেসকল বস্তু আছে, তাহা শান্ত 
তুমি, ইহ1 দ্বার! নিদ্ধাস্ত হয় যে, সৎ চৈতন্য অসৎ জড় শক্তি গুণময়ী। অর্থাৎ 
চৈতন্য স্থিত শক্তিকে শক্তি ও জড়স্কিত শক্তিকে গুণ বলা যায়। শক্তি 
ব্যতীত চৈতনা ও জড়ের কোন কার্ধ্য নাই, তাহার! উভয় অচল । এই 
অবাক্ত শক্তিমচৈতন্য কাবণ রূপে মুখা গুণ পদার্থে ও গুণ ভৌতিক জড় 
পদার্থে আছেনঃ এবং জড়েব প্রকাশ্য গুণের দ্বারা ব্যবহারিক কর্ম হইতেছে 
তত্ব বিচাঁরে কেবল শক্তিমচ্চৈতন্য এক মাত্র পদার্থ থাক! সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে; তাহ! চতুর্থ ভাগে মীমাংসা করা যাইবেক। ফলিতার্থে পরমেশ্বর 
নিমিত্ত ও সহকারী, এবং উপাদান কারণ হইয়। জগতে নাঁন। পদার্থের স্বষ্টি 
করিয়াছেন। পদার্থ পদেব অর্থকে পদার্থ বলে; পদকে শব বলাযায়। 
তাহাতে, শব হইতে যে অর্থ হয় তাহ ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে। 
অতএব ঈশ্বরের স্বভাঁব সিদ্ধ কার্ধ্য স্থ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি, প্রতিকল্পে চলিতেছে। 
তাহাঁতে এক কল্প অস্ত হইয়া লয় হইলে, পুনরায় প্রথম স্থট্টিকালে ঈশ্বর যে 
নিয়ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম অপরিবস্তিত ভাবে 
প্রলয়কাঁল পর্য্যন্ত চলিতেছে । ও কতকগুলি কর্মের দ্বারা পরিবর্তন হইতেছে 


গ প্রণযভঙ্গপপ অভাব। 


১৯০ অধ্যাধ] জ্ঞান দর্শন । ১১১ 


যথ। চন্দ্র, সুর্য, দিবা) রাত্রি, মাস, পক্ষ, খু; বৎসর, অয়ন; ও জাতি 
বিশেষের অবয়ব হস্ত পাদাদির সংখ্যা নিবরপণ) ও দেশ ভেদে শবীরের বর্ণ 
ইত্যাদি, যাহ। নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়। সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহ! স্বাভাবিক নিয়ম 
রূপে প্রলর কাল পর্যন্ত চলিতেছে ও চলিবেক | কিন্তু কর্মের দ্বারা ইহার 
কতকগুলি, শ্বভাবের পরিবন্তন হইয়া থাকে ; ও কতকগুলি হয়না । যেমন 
ব্রাহ্গণাদির। জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং হস্ত পাদ।দির 
অঙ্গের নুন ও প্বৃদ্ধি হয়, এবং ইহ জন্মে জাতি নাশ ও স্থথ দুঃখাদ্ি প্রাপ্ত 
হয়, ইত্যাদি অনেক বিষয় কর্ন ফলে ঘটিয়া থাকে; এবং গ্রহদিগের মধ্যে 
যিনি যে বত্সর রাজ হয়েন, তীহাব কন্ম্ম গতিকে খতুর কার্ধ্য সকল বিপর্যয় 
হয়। যুগ পরিবর্তনে ধর্াধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরিবর্তন হয়; ইত্যাদি বচ- 
তব বিষয়ে স্বভাবের পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। চন্দ্র ুর্ধ্য দিবা রাত্রি ও 
আকাশ নক্ষত্রার্দি সমভাবে থাকে, ইহাদিগের শ্থভাবের পবিবর্তন হয় না। 
কিন্ত স্বভাবের পরিবর্তন হউক বা না হউক সমুদয় পদার্থই কর্মের অধীন 
করিয়। পরমেশ্বর -* করিয়াছেন। যাহাকে যে কাধ্য সাধনের জন্য প্রথমে 
সৃষ্টি করিয়াছেন হার সেই কাধ্য করিতে হইয়াছে ও হইবেক। এবং 
গুনঃ পুনঃ কহে পান্ুসাবে যাহাকে পরিবর্তন ব্ূপে বে কার্য্যে নিযুক্ত 


করিতেছেন সেই কাধ্য করিতে হইত্রেছে) ও ভবিষ্যৎ যাহাকে 
যে কার্যে নিযু হন, তাহাকে ও তাহাই করিতে হইবেক । ঈশ্বর ইচ্ছা- 
ক্রমে জীব সকল সূষ্ট হইয়! ম্ব স্ব কর্মের গতিকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত 
ন্ধূপে নান। প্রব নতে জন্মগ্রহণ, ও সুখ ছুঃখভোগী হইয়া থাকে। 
অতএব অনন্ত চতন্য পরমেশ্বর সকল বসতে, ও সকল কার্যে, 
আবির্ভাব থাকি ₹সারে ফল প্রদান দ্বার কতক পরিবর্তন করিতে- 
ছেন, ও কতক র্ঁনে চালাইতেছেন ; এবং প্রলয়কালে বিনাশ 
করিয়া থাকেন ল যে, পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টিকালে ছোট বড় পদার্থ 
সকল স্যষ্টি, এব ও সুধী ও কাহাকেও দুঃখী করায়, তাহার 'বৈষময 
অর্থাৎ পক্ষপাঁবি এবং কৃত প্রণাশাদি নৈর্্ণ্য অর্থাৎ হি নাশাদি 
নির্দয়িতা দেষ ইহা! পঙ্গত নহে, ও, তথ্বিষ় মীমাংসা! কর! 


যাইতে.ছ। 


একাদশ অধ্যায় । 


ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নির্দয়তা দোষের পরিহার । 


পরমেশ্বর, দেবত। ও মনুষ্য এবং পণ্ড পক্ষী জলচর ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি 
নান৷ জাতীয় জীব, ও নান জাতীয় বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদি” অনন্ত প্রকার 
বস্ত স্তন করিয়াছেন। তাহাতে বস্তব প্রকৃতি অনুসারে ছোট বড় বলিয়। 
প্রতীতি হইতেছে । ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। কেনন। 
জগতের লোকের ছুই প্রকার জ্ঞান আছে; অর্থাৎ পষ্ঠবমাথিক ও ব্যবহাবিক 
জ্ঞান। তত্ব বিচারের দ্বারা বস্তর প্রকৃতি জানাকে পারমাথিক বলা যায়। 
এবং বস্তর প্রকৃতি সম্যক প্রকারে না জানিয়া! ব্যবহার করামক ব্যবহারিক 
বলা যায়। পারমাধিক ছুই প্রকার, অর্থাৎ অমিশ্র ও মিশ্র । অমিশ্র এই 
যে, জগতের দৃশ্য বস্ত কিছু নাই ; কেবল এক পরমেশ্বর মাত্র আছেন 
আর সমন্তই মিথ্যা |* মিশ্র ভাব এই যে, পরমেশ্বর সকল বস্তূতেই আছেনঃ 
ইহাতে বস্ত সকল আছে, এবং তাহাতে মিশ্রভাবে ' গমেশ্বব বহিয়াছেন। 
সুতরাং জগতের সমুদ্ধায় পদ।ই তাহার মুন্তি কি [1 আর ব্যবহারিক 
জ্ঞান তিন প্রকার; নাস্তিক্য, অক্ঞতা; ও অজ্ঞ ভ এঁক্যঃ তাহাতে নাস্তিক্য 
এই যে, জগতের পদার্থ কি, তাহ] না জানিয়।, বং জগতের কর্তা থাকা 
অস্বীকার করতঃ বলে যে, বর্তমান জগত কাল সমভাবে আছে, ও 


লোকের পুরুষকারের তারতম্যে স্থৃথ ছুঃখ হইচতছে। অজ্ঞতা এই 
যে, জগতের পদ্দার্থ কি? ও ইহা উৎপত্তি - কি নিত্য, এবং ইহার কর্তী1 
আছে কি না? ও স্থুখ দুঃখ কিজন্ হয় * ৭ বিষয় কিছুই না জানিয়। 
ব্যবহার করা। অজ্ঞ আন্তিকা, এই যে, 1দার্থপকল কি? ও ঈশ্বরের 
ত্বূপ কি? তাহ] ন! জানা, অথচ ঈ" ছন, ভিনি নিরাকার অথবা 
সাকার হউন, তিনি এই জগত্তের ক য় তাহাকে মান্ত কর যায়। 
৯ 
রর € 


ঁ নি 


১১ অধ্যায়) জ্ঞানতত্বদর্শন। ১১৩ 


ইছাব মধো নাস্তিক ও অজ্ঞের ঈশ্বরেব বৈষম্য দোষ থাকাব কোন আশঙ্কা 
করে নাঃ ও করার সম্ভাবনা নাই; কেনন] ঈশ্বর না থাকিলে বৈষম্য হয় 
না। কেবল অজ্ঞ আস্তিকের ্রৰপ আশঙ্কা করিয়। থাকেন। তাহাতে 
বক্তব্য এই যে, পরমার্থ বিচারে ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব দোষ নাইয 
কেননা অনিশ্র তন্ব বিচারে ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত কোন বস্তই নাই, জগৎ 
কেবল ব্রহ্ম মাত্র। এবং মিশ্র তন্ব বিচারেও জান। যায় যে, ঈশ্বর 
জগন্ম  ধাবণ কবিরাঁছেন $ তিনি নিজে ছোট ও বড় বপ ধারণ কবায় 
উঠার বৈষম্য দোষ নাই ; কেননা যিনি বাহক তিনিই আরোহী, ও যিনি 
"গুরু ভিনিই শিষ্য, এবং বিনি শুকর তিনিই মনুষ্য, অর্থাৎ এক ঈশ্বরই জমু- 
দায় ধাপধাবী হওযায় বৈষম্য দোষের বিষয় কি? এবং অজ্ঞ আস্তিকের 
কির্চিৎ বিচাব করির। দেখিলে জানিতে পারেন যে, নান। প্রকাব পদার্থ 
পরমেশ্বর তৃষ্টি করাতেও ব্যবহারে তাহার বৈষম্য দোষ হইতে পারে না) 
কারণ একজাতীয় পদার্থে মধ্যে নানাধিক থাকিলে, বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষ- 
পাতিত্ব দোষ হইতে পারে, জাত্যস্তরের সহিত জাত্যন্তরের বৈষম্য দোষ 
হইতে পাবে না । কেননা যে স্তভলে সমতা থাকে তথায় বৈষম্য দোষ হইতে 
পাঁবে, নতুবা ঘটে না। যথ। কুকুরের সহিত মন্গু্যের বৈষম্য নাই; অর্থাৎ 
মন্রষোর সহিত পশুর তুলন। করিতে হইলে, কে ছোট কে বড় তাহ নির্ণয় 
করা যায় না। কারণ তাহারা স্ব স্ব জাতীয় কার্যে সকলেই স্বাধীন বটে, 
এবং উভয় জাতীবই পাঞ্চতৌতিক দেহ আছে। আর আহার, নিদ্রা, ভয়ঃ 
মৈথুন পুত্রঙ্বেহ প্রভৃতি সুখ ছখ ও ইন্ট্রিয় জন্ত জ্ঞান সকলেরই আছে, 
তাহাতে'ও ঈশ্বরের বৈষম্য দোষের কোন কারণ নাই ) তবে "আকৃতি ও 
কাধ্যের বিভিন্ন আছে বটে, তাহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। তাহ 
কেবল তিনি লীলা অর্থাৎ ক্রীড়া করাব জন্ত অনন্ত প্রকার পদার্থ ও অনন্ত 
কার্য্যের স্থষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবেক। কেননা খেলা করিতে হইলে 
নান! প্রকার পদার্থের প্রয়োজন হইতে থাকে ; যেমন লোকে সতরঞ্চ থেল। 
করে, চাহাতে রাজা, মন্ত্রী, হন্তী, অশ্ব, নৌকা] পদাতিক প্রভৃতির প্রয়োজন 
হয় ॥ তন্ররপ জগতে নান। পদার্থের স্থ্টি হইর। থাকে১। যদি বল যে, পরমেশ্বর 
নিত্য তৃপ্ত তাহার খেলার প্রয়োজন কি? তাহাতে বক্তব্য, এই যে, এই 
্ ৯৫ 


১১$ জ্ঞান্তবদশন। ২য় ভাগ 


জগৎ কাধ্যরূপ খেল। তাহার নিত্য স্বভাবসিদ্ধকাষ্য ; কেননা স্বভাবসিদ্ব- 
কাধ্য অনিবাধ্য ; তাহার নিবারণ নাই। যেমন দ্িব। অন্তে রাত্রি, ও রাত্রি 
অন্তে দিবা! হইয়! থাকে; তদ্রুপ ঈশ্বর, সৃষ্টি অস্তে প্রলয়, ও প্রলয় অস্তে সৃষ্টি 
করিয়া থাকেন। ইহার আদি ও অস্ত নাই, ও কখন নিবৃক্তিও হইবেক না। 
ইহ। প্রবাহরূপে নিত্য চলিয়। আসিতেছে । তবে কলে কলে স্য্টি স্তিতি 
প্রলয় বলিয়া আদ্যন্ত বিবেচনা কর! যাইতেছে । যদ্যপি ঈশ্ববের ইচ্ছাক্রমে 
অনন্ত বস্তর স্ট্টি হইয়াছে ; কিন্তু ইহা! কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া স্ষ্ট 
করা হয় নাই? অর্থাৎ অমুক বাক্তি পশু হউক, ও অমুক ব্যক্তি মন্তুষ্য অথবা! 
অন্য জাতি হউক বলিয়। প্রথম স্থষ্টি হয় নাই । কারণ স্থষ্টির আদতে অন্ত 
কোন ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন ন! যে, তাহাকে লক্ষ্য কবিয়। স্ষ্টি হইবেক। 
তবে অনস্ত প্রকার বস্তুর স্থষ্টি এই শ্রকারে হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের আত্ম: 
শক্তি ক্রমে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রকাশ হওয়ায়, এ ভ্রিগুণা মায়া অঘটন 
ঘটন। পটীয়সী বিধায় গ্র ত্রিগুণার সহিত ঈশ্বর মিলিত হইর?, পূর্বকল্সের 
বৃত্তান্ত শরণ পুর্বক, অর্থাৎ পূর্ববকালের স্্টিতে মত প্রকার পদার্থ ও জাতির 
সৃষ্টি হইয়] লয় প্রাপ্ত হইয়াছে , তাহাদিগের যে জাতির যেপ্রকার আকৃতি 
ও কর্ম্মছিল তাহ! ম্মরণ করিয়1 গুণ বিভাগের দ্বারা, এ বিভাগেব ন্যনাধিক 
সহকারে নান! প্রকার বসন্ত ও জাতি এবং আকৃতি ও কর্মের ত্ষ্টি কবি- 
যাছেন।* অতএব প্রকুতির বিভিন্নতা জন্ত জগতের বস্তর বিভিন্নতা হই- 
যাছে। ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতির বিভিন্ন- 
তার কারণ এই যে, সত্ব রজঃ ও তমোগুণমরী প্রকৃতি বিভাগ দ্বার স্থষ্টির 
নানা বস্ত হইয়াছে । তাহাতে সকল বস্তই ত্রিগুণাত্রক হইযাছে। এবং 
গুণের অধিক ও অন্নতা জন্ত জীব সকল নান। যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ সত্বগুণাধিক্যে দেবযোনি) ও রজোগুণাধিক্যে মনু্যযোনি, তমো” 
গুণাধিক্যে তীর্ধ্যক, অর্থাৎ পশু পক্ষা কীট পতঙ্গ বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রতি 
যোনিতে দেহধারণ হইয়াছে । এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ সকল গুণের 
. »* অধিকরণ মালার ২য় অধ্যায়ের ১ম পরের ১২ শ্রোকানস্তগত শারারিক স্ুত্রের তাৎপধ্য 


ব্যাখ্য। উপরি উক্ত সিদ্ধান্তের পহিত এঁক্য ম।ছে। ইহা! মনুব প্রথমাধ্যায়ে ১২২৮৩০। '্াকে 
আছে। র 
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নানাধিক ক্রগে নানাবর্ণ হইয়াছে । এবং দেহভেদে এ সকল গুণেব অধিক 
ও অল্প লক্ষণ ও কার্য সকল প্রকাশ ভউয়াছে। যথা সত্বগুণের লক্ষণ 
আয্মাতে ্রীনিযক্ত ও প্রশাস্তভাব। এবং রজোগুণের লক্ষণ রাগ, দ্বেষ, ও 
ঢ.খানুবিন্ধ, অগ্রীতিজনক, বিষয় স্পরচা। তমোগুণের লক্ষণ ; অজ্ঞান, ও 
সদনন্বিবেকশন্য বৃদ্ধি, ভ্রান্ত । গুণেব কার্য যথা) বেদাভাল, তপস্তা, 
শাকসন্রান, শৌচ, ইন্জিব সংনম, পরমাম্চিন্তা, ও জ্ঞানের বিষয় জানি 
চেষ্ট। কবিরা লজ্জিত না হওয়া, এবং অন্ম্ার তুট্টি জন্য কর্ম করা, ইত্যাদি 
সত্বপ্ূণেব কার্ধা। ও ফল কামনায় কার্ম্েব অনুষ্ঠান, অল্প অর্থে অসন্তষ্ট 
নিষিদ্ধ কন্মীচবণ, অঙ্স বিষয়োপ ভোগ, কেবল ইহকালে খ্যাতি লাভের 
জন্য কন্মকবণ; তাহা ফলেব অভাবে দ্ুঃগান্ুভব কবা) বজোগুণের কাষা। 
আর বনহধান লালসা)'৪ অলপনে কাতরতা? পবোক্ষে পরদোধ কথন, ও 
পবলোক নাই এরূপ বৃদ্ধি, ও আচাবভ্রষ্টতা, ও ধনসত্েও ভিক্ষা) ধর্মকর্ম 
আনবধান এবং লজ্জিত-কম্ম-করা ইত্যাদি তমোগুণের কার্য । এই সকল 
বিষয় নানাধিক ক্রমে সকল দেহেই হইয়া থাকে । এই প্রকারে উত্তম 
মধ্যম ও অধম ভেদে স্থষ্টি হইয়াছিল।* কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বরের বৈষম্য 
দোষ বলা যাইতে পারে না। কেনন। প্রকৃতির গুণ বিভাগ স্বভাবতঃ 
ধন্ধপ ভিন্ন ভিন্ন জাতিও কম্ম নকল হইয়াছিল। তাহাতেও প্রথম স্থষ্টির 
সময়ে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য কর হর নাই) ও তাহার সন্তাবন। ছিল না। 
যদি বল বে, পবমেশ্বর গুণ ও কর্ম বিভাগের দ্বার ছোট বড় নান প্রকার 
কম্মের নিরমাধীন করার ভাহার বৈষম্য দোষ হইয়াছে ? তাহ? বগিতে পার 
না? কেনন। ঈশ্বব নান। প্রকার স্থষ্টি করিলেও সকল বস্ত ত্রিগুণাত্মক এবং 
পাঞ্চ-ভৌতিক রূপে সৃষ্টি করায়, এবং তাহার স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে 
আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে কাহ্াকে স্থখা ও কাহাকে ছুঃখী না করায়, এবং 
সকল প্রাণীকে সখ ভুঃখে মিশ্রিত করায় তাহাব কোন দোষ নাই। তিনি 
পশুপক্ষীদিগের শ্রাত গ্রীষ্ম নিবারণের নিমিত্ত লোম ও পাখ৷ ইত্যাদি 

মনু ১২ শধ্যায ৯৪শ অবধি ৪১শ গ্োক হইতে এই সকল রিষয় উদ্ধৃত করা গেল তস্ভিন্ন 


সাহ্বিকাদি আহাব বিহার ইতাদি অনেক বাপার, ভগবদগীভ। ও মন ইশ্তাদিতে লেখ। আছে 
৩15৯ দধপণ ডি হ কব হতল না | 
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নান! প্রকার কৌশল করিয়াছেন, যাহ! দেখিলে তাহাকে পরমদয়ালু বলিয়! 
বোধ হয়। যাদ্দ বল যে, মর্ভত্যলোকবাসীদিগের মধো মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়! 
স্থষ্টি করিয়াছেন । যাহাতে মনুষ্যাদির। তাহাকে জানিয়া) প্রলয়ের পুব্বেও 
মুক্তিলাভ করিতে পারে, ও পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষ গুলা লতা প্র- 
তির! তাহাকে জানিতে, এবং মুক্তিলাভ করিতে পাবেনা ইহ দোষেৰ 
কার্যা ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে আছে যে, উহাবাও ক্রমে ক্রমে ৮*শী 
অথব1 ৮৪শী লক্ষ যোনি ভ্রমণ কবতঃ মনুষাদেহ প্রাপ্ত হইয়। মুক্তিলাভ কবিতে 
পারিবেক,এবং তাহাদ্িগের পশুপক্ষী যোনিতে কোন ছুঃখ ন৷ পাইলে মুক্তির 
প্রয়োজন কি? মন্ুষোব। পশুপক্ষীদিগকে দুঃখী বিবেচনা করেন বটে, 
ফলতঃ বিচার করিয়! দেখিলে তাহার! দুঃখী নহে । কেননা! বন্ত পশুপক্ষী 
ইত্যাদি জন্তসকল স্বাধীন, ও তাহাদ্িগের আহার নিদ্রা! প্রভৃতিব কোন হ খ 
নাই।* চিরদিন সমভাবে থাকে ; পরমাযু শেষ হইলে মৃত্ামুখে নিপতিত 
হয়। ইহাতে তাহার। বরং মনুষ্য অপেক্ষা সখী ) কেননা যে সকল জন্থর বদ্ধি 
অধিক, এবং যাহার! ছু-খাদ্ি সম্যক বিবেচন। করিতে পাবে, তাভাদিগেবই 
অধিক ছুঃখানুভব হয় । যাহাদ্িগেব জ্ঞান অতি অল্প সুখ তঃখাদি সমাক 
বিবেচনা করিতে পাবেনা, তাহাদিগের ছু“খ অতি অন্নমাত্র বলা বায়, ভবে 
গ্রাম্যপশ্ডব বিষয় পশ্চাৎ বিবেচনা কর যাইবেক। ভ্তএব পবমেশ্বব স্থথ 
ছুঃখে মিশ্রিত করিয়া! সমুদায় ভীবের স্ুষ্টি করিয়াছেন; তাহাব দ্বেষা ও 
প্রিয় কেহ নাই, তিনি সর্দভূতে সমভাবে আছেন । তবে ত্রিগুণের বিভাগে 
যে ছোট বড় ও ভালমন্দ ইত্যাদি দ্বৈতভাবের ক্ষ্টি করিয়াছেন, সে কেবল 
লীল। বিস্তারকরণ জন্তই হইয়াছে; কেননা ছোট না হইলে, বড় জানা 
যাইত না) মুর্খ না থাকিলে পণ্ডিত বলির বোধ হইত নাঃভ্রুখ না 
থাকিলে স্ুথ জ্ঞান হইত ন', শ্রম না করিলে বিশ্রাঘ স্ুখান্ুভব হইত না; 
ইহ]. দোষের কারণ নহে । তবে কেহ রোগী, ও কেহ শোকী ও কেহ 
দরিদ্র, ও কেহ অধীন ইত্যাদি ; এবং কেহ অরোগী ও কেহ শোকহীন ও 
কেহ ধনী .ইত্যাদি যাহ! এক্ষণে মনুষ্য মধ্যে দেখা যায়) ইহাতে সকলের 


যাহ।র থে লক্ষাদ্রব্য তা ভোজনে মকলেই সমান তৃপ্তিণাতি কিয়] খকে। 
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ক্ভ| ঈশ্বরকে পক্গপাঁভা বলিয়া বিবেচনা ক্র! যাইন্ে পাঁষে? তাহাতে 
বস্তব্য এই ধেঃ এ সকল বিষয়ে ঈশ্বরের দোষ নাই, উ। মনুয্যদিগের স্বকর্ম 
বশঠ হইরা থাকে । কেননা ঈশ্বব প্রথম স্থষ্টিকালে) গুণ ও কন্ম বিভাগ 
দ্বাব মন্তুধাজাতিৰ মণো ব্রাঙ্গণ ক্ষতির এবং বৈ ও শূ্রের ত্ষ্টি করিয়াছেন ।* 
অর্থাৎ নহ গুণাপিকো ব্রণ ১ ভ1215 কাধ্য বাবস্তা প্রকাশ, ও যজ্ঞাদি কার্য 
নাধন দাণা জগত কারা উদ্ধশকপে নিব্বাইকলা, বজোগুণাধিক্যে ক্ষত্রির | 
অভাব কার্ণা শ্রসাপালনারি | ৪ রভনভমোনণাধিকো বৈশ্ত । তাহার 
ক'ধ। কৃষি বাণিজাদি। তমোকিদা পক শদ । তাভাব কার্য সেবা ও 
শিল্পাদি প্রস্ততি কণা । এই সকল কামানাধন জন্ত, পক পুণক্‌ নামবপধারী 
লেন স্থষ্টি হইব[পিল। ইহাবা সকলেই স্বাভাবিক স্বখ ও ছুঃখে মিশ্রিত 
ছল । পোগ শোক ও দ্াবিদত। প্রতি অন্ত কোন ছুঃখ তাহাদিগের 
ছিলনা কাখণ এই ঘ, প্রণম হপ্টি হওয়ায় অগ্রে সত্যযুগ হইয়াছিল 
মনু প্রান আধ্যারেদ ৮১নী কর মন্ম ওঠ যে, প্রথম সভ্যধুগে সকল 
ম্মত সম্পন ০৮ দাবস্ছ,স চিন ত এখং লোক সকল শান্ত্রবিধিমতে স্বন্থ 
417 পু খতঃ € অধন্ম বন্মঘাবা ধন খিদ্যা অজন করিত না) ও তাহারা 
অবোগা ও এশাকণিহান ভিন : ভাভাদংগব অকাল মৃত্য ছিলনা, ও কামনা 
নকণ সিদিি হইভঃ 'এবহ আগ্ত কোন দু,এ ছিলনা | ইহা পুবাণাদি শান্্বন্ঘত 
বটে। ভদনগ্তর প্রতি সহ্যযগে এ পকাব ভাগাবান লোক সকল জন্মগ্রহণ 
কবাতে এ প্রক্কাব অবন্তা ভইযা থ।কে। ইহাতে বোধ হয় যে, প্রথম 
সত-্গ কোন বৈষদা দোদু ছিল না। তদনস্তর ত্তাধগ একপাদ 
আবধন্ম। প্রাপবে দ্বিপাদ, কলিছে রিপাদ অধন্ম সঞ্চাৰ হওয়াতে, লোকে ক্রমশঃ 
বাগ শক 9 দন 4৮1 এখ” "অকাল মৃত্য প্রনৃতি নানা প্রকার হ,খ ভোগ 


সি শপ শি পস্প সা পাপী পপ পপ পপ ০০ ০ পা 


* চাতর্বাং অন। ভগ" ৬৭ কল্প ।বভাগশ: | 
০স্য কনার মপিমং বিদ্ধ কন্তাব মবায়ং ॥। 
ইত ৬গবদগীতায়াং ১৪ অধাঁর ১৩ শোক ॥ 


উচ্গাৰ শর্থ। ভাবান লেন যে, গুণ কম্ম বিভাগের দ্বারা আমি চত্ুবর্ণের ছৃষ্টি করিয়াছি, 
হান করা শামি ও অকর্ভীও আমি, তাৎপধ্া এই আমাৰ দ্বারা হওযায় আমি কর্তী। এবং 
গুণ কর বিভাগ দ্বাণা ভ ওযায) ও কাহাকেও লক্ষণ করিযা স্ষ্ট না 'কবার অমি অকর্তা, অর্থাৎ 


চান:& বসা দাস নাহ | 


১১৮ জ্ঞানত হদর্শন। [২য শাগ 


করিতেছে । এই অধর্ম প্রথমতঃ লোকের মনের বাসনা হইতে উখিত 
হইয়া; তদনস্তব বাচনিক ও কায়িক পাপনসকল ঘটনা হইরাছে। অর্থাৎ 
বাসনাই কর্মস্থত্র ; তাহ! হইতে কনম্ম, এবং কন্ম হইতে অদৃষ্ট জন্মে; এবং 
তাহাতে জন্মান্তরে স্থথ ছঃখ ভোগ, ও নান। যোনি প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
মনুব দ্বাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে আছে যে, শরীরজ কম্মেব দ্বারা বৃক্ষ 
গুল্স লতা প্রভৃতি নানা যোনি প্রাপ্ত, এবং বাকাগত পাপদ্ধারা পশু পক্ষী 
যোনি ; ও মানস পাপ দ্বারা হীনজাতি প্রাপ্প হইতে থাঁকে। এবং মন্তুব 
ধর অধ্যায়েতে আছে যে, নান। প্রকার পাপেব দ্বারা নানা রোগ ও দর্রত্র ও 
শোকগ্রন্ত হয়। এবং শাস্ত্রবিধি ও স্বধন্্ম তাগ জন্য ভিন্ন ভিন্নজাতি প্রাপ্ 
হয়। এবং ভিন্ন বর্ণেব কন্ঠ! পুত্র সংযোগে নানাবর্ণ উৎপত্তি হইবাছে। 
এবং ভিন্ন বর্ণেব ব্যবস। ভিন্নবর্ণে করাছে ক্রমাধীন অভিন্নান বৃদ্ধি হইয়। নান! 
প্রকার সুখ ছুঃখাদি হইতেছে । এই সকল মন্তুধ্যাদিবা স্বাধীনতা হেতু 
অবিবেক বশত: কর্ম করিয়া তাঁহার ফল প্রাপ্ত রূপ অবান্তর সুখ ছুঃখ ভোগ 
করে ; তাহাতে স্থজন কর্তার বৈষম্য দোষ তইতে পারে ন1। ববং সৃষ্টিকর্তা 
যেরূপ মনুষ্যদিগকে স্বাদীন করিয়াছেন ; তদ্রপ শান্্র ও গুরুব স্পষ্টি করিয়া- 
ছেন 3 এবং বিবেক বুদ্ধিব স্থষ্টি কবিয়াছেন; লোকে তাহা পরিপালন ন1 
করির। স্বেচ্ছাপুর্ক মন্দকাধ্য কবিয়। স্বকম্মের ফলভোগ করিবেক তাহাতে 
কর্ডার দোষ কি। ভবে লোকে ঈশ্ববেব নিবম লঙ্বন কবিয়1 যে ককর্ম্ব কবে, 
তাহাকে ঈশ্বব শান্তি দেন ; ইভা তটাভাব দোষেব কার্ধ্য নহে। কেননা! 
পাপের শাস্তি না দিলে জগৎ কার্ধা বিশ্বঙ্খল হইয়। গ্রঙ্গাব।! উচ্চিন মায় । 
যদি বল €য, তিনি দয়ালু শাস্তি না দিয়া ক্ষমা কবিলেই পারেন % কিন 
তাহার শান্তি দেওয়াই লোকেব হিত করা বিবেচনা করিতে হইবেক । 
কেনন। মাত। পিতা; নে বালককে তাড়না কবেনঃ তাহা কেবল বালকের 
হিনের জন্যই হইর1 থাকে ; কারণ বালক পুনরাষ আর এ কুকর্ম না করে। 
তদ্রুপ পরমেশ্বর পাপ নিবারণ হওয়ার জন্য শান্তি দিয়া থাকেন। অর্থাৎ 
লোকে একবার শান্তি পাইলে পুনবার এ রূপকুকন্্ করিবে না বলিয়াই 
শান্তি দেন, এবং এইত্ন্ঠ ঈশ্বর ইহকালে রাজা ও রাজদওঃ এবৎ পন্রকালে 
ব্মধাতনার স্থা্ট করিযাচ্েন। ইহাতে ভাহাল দরা গুণের প্রকাশ রাতীত 


১*ম অধ্যায়! জ্ঞান হদশন ' ১১০ 


নির্ঘয়ত। দোষ নাই । তবে গ্রাম্য ও পালিত পশুপক্ষীর যে সুখ হুঃখ দেখা! 
মাইতেছে, ইহারা তভ্তভবিবেক পরিচালন করিতে সক্ষম নহে? ইহাতে 
বক্তব্য এই যে গ্রানা ও পালিত পশুপক্ষীব পুর্বজন্মে মনুষ্য ছিল, তাহা- 
দ্রিগের কন্মদোষে পশুপক্গী যোনি প্রাপ্ত হইয় স্ব স্ব কর্মের তারতম্যেব 
ফলান্ুনীবে এ এ যোনিতে ও সুখ ছুঃখ ভোগ কবিতেছে.। নতুবা শ্বাভা- 
বিক পশু পক্ষীদিগেব অবান্তব স্তুপ ছুঃগ নাই। যদি বল ঈশ্বর যে, স্বয়ং 
স্যষ্টি করিয়! তাহ! প্রলয়, অর্থাৎ বিনাশ করেন? ইহাতে তাহার কৃত প্রণাশ, 
নৈর্ণা অর্থাৎ নির্দঘতা দোষ হইতে পারে ? তাহাতে বক্তবা এই যে, ঈশ্বর 
প্রলয় কবাতে ঠাহার নিদএত। দোষ নাই । কেন না পরমার্থ বিচারে তিনি 
আপন কাধ্য সকল আপনিই লয় করেন; তাহাতে পরের অনিষ্ট নাই। 
যেমন বালক ধুলি ছার গৃহাদি নির্মাণ কবিয়! স্বয়ং তাহ। ভগ্ন করিয়া থাকে। 
তন্দপ মায়ার দ্বারা মিথ্যা জগত স্ষ্টি হইয়াছে, ইহা কেবল মায়িক কার্ধ্য 
তাহা রহিত হইলেই লয় হইয়। থাকে । তবে ব্যবহারিক বিষয়ে যে দোষ 
বলা বায় তাহা দোষ নহে । কেন না জগৎ স্থিতিকালে, লোক কুকর্ম্ের 
দ্বার নানা প্রকার হু খ প্রাপ্ত হয়, তাহ] মুক্তি লাভ করিতে ন পারিলে 
মোচন হয় না। আকন্প পর্য্যন্ত কেহ কেহ নরক ভোগ করিতে থাকে । 
এজন্য এ প্র সকল জ'বকে মুক্তি দিথার জন্য ঈশ্বর মহাপ্রলর করিয়! 
থাকেন। তাহাতে বস্ত্র মাত্রের বিনাশ হইলে, জীব সকল অনায়াসে মুক্তি 
লাভ করিতে পারে ; ইহাতে ঈশ্বরের নিদয়তা দোষ নাই, বরং দয়ার কাধ্যই 
বলিতে হইবেক। অতএব ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈদ্বণা দোষ নাই । জীব, 
ঈশ্বর কর্তৃক স্থষ্ট হইয়া, পরে প্রবৃত্তি ধর্মান্ুসারে স্বকর্্ম বশতঃ পুন: পুনঃ জন্ম 
গ্রহণ, ও নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়া সখ ছুঃখাদি ভোগ'করিত্ে থাকে। 
অতএব গ্র জীবের স্বরূপ কি তাহ? নির্ণয় কর। যাউক। এই পর্যন্ত লিখিয়। 
দ্বিতীর ভাগ সনাপ্ত কর! হইল। 


তৃতীয় ভাগ । 
প্রথম অধ্ায়। 


ভীনের স্বজপ নিয় । 


পুর্বে বলা ভঈয়াছে যে, দশ ইত্দন ও পঞ্চ প্রাণ, এবং মন ও বৃদ্ধি ত এই 
সপ্গুদশ অবয়ব বিশিষ্ট ও অপর্ধীকুত পঞ্চভত* যুক্ত শবীরকে লিঙ্গ শবীবঃ 
অথব] সুক্ষ শবীর বলা যার । «ইউ শপীব 'অহঙ্ষাবাভিমানী চৈতনা প্রত্তি 
বিশ্ব অর্থাৎ চৈশুন্যাভাসকে জীব বলো । কেভ কেহ দেহন্তিত চৈতন্যাংশকে 
জীব বলেন? । ইহার তাতৎ্পগা এই বে, চৈনন্য এক বস্তু আকাশেন ন্যাশ 
সর্বত্র ব্যাপী ; কিন্তু দেহ শ্তিত টৈতনা দুই একার আপহ্থাপনন। তাহার এক 
প্রকার “নণ্ুণ কুটস্ক চৈতন্য, যাহ! সব্দত্র ব্যাপা শিক্ষির। দ্বিহীয় প্রকার 
এই যে, চৈতন্যের যে অংশে ব্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতিব সংযোগ হইর। ব্রহ্ম 
তেজস্বরূপ বিদ্যমান "গাছে সেতাহার অংশ । মাহাকে দীপ কলিকাকার 
বলিয়। তন্বাদি শাস্ত্রে বাখ্যা নবিয়াছেন । এই ছুই প্রকার চৈতন্য দেহেতে 
আছেন। ইনার প্রথম প্রকার অগাৎ কটস্ক টৈ হলো নাম পরমাম্মা ; ও 
দ্বিতীষ প্রকার দীপ কেকাকানের নান ভীবাস্া। ইভা দেহ দ্ব'বা অনুমান 
করা বায়। দেহ [তন প্রকার, স্থল, গুক্সা ও কারণ$ দে5। ভাভাতে 
কুটস্থ চেতন্য আকাশেব ন্যায়, এ দিন দেতের মধ্যে ও খাভিবে এব অভ্য- 
স্তরে অর্থাৎ সর্ধত্র অখগ্ডরূপে আছেন। ভিনি অনাবৃত ও নিক্দ্রিয়। তবে 
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দ রামগীতাতে অপক্ীকৃত পঞ্চভুভেব কথা আছে ই! পরমাণু সান্র। 
1 বেদান্ত দশনের মত । 
£ সাণ্খ্য মত। 
& স্থল দে লোম চর্ম রস রক্ত মানস মেধ অস্থি মন্ড্রা শ্রব এবং নাড়ী ইতা1 নিলি £ 
দেহ ॥ শ্ঙ্্ ও কাব রত পূতল্প বলা ভহযাত। 


্ 


১ম আপ্যায়] হ্ানতন্বদর্শন । ১২১ 


দেহের মধ্যস্থিত চৈতনোর অংশকে পরমাস্মা বল! যায় বটে? এ অংশ ঘটা- 
কাশ, অর্থাৎ ঘটস্কিত আকাশের ন্যায়, অংশরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 
কিন্তু ঘটাকাশ বেমন মহা আকাশের সহিত যোগ আছে। আর দীপ 
কলিকাকার ত্রিগুণাজ্মক সগডণ তেজোময় ব্রন্মের অংশ, কারণ শরীর ব্যাপ্ত 
হইয়1 রহিরাছেন। প্রথমত স্ুল দেহ, বাহ! সর্কদ। দেখ! যায়) 'ও ব্যবহার 
কর] যায় ১ ইহার মধ্যে সুক্ষম দেহ আছে, তাহার মধ্যে কারণ শরীব রহিয়াছে 
শ্রী কারণ শরীরস্তিত চৈতন্যই জীব। ইহার প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আভাস হুক্ষ্ম 
শরীরে লাগেঃ এ আতাসকে ওজীব বলা বার $ এই জীব স্থুখ ছঃংখের ভোক্তা! 
যে হেতু কারণ শরীরের নিকটবর্তী হুশ্ম শরীবস্ত মন বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয় সকল এ 
চৈতন্যের আশ্রয়ে কার্ধ্য সাধন কবে বলিয়। স্থখ ছুঃখের ভাগী হইয়া! থাকে ; 
কারণ শরীরস্ত জীব কর্ম করেন না,ও ম্থথ ছুঃখের ভাগী হয়েন না; তাহার 
নাম প্রীজ্ঞ, এবং অস্তরাত্মা। ; ইনি সগুণ ব্রন্দের অংশ, ইনি সুক্ষ শরীরস্থ 
জীবেব অদৃষ্ঠাসাবে কর্ম ফল প্রদান করেন। প্রকৃত পক্ষে, সুঙ্ধম শরীরস্থ 
জীবের চৈতন্যাংশেব স্কথ ছুঃখ নাই, কেবল মন বুদ্ধির স্ুথ ও দুঃখ আছে। 
তাৎপর্য এই বে, সুক্ম শরীরে যে আভাস লাগে, তাহা মিথা! ; কেন না 
সে আভাস এইরূপ, অর্থাৎ যেমন জবা ফুল একটা স্ষটাকের নিকট থাকিলে 
এ জবা পুম্পের রক্ত আভ। স্ষটীকে লাগে তাহাতে স্ষটাকটী রক্তবর্ণ বোধ 
হয়, তদ্রপ কারণ শরীরগ্ক জীবের আভাস মন বুদ্ধিতে লাগে; মন ও বুদ্ধি 
তাহার সাহায্যে কর্ম করিতে থাকে, এবং সুখ ছুঃথভাগী হয়। জীব মন 
বুদ্ধিব সন্নিধান বশত; অজ্ঞানতা প্রযুক্ত স্বয়ং স্থখী ও ছুঃখী বোধ করে। 
নতুবা চৈতন্তাংশে কোন স্থথ ছুঃখ নাই ও হইতেও পারে ন11* - আর স্থুল 
শরীরে যে আভাস লাগে তাহাও ত্ররূপ বটে। ইহার উদাহরণ এই যে, 
যেমন একখানি গৃহের মধ্যে একটা কাচের পাত্র অথাৎ লন থাকে,তাহার 
মধ্যে একটী বাতি জলে; এ লগ্ন হইতে যে আলে। বাহির হয়) তাহা সকল 
ঘরে লাগিতে থাকে, ঘরও তজ্জন্ত আলোকময় দেখ] যায় ; যদ্দি এ লঞ্ঠনটা 
ঘর হইতে স্থানান্তরে লইয়! যাওয়। যায়, তবে এ ঘরে কেবল আকাশ মাত্র 
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থাকে; আর কিছুই দেখা যায় না; এবং গৃহস্তিত লোক লগ্ন লইয়! 
যাওয়ায় এ গৃহে কোন কর্ম হয় না; তন্রপ এই স্থল দেহ গ্রঠন্বরূপ, এবং 
লঞ্ঠনটা নুক্স শরীরের ন্যায়, ও বাতিটী কারণ শরীব স্বরূপ) এ গতস্থিত 
মন্ুষ্যাদদির৷ মন বুদ্ধি ও ইন্ড্রিরস্বরূপ, এবং গ্রতস্থিত আকাশ পবমাত্মার স্বরূপ 
বিবেচনা করিলে দেখ! যায় যে, বাতির জলন্ত শিখাটা চৈতগ্ঠ পদার্থ বলিষ? 
নিদ্দি্ইট হইতে পারে । ইহাতে বাতি ও লগ্ন, কারণ ও স্থক্ষু, শরীরের ন্যায় 
একত্রে থাকে $ এবং ধাতিব শিখার আলোঁকেতে ঘে বন্দ সকল ভইত্ে 
পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোক নিজে কিছু কর্ম করেনা, 
অথচ আলোক ভিন্ন কোন কম্ম হয না; 'ও আলোক ঘব হইতে বাহির 
হইলে, লোক সকল বাহির হইরা যায় ।* তঞ্জপ সুগম ও কারণ শবীর 
পরলোক গমন করিলে, মন বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রাণ সকল তাহাব সঙ্গে সঙ্গে 
চলিয়া! যায়; স্থতরাং শূন্য ঘর পড়ির। থাকাব স্তাব স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে; 
এবং আকাশ কোন স্থানে যায় না । তদ্রপ পরমাম্মা্ড চলেন না। এবৎ 
আলোকেতে যে মন্ত্রষ্যেরা কর্ম করে, তাভাঁবা তাহাব ফলভাগা হয়! 
তদ্রপ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ ফলভাগী হয়। অথাত্ স্ুথ দুঃখ ভোগ করে। 
ধদ্যপি এই উদ্ণাহরণে মনুষ্যগণকে মন বুদ্ধি ও ইক্িরের সহিত, এব 
লঞনটীকে অপক্ষীরুত পঞ্চভূতের সহিহ উপমা দেওয়া কিছু অসঙ্গতি ভউ- 
তেছেঃ কারণ লগ্ন গেলে যে মনুষ্য ও যাইবেক ইহ সন্তব নভে । ফলত 
এইরূপ ভাবিয়া লওয়! যাউক মে, মন্্র'ব্যবা! মন বদ্িব ন্যায় লগনেব সঙ্গে 
সঙক্ষেই লগ্ন লইয়। যাওয়ার সম্ভব আছে ঠ নতুবা লঞ%্ন নিজে চলে না 
ইহাতে এই উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হয়। বিশেবতঃ শান্ধে আছে যে, 
জীব মুক্তি লাভ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বার মুক্তি লাভ করিলে আর পরলোকে যায় 
না। এস্সলে দেখা বার যে, বাতিটা পুড়িরা গেলে আলো নির্বাণ হইলে 
লঠনটী আর চলে না । এই বিষয় বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া নানাপ্রকার 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । ফলিতাথে আত্মা ভগ্রিব স্ববপ নভে ; তিনি 
জ্ঞানম্বর্ূপ তাঁহাকে আশ্রয় করত? এই স্থল দেহের মণধ্যস্থিত পৃথকৃরূপে যে, 
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কারণ ও সুগম শবীবস্ত চতর্ষিংশতি তত্ব আছে; তাভাঁবা সকলই স্ব স্ব কার্য 
কবে? ও পরকালে যাতায়াত কবিয় থাকে ৷ শান্বকাবের] বুলন যে, এ 
চতর্দিংশতি তন্রকে বিভাগ কবন্ত: তিনটী শবীর হইয়াছে । তাহার মধো 
কাবণ শবীরেব সভিত জীব চৈতনা অধিক সন্নিকটস্ত প্ররুতিব সভিত সংযোগ 
ভাবে থাকা শাহাকে জীব বলা নার । এবং তাহার কিঞ্চিৎ টা স্থানে 
ক্ক্ষা শবীন পথক্‌ ভাবে থাঁকায় তাভাতে আভাস কল্পনা কবিয়া তাভাকেও 
জীব লল! যার ।* ফলতঃ জীব একই বটে, কেবল কাঁ্াসম্বন্দে ছুই গ্রাকার 
বলা” হইবাছচে। ইউাব দ্বাৰা দিদ্ধান্ত হয় থে, উপাধিবিশিষ্ট গৈতন্যের নাম 
জীব; তাহাতে কারণ শবীব উপাধিবিশিষ্ট চৈতনাংত। কম্মফলদাত। ) ও 
কক্া শবীববিশিছ চৈহন্ঞাভাস মন বদ্ধি সহকারে কর্ম কবেন বলিয়া, 
কম্মনদ্দা ও কম্মফলভোন] উভাঁদিগেব উপাপি অনিন্য, ও চৈতনাংশ নিতা, 
অর্থাৎ উপাধিধ কষ্টি ও প্রণঘ আছে। টচৈহন্টেব সৃষ্টি প্রলয় নাই । হ্যায়বিৎ 

পশ্ডিন্তেবা বলেন মে, জীব আণাদিও ও তাঁহার অদ্ট ও অনাদি। এবং সেই 
'আদ্রট বখতঃ পুন পুন: নানা যোনি ভমণ করে, ও সণ ছুংখ প্রাপ্তি হইয়া 
থাকে । এখৎ অদইবশহ কন্ম কৰে তঙ্ন্ত পুনরায় অনুষ্ট জন্মে; তাহাতে 
বন্ম আদি, কিতা বডি আদি, াভাদ নির্ণয় নাই। যেমন বীজ হইতে 
নক উৎপন্ন ভঘ) এব” অঙ্গন ভইন্ডে বৃক্ষ হইঘা বীজ হয) তদ্রগ কর্ম হইতে 
গা কন্ম ; এব” ঈশ্বনু, জীতবব কর্মফল ভে'গেব নিমিত্ত 
আদঈ্াশসানে কষ্টি ককেল। ভীব জ্ঞানবান। কোন পদার্থ তাহার কতক- 
গুদি গুণ আছে $ 'অগাৎ বদি, আথ। ছু খ, উচ্চ, দ্বেষ, যত্রঃ এবং সংখ্যা, 
গৰিমাণ, প্রণক্থত সহষোগ, বিভাগ এবং চিন্তা ও ধন্ম্াপর্্ম এই চতুর্দশ গুণ 
আশাঁতে 'আঁঢে। এমন্াবন্থায় বলা ভইল যে, জড় ,ও চৈতন্য উভয় 


মেখে 


সংকোগে জীব ভইযাছে। কেন না জ্ঞানবান পদার্থ জীব; এবং তাহাতে 
2১৭ আঁ । ইহানে ঢুই'্ী বস্তর যোগ বলিতে ভইবে। উভাতে বক্তব্য 
এই থে, উপবে জীবেৰ লক্ষণ মে সপ্ুদশ অবনববিশিষ্ট চৈতন্যাভান ? 
অগণব। অংশকে জীব বল! ভইরাছে॥ তাহার সহিত স্তারশান্ত্রের প্রভেদ নাই । 


হি 8. ০1৩17 আত দৃবণক্া হল দিহে লাতন তাহাকে । বিখ নানক আভা জীব 
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১২৪ জ্ঞানতত্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


কাবণ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য ; অর্থাৎ জ্ঞানই জীব 7 অথবা জ্ঞানবিশিষ্ট বস্তুই 
জীব হউক ; উভয় পদার্থ সংযোগ বাতীত জীব হওয়া কেহই বলেন না। 
তবে নিত্যানিত্য বিষয়ও এরূপ; কেন না উপাধি অনিত্য, ও চৈতন্যাংশ 
নিত্য । ইহা! বহুতর মতে শ্বীকৃত হইবেক তজ্জন্য ইহাকে গৌণনিত্য বল! 
হুইয়াছে। যেহেতু মহাপ্রলয় সময়ে শক্তিমচ্চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই 
থাকে না।* পরে উপাধির স্ষষ্টি হইলে, তাহাতে চৈতনোর আবির্ভাব 
হয়! জীব হয়, ইহার সন্দেহ নাই। তবে ন]ায়বিৎ পণ্ডিতেরা যে, জীব 
নিত্য বলিয়াছেন, তাহ! গৌণনিত্যই বল! হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক। 
তাহ] পূর্বে ন্যায়শাস্্রপ্রকরণে বল! হইয়াছে । আর কর্মী আদি কি অনুষ্ট 
আদ্দি এ বিষয় ষে, অনবস্থা দোষ ন্যারবিৎ পঞ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহা তাহাদিগের সিদ্ধান্ত নহে ; সে কেবল নাস্তিককে নিরাশ করণ জন্য 
্বীকার করিয়াছিলেন । কেন না উপাধির স্থষ্টি হইলে, তাহাতে তৈন্োর 
আবির্ভাব হইয়া জীব স্ষ্টি হয়। পরে এর জীব স্কুল দেহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ন 
করিলে অদৃষ্ট জন্মে) ইহাতে অগ্রে কর্ম, পরে অদৃষ্টঃ তত্পরে ফলভোগ 
হইতে পারে । এ বিষয়ে, ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ না থাকাও) পুব্ব অধ্যাবে 
মীমাংসা কবা হইয়াছে । বিশেষতঃ সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বর, তাহা 
হইতে যখন স্থষ্টি হওয়া! সকলেই স্বীকার করেন, তখন পুর্বে জীব ছিল, ও 
তাহার কর্ম দৃষ্টে পরমেশ্বর স্থষ্টি করেন এ কথা বলা অসঙ্গত। কেন না 
ন্যায়শাস্ত্রের ভাষাপরিচ্ছেদ্দের প্রথম শ্লোকে বল। হইয়াছে যে, পরমেশ্বর 

ংসাঁর বৃক্ষের বীজন্বরূপ। তীহাকে নমস্কার করি। এই বীজ বলাতে 
তাঁহাকে উপাদান, ও নিমিত্ত কারণ, ছুই বল! ভইয়াছে। কেবল নিমিত্ত 
কারণ বল! হয় নাই ; কেন ন1 বীজ শব্দে যে কারণ বুঝায়, তাহা! উপাদান 
কারণই হইতে পারে; বরং কারণ শবের অর্থের দ্বার। নিমিত্ত কারণ বল! 
যাইতে পারে । বিশেষতঃ পরমেশ্থর স্বাধীন; তিনি কর্মের অধীন হইয়া 
প্রথন স্থাষ্ট করা সম্ভব নছে। তবে দৈনন্দিন প্রলয়াস্তে ষে স্থষ্টি হয়, 


* ন্যায়শান্ত্রের নবা মতে মহা প্রলয় স্বীকার আছে। 
+ নৃতন জলধররুচয়ে গোপবধূটা ছুকূল চৌরায় 
৬ তশ্মৈ নমঃ কুষায় দংসারমহীরুহস্য বীজীয়। 


১ম অধ্যায়] জ্ঞানতন্বদর্শন। ১১৫ 


তাহাতে জীবের নাঁশ না হওয়ায় পুনঃ স্থষ্টি কালে জীবের পূর্ব কর্মের জন্য 
অনৃষ্টবশতঃ নানা! যোনি প্রাপ্ত হইয়। সখ হুঃখ ভোগ করিতে থাকে। 
ইহাও ঈশ্বরের নিয়মে হয় 5 জীবের অদৃষ্ট জন্য এ স্থষ্টি হয় না। এই সকল 
বিষয় পুর্বে মীমাংসা হইয়াছে । বাস্তবিক শৃক্ষ শরীরের মধ্যস্থিত কারণ 
শরীরবিশিষ্ট চৈতন্যাংশই জীব। এ জীব অবিদ্যার বশীভূত হইয়া, নানা 
দেহ ধারণ করত: বাবহারিক অবস্থায় সুখ দুখ ভোগ করে। এ কারণ 
ও সুশ্ম শরীর এ্রকত্রে পরলোক যাতায়াত করে । কিন্তু পরমার্থতঃ চৈত- 
গ্যাংশে সুখ ছুঃখ হয় না, তাহ! ঈশ্বরের অংশ) তবে সুখ ছুঃখ মানসিক 
ধর্ম, তাহা মনের হয়। কিন্তু জীব অজ্ঞানবশতঃ, আমি সুখী আমি ছুৎখী 
এই বিবেচনা করে। কারণ চৈতন্যাংশ অজ্ঞানে আবৃত থাকায়, এ্ররূপ 
ঘটন1 হয়; নতুবা জীব ও ঈশ্বর বস্ত এক। যদি বলযে, জীব ও ঈশ্বর এক 
বস্ত হইলে, জ্গীবের সখ ছুঃখ কিজন্য অনুভব হয়? তাহাতে বক্তব্য এই যে, 
জীব ও ঈশ্বর এক বস্ত হইলেও উপাধি ও কাধ্যগত ও শক্তিগত ভেদ আছে। 
কারণ ঈশ্বর মায়াকে বশীকত| করিয়াছেন, ও জীব মায়ার বশীভূত রহিয়া- 
ছেন। ঈশ্বর প্রাজ্ঞ অথাৎ জ্ঞানী, ও জীব অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞানী । ঈশ্বর বৃহৎ 
চৈতন্য পদাথ, জীব অতি অল্প অর্থাৎ বিদীর্ণকেশের সহত্রাংশের একাংশ 
তুল্য। চৈতন্য পদীর্থ* ঈশ্বর কর্তা ও জীব অধীন। ইশ্বর নিয়স্তা, জীব 
ভোক্তা । ঈশ্বর উপাস্ত, জীব উপাসক। তিনি রাঁজা; জীব প্রজার স্বরূপ । 
অতএব উদ্ভয়ে এক বস্ত্র হইলেও, শক্তিগতত ভেদ আছে । যেমন সমুদ্র বৃহৎ 
জলময় পদার্থ, তাহাতে অর্ণবপোত প্রভৃতি অনায়াসে ভুবাইতে পারে। 
কিন্ত ত্র জল একটী ক্ষুদ্র গর্ভে থাকিলে. পিপীলিক। পরিমাণ নৌকা ডুবা- 
ইতে পারে না। উভয় জলই এক বস্তু বটে, অর্থাৎ জল ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে, তন্ররপ জীব ও ঈশ্বর একই বস্ত হইলেও, শক্তিগত ও কার্য্যগত অনেক 
বিভিন্ন । যদি ধঁ জীব কাঁলেতে ঈশ্বর উপাসন! দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া, 
অর্থাৎ আপনার শ্বরূপ অবগত হইয়! কৈবল্য মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়! ঈশ্বরের ক্ষমত। প্রাপ্ত হইতে পারে ; যেমন 


ক পঞ্দশীতে আছে। 


১১৬ জ্ঞানত তদর্শন। [৩য় ভাগ 


গর্তের জল সমুদ্রে পতিত" হইলে, এঁ জল সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হইয় 
অভিন্নভাবে সমুদ্রের ক্ষমত। ধারণ করে, তদ্রপ জীবেরও গ্ররূপ ক্ষমতা 
হইয়া! উঠে । ফলতঃ যে কাল পর্যন্ত জীব ঈশ্বরের আবাধন1 দ্বারা জ্ঞান 
প্রাপ্তি) ও মুক্তি লাভ ন1 করে, ও যে কালপধ্যস্ত মহা প্রলয় না হয়, সে কাল 
পর্যান্ত স্বকর্্ম বশতঃ স্বুখ ছুঃখ ভোগ করিতে থাকে । এ সুখ ছু.খ কিপ্রকার, 
তাহ] বিবেচনা কর! যাইতেছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


স্খ ও ছুঃখ কি তাহা নির্ণয় । 


স্থুখ ডখ মনের ধর্ম) অর্থাৎ মনের প্রফুল সখ, ও মনের অগ্রফুলই 
ডুঃখ। স্থুখ ভূ-খ কাধ্যান্থমের় নিরাকার পদার্থ; অর্থাৎ ইন্্রিয়ের কার্য 
দ্বারাীনেতে অনুমান হয়। ইন্ড্িয়ের কার্দ্য, অর্থাৎ কম্মেক্িয়েব কর্ম, ও 
জ্ঞানেন্দ্রিরের অনুভব দ্বার! সুখ ছুঃখের অনুমান হয়। কিন্ত ইক্দ্রিয়েব কার্য 
সকল হেতু সাধ্য, অর্থাৎ স্বগ ছঃখেব হেতু থাকিলে, উক্জরিয়ের কার্ধ্য পরি- 
চালন দ্বার! স্থখ ছু'খ হর । এই স্থথ ছু খেব হেতুব কারণ আুষ্ট, তাহ! ঢু 
প্রকার, অর্থাৎ স্বাভাবিক ও কর্ম ভন্য। স্বাভাবিক রুষ্ট ঈশব ইচ্ছা ক্রমে 
যে নিয়ম নিবদ্ধ হঈরাছে ; ভদনুনারে ছু্রেব এবং জন্ম সৃত্্য ও ক্ষৎপিপাপাদি 
চঃগ হইতে থাকে তাহা নিবারণ ্কন্ত সহাপ্রলদ। ও পাঁন (ভোঁজনাদি 
দ্বাবা যে স্গুথ হয় তাহা 71 এবং কর্ম জন্ঠ, অন্ধ বধিরাদি ও রোগ শোক 
প্রভৃতি ছঃখের কারণ। আরোগ্য এবং নানাপ্রকাঁর উৎকৃষ্ট উপভোগাদি 
স্থখের কারণ। এই বিষয়ে বদ্যপি উক্ত ছুই প্রকান অদৃষ্টই স্থথ ছু-খেব মূল 


» নাযবিৎ, পণ্ডিতেরা বলেন থে, হ চঃগ আত্মাৰ পর্ব, কিছ আঙ্সাব সচিত কি রেট 
থাকায়ঃ ও বাবহারে অভিন্ন ভাব থানায়, উহ[তে প্রভেদ নাই; তন্ব-ব্চিরে আত্মার স্বরূপে 
কোন গুণ ন! থাকায়, স্থথ ছুঃস মনের ধর্মাতি নিশ্স হম। 

+* সঙাপ্রাপ হইলে ভর্দেন ও পন সুতা নিবারণ হয এব পান ভোঞন ছাব। ক্ষৎপিপাস। 
নিনালণ হয়। $ ও রর রর 
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কারণ; মন্ধুর গ্রন্থে চতুর্থ 'অপ্যায়ের ১৬০ শ্লোকে মাছে যে, সমস্ত বিষয়ে 
পরবশ দুঃখের কারণ, ও আত্মবশ অর্থাৎ স্ববশ স্থখেব কারণ।* ইহার 
তাৎপর্য এই যে, স্থখ ছুই প্রকার, নিত্য-স্থুখ ও অনিত্য-ন্থখ। নিত্য সুখ 
এই যে, স্থল সক্ষম ও কাবণ শরীরকে স্ববশে রাখির1 ঈশ্বরে মন সমাধান 
পূর্ববক জীবন্ম্তি লাভ করত; সমাধি অণগ্তায় থাকন কাপে, অথব! সমাধি 
হইতে উখিত হইয়া জ্ঞাশীরূপে নংসাঁরে বিচরণ করণ কালে সাৎদারি ক 
কোন বিষয়ের প্রয়োজন না থাকার যে স্থৃখান্থুভব হয় তাহাকে নিত্য স্ব 
বলা খায় । আর সাৎমাবিক প্রয়োজনীর বস্ত প্রাপ্তি হইলে, ষে সুখান্থতব 
তাহাকে অনিত্য সুখ বলা যাধ। কেন না প্রয়োজনীর বস্ত প্রাপ্তি হর! 
স্বীর বশতাপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহ] চিরস্থায়ী হর ন।) সময়ে ধ্বংন ভষঃ 
এবং সমদায় প্রয়োজনীয় বস্তও প্রাপ্তি হওয়া যার না; 'এজন্য তাহাকে 
অনিত্য স্থথ বল! যায়। যদি বলবে, কোন পুত্রবান অরোগী সমাট শোক 
বিহীন হইয়া! আমবণ পর্যন্ত সমভাবে সৃন্্ীক থাকিয়] স্থখান্থভব করিলে, 
এ স্থকে নিত্য সুখ বল! যায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, বৈষরিক 
সমুদায় বিষয়ে, যে সুখ ভোগ করিতে পারে এমত ব্যক্তি সংসারে দেষ্ীী। বা 
শুন! যায় না। তত্রাপি এঁ রূপ ঘটন! হইলেও তাহার পুন. পুন জন্ম মৃত্যু 
প্রভৃতি ছুঃখান্ভব হয়; এবং পুনরায় যে, এ বপ সুখের অবস্থা হইবেক 
তাহাবও নিশ্চয় নাই । অতএব অনিত্য বিষর প্রাপ্তি জন্য বে স্ুঞ্চ তাহাকে 
অনিত্য সুখ বলিয়। িদ্ধান্ত করাই যুক্তি যুক্ত | এই রূপ ছুঃখও নিত্য ও 
অনিত্য দুই প্রকাঁর। বদ্যপি ছুঃখ নিত্য হইতে পারে না; কিন্তু জীব 
আকন্প পথ্যুস্ত মুক্তি লাভ করিতে ন পারিয় পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যাতনা 
রূপ দুঃখ ভোগ করিতে থাকায়, বহুকাল পধ্যন্ত এ রূপ ঘটন! হওয়াতে ষে; 
দুঃখান্ুভব হয় ; তাহাকে নিত্য ছুঃখ বলা যায় । এবং অনিতা ছুংখ সাংসা- 
রিক প্রয়োজনীয় বস্তর অপ্রাপ্ত্ি, এবং প্রাপ্ত বিষয়ের বিনাশ বিধায়, যে 
কুঃখানুভব হয়, এ ছুঃখকে অনিত্য ছুঃখ বলা যায়। সুখ ছুঃখের প্রভেদ 
জানিবার জন্য এই সকল লেখ! হইল বটে, কিন্তু প্রাণিমাত্রই স্থুথ হু-খে 


ক শ্ববশ ও পরবণের মূলকারণ আদৃষ্ট। 


১১৮ জ্ঞানতত্ব্দর্শন । [৩য় ভাগ 


জড়িত। তবে একজাতীয় ছুঃখের অস্তে সুখ হয়; ও সুখের অস্তে ছুঃখ হয 
যেমন ধন পুত্র লাভে স্থখ হয়) ও তদ্বিনাশে ছুঃখ হয়। কিন্তু ভিন্ন জাতীয় 
স্থথ ছুঃখ এক-কালীন হইতে পারে; যেমন এক মূহুর্তে লক্ষ মুদ্রা লাভ জন্ত 
ন্ুখান্ুভব হয় ; আবার এ মূহুর্তে একটী পুত্রের বিনাশ হওয়ায় ছুঃখানুভব 
হইতে পারে। অতএব ব্যবহারিক অবস্থানুসারে সুখ ছুখের বিবরণ এই 
পর্য্যস্ত লেখা হইল বটে? কিন্তু বাস্তবিক স্থখ ছুঃখ, ব্যক্তি ভেদের মনের 
গতি ভিন্ন অন্য কিছুই বল' যায় না। কেন না কান ব্যক্তি রাজ্য ও মণি 
লাভেও সুখী হয় না; বরং তাহ! পরিত্যাগ করিয়] সুখী হয়, এবং ফোন 
ব্যক্তি পুত্র মরণেও ছুঃখী হয় না; বরং কুপুত্র বিনাশে স্থথী হইতে পারে। 
যদ্দিচ বাহিক অবস্থা দৃষ্টে কথন কখন সুখ ছু,খের চিহ্ন অনুভব হইয়! 
থাকে ; কিন্ত তাহার মনের ভাব কি তাহা! তিনিই জানেন) অন্য ব্যক্তির 
সাধ্য নাই। এতাবতায় জীবের স্ববশ ও পরবশই সুখ ছুঃখের হেতু, 
মনুতে যে বল! হইয়াছে, তাহাই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত । কেনন! স্ববশ অর্থাৎ 
মনবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে ম্ববশে রাখিতে পারিলে; জীব ইহকালে ও পরকালে 
স্থখী ইয়; এবং মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের বশতাপন্ন হইলে, জীব ইহকালে ও 
পরকালে ছুঃখী হয়। তাৎপর্য এই যে, মনাদি স্ববশে থাকিলে, এ মনাদিকে 
আপনার আত্মীয় বলা যায়; ও মনাদি অবশ হইলে, তাহাদের বশীভূত 
হওয়াকে পরবশ বল! যায়। স্থতরাং জীব তাহাদিগের বশে থাকিয়। ছ'খ 
প্রাপ্ত হয়। অতএব জীবের ইহকালে যে সুখ ছুঃখ হয়) তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারে। পরকালে সুখ ছুঃখ হয় কি না তাহ। জানিতে পারে না। 
কিন্ত বিবেচন। করিয়। দেখিলে জানা যায় যে, পরকালে সুখ হুঃখ আছে। 
তবে পরকালে স্থখ ছুঃথ থাক! নির্ণয় করিবার অগ্রে এই নির্ণয় করা আবশ্তক 
যে, জীবের পরলোক গমন হয় কি না; ও হইলে তাহ। কিপ্রকার হয়, তাহ! 
নির্ণয় করা যাইতেছে। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


জীবের পরলোকে গমন হয় কি না, ও হইলে কিপ্রকারে হয় 
তাহা নির্ণয় । 


বছুতর শানে আছে যে, জীব পরলোক গমন করতঃ, ম্বর্গ ও নরক 
ভোগ করে। তাহাতে মরণোত্তর এই প্রকারে গমন হয় যে, দৃশ্তমান স্থুল 
দেহ সকল অতিব্যক্ত জড় পদার্থ এই দেহের মধ্যে সুষম দেহ আছে, তাহ। 
সকলেরই অনুভব হয়। কারণ, সুক্ম দেহ মন বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ 
প্রাণ যাহ! কেহ দেখিতে পার না, অথচ তদ্দ্বার! এই স্থুল দেহ পরিচালিত 
হয়। এবং এ হশ্ম দেহের মধ্যে মিলিত ভাবে কারণ দেহ আছে তাহাও 
কেহ দেখিতে পায় না। এ সুক্ষ দেহস্থুল দেহ হইতে যে পৃথক তাহার 
সন্দেহ নাই। কেনন। মন্ুষ্যের মরণ হুইলে জীব স্থল দেহ পরিত্যাগ 
করাতে, এ স্থুল দেহ নিশ্চে হইয়া পড়িয়া থাকে, এ দেহ কোন কার্য 
করিতে পারে নাঃ বরং ভ্রমে ক্রমে স্থুল পঞ্চভূতের বৈকারিক দেহ স্থিত 
পদার্থ সকল, স্ব স্ব কারণে মিশ্রিত হয় * অর্থাৎ পাধিবাংশ পৃথিবীতে; জলীর 
২শ জলে, ও তেজের অংশ তেজে, ও বায়ুর অংশ বায়ুতে, ও আকাশের 
অংশ আকাশে, এইরূপ স্থল ভূ সকল স্থুল ভূতে মিলিত হয়, ইহ প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ, কিন্ত মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রসৃতি ষে সকল পদার্থ দ্বারা স্কুল দেহ 
চালনা হই) তাহা কোথায় যায় ; এবং এ সকল পদার্থ যে শরীরের মধ্যে, 
থাকে, এ কথার সন্দেহ নাই, তবে সুতরাং অনুভব হয় ফে, তাহ স্থানাস্তবে 
যায়। যদি বল যে, মন প্রাণ ইত্যাদি সহযোগে আত্মা যে পরলোকে যায়, 
ইহা সম্ভব নহে? কারণ অদর্শনীয় পদার্থ যে গমন করে, ইহ! কিরূপে 
বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, অদর্শনীষ বস্ত যে গমন 
করিয়। কার্যা করে, তাহ! উদ্াহরণের দ্বার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। 
যেমণ্জ বিছ্যুতীয় যন্ত্রের সংবাদ অর্থাৎ তারের সংবাদ 'যে প্রকার দূর হইতে 
প্রেরণ হয়, অথচ সকল তার নড়ে না, কেবল যেস্থানে সংবাদ যায় তথায় 
৯৭ ু 


। ১৩৪ জ্ঞানতত্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


একটী কাট! নড়িতে থাকে, তাহাতে সংবাদটী জান। যাঁয়) অথচ এ সংবাদ 
যে চলিতেছে তাহা কেহ দেখিতে ও'গুনিতে পায় ন। ; তদ্রুপ জীবাত্মা লিঙ্গ 
শরীরের মধ্যবর্তী হইয়। প্রাণ বায়ুসহ যোগে বিছ্বাতীয় গতির ন্তায় গতি- 
বিশিষ্ট হইয়। পরলোকে গমন করে ঠ এ বিষয় আর সংশয় হইতে পারেন।1% 
তবে যদ্দি বল যে কারণও হুক্ধম। শরীরে শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চ 
তন্মাত্র! ও পরমাণু রূপ অপর্ধীকৃত পঞ্চতৃত থাঁক। নির্দিষ্ট হইয়াছে । এমত 
স্থলে এঁ দেহ গমনকালে কিজন্য দেখা যায় না? তাহার উত্তর এই যে, এ 
সকল পদার্থ অতিশয় সুক্ম বিধায় তাহ স্থুলচক্ষে দেখ! যায় না, কেবল 
ফোগীর! জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পান ঃ এবং পরলে1কে উপস্থিত হইলে ঈশ্বর ইচ্ছা- 
ক্রমে তাহা কিছু স্থলভাবাপনন হইতে থাকে; তাহাতে তথায় দর্শন হইতে 
পারে ইহ পরে ব্যক্ত কর! যাইবেক। বাস্তবিক জীব যখন পরলোকে গমন 
করেন, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে কারণ ও সুপ্ম শরীর, এবং পাপ পুণ্যের ফল 
প্রভৃতি অদর্শনীয় পদার্থ সকল গমন করে । কেবলস্থুল দেহ ও নাড়িক! 
এবং উদরস্থ অন্ঠান্ দর্শনীয় পদ্দার্থ সকল পড়িয়া থাকে । ইহা শাস্ত্র ও 
যুক্তিপিদ্ধ বটে । যদি বলা যায় যে, জীব প্রাণবায়ু সহকারে পরলোক গমন 
করে; তৎকালে স্থুল বাঁযুর সহিত এ বায়ু মিলিত হইতে পারে ; তাহা হয় 
না। কেননা সুক্ষ পঞ্চভৃত ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পঞ্ধীকরণ অর্থাৎ মিশ্রিত 
হইয়। স্থল ভূত হইয়াছে 2 তাহার সহিত সুক্;ভূতের মিণিত হওয়ার সম্ভব 
নাই। বাস্তবিক তাহা হইতে পাবিলে মনুষযাদির জীবনকালেও শ্বাস প্রশ্ব!- 
সের সহিত স্থল বায়ুর যোগ হুইয়৷ মিশ্রিত হইতে পারিত। অতএব স্থলৰাযুর 
সহিত প্রাগ্রবাযু মিলিত হয় না। যদি বল যে, মন প্রাণাদি স্থল দেহেব গুণ, 
তাহ এ দেহ হইতে পৃথক নহে । যেমন দ্রব্যের নাশ হইলে, গুণেব নাশ 
হয়? তন্রূপ স্থূল দেহের নাশ হইলে, মন প্রাণাদির নাশ হয় ইহা! সঙ্গত 
নহে। কেনন। মৃতদেহ বর্তমান থাকারকালীন মন প্রাণাদি কোথায় 


* শাস্ত্রে আছে যে; জীব কর্ম, তিথি ও নক্ষত্র বিশেষে মরিলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং 
ভূত হওয়াও যে প্রত্যক্ষ, তাহ'ও সর্ববদ শুন যায় ও জান! যায়; তাহাতে জীব দেঁহত্যাগ 
কবিয়। স্কানান্তরে যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। 

1 ভগৰবদগইতি।র ১৫র অধ্য/য় ৮ম গ্রোক। 


€ 
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থাকে ? যদি মন প্রাণাদি স্থল দেহেব গুণ হয়; তবে স্থুলদেহ মৃত হইয়! 
বর্তমান থাকারকালীন অবস্তই & দেহে থাকা সম্ভব ; তাহা! হইলে মৃত্যুই 
হয় না। যদি বল যেস্থলদেহের শক্তির হাস হইলে, মন প্রাণাদির বিনাশ 
হয়) সুতরাং মৃত্যু হইতে পারে। এবং রোণার্দির দ্বারাও স্থুলদেহে আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে, তদদ্বারাঃ এবং মন্তকচ্ছেদনাদি দ্বারা শক্তির হাস হইতে 
পারে। অতএব শক্তির হ্রাস হইলে, মন প্রাণাদির বিনাশ হইয়া মৃত্যু হয়, 
ইহা সঙ্গত নহে। কেননা মৃত্যুর মূল" কাঁরণ শক্তির হ্রাস, ও বিনাশ নভে ? 
মৃত্াষ্ধ মূল কারণ জীবের উৎক্রামণ অর্থাৎ স্থুলদেহ পরিত্যাগ করা। তত্তিন্ন 
শক্তির হাস হওয়ায় যে, কখন কখন মৃত্যু ঘটন হয়ঃ উহা! সহকারি কারণ 
মাত্র। যেহেতু কখন কখন এপ দেখা যায় যে; স্থুলদ্বেহে কোন রোগ 
নাই) এবং আঘাতাদি প্রাপ্তও হয় নাই, অথচ মরিয়। যায়; তাহার কোন 
সহকারি কারণ লক্ষিত হয় না তবে কেন মৃত্যু হয় ? এবং ভেদ বমন প্রভ- 
তির রোগী মৃত্যুদশায় পতিত হইয়াও মরে ন।? অতএব এই বিষয়ে, শাস্ত্র 
যুক্তির দ্বারা এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে, পরমাযু শেষ হইলে জীব স্থুলদেহ 
পরিত্যাগ করায় মন প্রাণার্দি তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে; ইহাই সঙ্গত। 

শক্তির হ্রাস ও বিনাশে মৃত্যু হওয়া সঙ্গত নহে । কেননা স্থ লদেহের শত্তি 
স্বীকার করিলে, তাহ! গুণ পদার্থের স্তায় হয়; অর্থাৎ দ্রব্যের বিনাশ এক- 
কালিন না হইলে, এ শক্তির বিনাশ হয় নাঃ যেহেতু গুণ পদার্থ দ্রব্যের 
সর্বাবয়বে থাকে । অতএব স্কলদেহের সর্বত্রই মন প্রাণাদি থাকার সম্ভব 
তবে মন্তক ছেদন হইলেও মৃত্যু হইতে পারে না? বরং স্বন্ধ হইতে নৃতন 
মস্তক অস্থুরের স্তায় উখিত হইতে পারে? অতএব স্থলদেহ- হইতে 
শক্তিকে পৃথক বিবেচনা করিলে, তাহ স্থানাস্তরিত হওয়ার সম্ভব থাকায় 
মস্তক ছেদন হইলে মন প্রাণাদিসহ স্থানাস্তরিত হয়; স্থতরাং মৃত্যু হইতে 
পারে ।* বাস্তবিক স্লদেহ জড়পদার্থ; তাহাতে চেতনাশক্তির আবির্ভাব 
হইলে, এ দেহ পরিচালন হয় $ এবং স্থানাস্তরিত হইলে, তী দেহ পবিচালন 
হয় ন1!। এতদ্বিষয় জীবের পুনর্জন্ম হওয়ার অধ্যায়ে আরে! পরিফাররূপে 


৪ ঈ্মলপ্রাণিবৃক্ষাদিব সর্বাবয়বে প্রাণবায়ু থাকায় তাহ! নিঃশেষ ন। হইলে তাহারু নাশ 
হয় ৭৮1 নচল প্রাণির জশ্য দেহের ভত্ব্রামণ হয়। 
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মীমাংস। কর! যাইবেক। এক্ষণে কেবল মৃত্যুর বিষয় মীমাংসা করা যাই- 
তেছে। এতদ্বিষয়ে মন্ুর ১ম অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে আছে যে, যে সময়ে অজ্ঞান 
অর্থাৎ তমোগুণে জীব ইন্দ্রিয়ের সহিত আবৃত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাঃ সেই সময় জীব স্ত,লদেহ পরিত্যাগ করিয়। পরলোক 
যায়। বুহদারণ্যক শ্রুতিতে বলেন যে, জীবের উৎক্রামণ হইলে, মন প্রাণ 
এবং ইন্জ্রিয়াদির উতক্রামণ অর্থাৎ স্থানাস্তরে গমন হয়। শূন্য গৃহের ন্তাঁয় 
স্থলদেহ পড়িয়া! থাকে। যেমন গৃহের মধ্যস্থিত প্রদীপ স্থানাস্তরিত হইলে, 
অন্ধকারময় শূন্য গৃহ থাকে ঃতন্রপ কাবণ ও হুক শরীরগ্থ জীব, অর্থাৎ 
শক্তিমচচৈতন্াংশঃ যাহ! অবিদ্যা মায়ার বশতাপন্ন হইয়া! যন্ত্র স্বরূপ স্থল 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করত; কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ 
করিয়। পরলোকগমন করায়, স্থ'লদেহ অকর্ম্ণণ্য হইয়+ পড়িয়া থাকে । কেহ 
কেহ বলেন ধে, জাজ মনঃ সংযোগ ধ্বংসের নাম মুতা। তাহার কারণ এই 
যে. আত্ম শব্ের অর্থ আপনার অর্থাৎ নিজের মন, যাহা স্থলদেছের সহিত 
সংযুক্তভাবে থাক! অনুভব হয় ; তাহার ধ্বংস, অর্থাৎ দেহ হইতে মনের 
পৃথকত্ব হইলে মৃত্যু হয়। ইহার দ্বারা এইরূপ নির্ণয় হয় যে; দেহ হইতে 
মন আত্মার ও প্রাণের সহিত পরলোকগমন করিলেই দেহ হইতে পৃথক 
হয়। নতুবা আত্ম! অর্থাৎ জীব হইতে মন পৃথক হয় না। তবেষে সময় 
জীব জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতি ও মন বুদ্ধি ইত্যাদি আত্মাতে লয় প্রাপ্তি 
প্রাপ্ত হইয়া দেহ অবসানে মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং জীবাম্সা ও পরমা স্মা এক 
হইয়] যাওয়াতে, আর আত্ম!) অর্থাৎ জীবাত্মার উৎক্রামণ অর্থাৎ পরলোক 
গমন হয়না । ততিন মুক্তিলাত ন! হওয়া পর্য্যস্ত জীব যতবার দেহত্যাগ 
করে, ততবার পরলোকে গমন করতঃ স্বর্গ অথবা নরকভোগ করে । এক্ষণে 
পরলোকে স্বর্গ ও নরকভোগ কিপ্রকারে হয়, তাহা নির্ণয় কর! যাউক্‌। 


তুর্থ অধ্যায়। 


(নিতো 


জীবের পরলোকে স্বর্গ ও নরকভোগ কি প্রকারে হয়, 
তাহা নির্ণয় । 


মঙ্গুর দ্বাদশাধ্যায়ে ২০ হইতে ২২ শ্লোকদ্বার! প্রকাশ যে, জীব এই স্থুল 
দেহে অবস্থিতি করিয়! বে সকল ধর্ম বা! অধর্মন করে, তজ্জন্ত পরলোঁকে গমন 
করত? অন্য দেহ ধারণ করিয়! স্বর্গ অথবা নরক ভোগ করে। যদি অল্প ধরব 
এবং অক অধন্ম কর্ম করিয়া থাকে, তবে নরক-ষাতন! সহা করিতে পারে 
এ্রবূুপ কঠিনদেহ হইয়া! নরক ভোগ করে। এবং অল্প অধর্ম ও অধ্ধক ধর্ম 
করে, তবে সর্গ ভোগ করিতে পারে এরূপ দেহ হইয়! ভোগ করিতে থাকে। 
জীব যখন স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়! মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ; তখন অধি- 
কাংশ পাপ করিয়া প্রেত দেহ ধারণ করত, যমকিঙ্করের যাতনা সহা করিতে 
থাকে। তৎকালে জীব আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ু ভূত নিরাশ্রয়রূপে থাকে। 
তদনস্তর এক বৎসর পর্য্যস্ত প্রতি মাসে এক একটা দেহ ধারণ করে। তাহার 
পরে অল্প পুণ্য জন্ঠ অন্নকাঁল স্বর্ণ ভোগ করিয়া পরে নরক ভোগ করে। মনুর 
চতুর্থ অধ্যায় ৮৮ শ্লোকে নরকের নাম নির্দিষ্ট করা আছে; যথা তামিত্র, 
€মন্ধকারময়) অন্ধ তামিম, (নিবিড় অন্ধকার) মহারৌরব, ও 'রৌরব, 
(অতিশয় তপ্ত ভূমি) কালসুত্র, €কুলাল চক্রের সুত্র দ্বার ছেদন স্বরূপ) 
মহানরক; যাহাতে সর্ধ অংশে পীড়া) সঞ্জীবন, যোহাতে বাঁচাইয়! পুনরায় 
মারে) মহাবীচি, (যাহাতে অত্যন্ত জলতরঙ্গ) তপন, (অগ্নি আদি দ্বারা দাহ- 
রূপ) সম্প্রতাপন, কুম্তীপাক, যোহাতে কুস্তে ক্ষেপ করে) সংঘাত, যোহাতে 
অপ্প স্থানে অনেকের বাস) কাকোল, (যাহাতে কাকে ভক্ষণ করে) কুডালৎ, 
(যাহাতে রজ্জু দ্বার! গীড়া) পুতিমৃত্তিক,যোহাতে ঝিষ্ঠা-গন্ধি মৃত্তিকা) লোহশঙ্ু 
(যোহাতে সুচি দ্বার! ভেদন) খজীষ, (তপ্ত পিঠের খোলায় প্রক্ষেপ) গন্থান, 
(বারবার গমনাগমন) শান্মলী, (যাহাতে শাল্সলী কণ্টক প্রতি দ্বারা ভেদ) 
নদী, (বৈতরণী প্রহথতি মে সকপ নদী দুর্গন্ধ রুপির পুর্ণ অস্থি কেশরূপ তর 
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শালিনী উষ্ণ জল যুক্তা ও বেগবতী, তাহাতে ভানাইয়। লইয়! যায়) অনিপত্র- 
বন, (যাহার পত্র সকল খড়েগর স্তায় ধারাল তদ্দ্বার বিদারণ করে) লোহু- 
দ্রারক, (যাহাতে লৌহ শৃঙ্খলের দ্বার নিগড় বন্ধন করে)। এতত্তিন্ন বিষু- 
পুরাণের দ্বিতীয়াংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে অনেক নরকের নাম বর্ণিত হইয়াছে । পাঁপ 
বিশেষে জীবগণ বিশেষ বিশেষ নরক ভোগ করে; এবং নরক অসংখ্য প্রকার 
আছে3 তাহ! সমুদায় বর্ণনা কর! ছঃসাধ্য। এবং যেষে পাপে, যেষে 
প্রকার নরক ভোগ হয় তাহাও বিষ্ণণপুবাণের এ অধ্যায়ে, এবং অন্তান্ত পুবাণে 
আছে, তাহা লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া পড়ে বলিয় ক্ষান্ত হওয়] 
গেল্গ। যাহার। অধিক পুণ্য কর্ম করিয়াছে, এ জীবের! স্থুল দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া! প্রেত দেহ ধারণ করেঃ কিন্তু অধিক যাতন। হয় নাঃ তাহাদের অল্প 
পাঁপের তারতম্যান্থসারে, নরক দর্শন বা অন্নকাল নরকধিশেষয ভোগ করিয়। 
পরিশেষে দেবলো।কে বহুকাল বান করো । তথায় উত্তম স্থানে বাস; অপূর্ব 
পান ভোজন, এবং স্ত্রী সঙ্গ, ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ উত্তম শয্যায় শয়নাদি করে। 
কোন প্রকার হঃখ প্রাপ্ত হয় না। এবং যাহার! পাপ পুণ্য সমান করে) 
তাহাঁরাঁও তুল্যরপে স্বর্গ ও নরক ভোগ করে। যাহারা এককালীন পুণ্য 
কর্ম করে নাই কেবল পাপ করিয়াছে, তাহারা কেবল নরক ভোগ করে। 
ও যাহারা এককাঁলে পাপ কন্্ম করে নাই) এবং যাহারা পাপের উচিত 
প্রায়শ্চিন্ত করিয়াছে তাহার! কেবল শ্বর্গ ভোগ করিতে থাকে কখন নরক 
ভোগ করে ন। ও যাহারা অবান্তর পাপ পুণ্য ন। করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম 
মত কর্ম্ম কার্ধ্য করিয়া মরে; তাহারা পিতৃলোকে বাস করে। তথায় 
স্বাভাবিক অবস্তায় থাকে । কিন্ত ধিনিষে লোকেই বাদ করুন না কেন 
ইহার সীম! আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয় পর্ধাস্ত থাকেন; 
তদনন্তর পুনর্বার স্বকর্ বশত; নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এ& 
প্রলয় সময়ে ন্বর্গ ও নরকস্থান সকল বিলুপ্ত হওয়াতে জীব ব্রহ্মার শরীরে 
অবস্থান করিয়া! তদনস্তর পুনরায় স্থুল দেহ ধারণ করিয়া! কম্ম করিতে থাকে । 





গ নরক স্থান যদালয়ের দক্ষিণ দিকে আছে শাস্ত্রে বলে, এব" বিঝুপুঝাণের & অধ্যাষে বলেন 
যে পাতালের লীচেও নরকস্থান আছে। যথালয় হুমের' গর্বাতের উদ্ধশৃঙ্গে দ্গিণদিকে তাছে। 
1 মহত রঙের স্বর্গারোহণ পর্ব দেখ । 
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কেবল যাহার! সালোক্যা'দি মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহাবা পুনবায় জন্ম গ্রহণ 
করে নাঃ ও তাহাদ্িগের মৃত্যু যাতন] ও স্বর্গ নরকাদি ভোগ হয় ন।। 
তাহাদিগের বিষয় মুক্তি প্রকরণে লেখ যাইৰেক। এক্ষণে, জীবের স্বর্ণ 
নরকাদি ভোগাবসানে কি প্রকার পুনজরন্ম হয় তাহ। নির্ণয্ক করা বাউক। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


জীবের পুনর্জন্ম হয় কি না, ও হইলে কি প্রকারে হয় 
তাহা নির্ণয়। 


জীবের পরজন্ম লিখিতে হইলে এই স্থলে প্রথম জন্মের কিয়দংশ লিখিতে 
হয়; নতুঘা! সহজে এক স্থানে বুঝা যায় না। প্রথমতঃ প্রজাপতি ব্রহ্ম! 
লমুদায় ুক্ষম দেহ, যাহার সংখা! নাই এমত পরিমাণে এ দেহ ও জীব স্থষ্ট 
করণানত্তর ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ নিয়মানুদারে এ জীব স্থুল দেহ ধারণ করেন । 
শান্সকারের! বলেন যে, কতকগুলিন যোনিজ ও কতকগুলিন অযোনিজ, 
এবং অন্যপ্রকাবে জীবগণ স্কুল দেহ ধাবণ করেন। তন্মধ্যে কতকগুলিন 
মনুষা, ও কতকগুলিন পশু; পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জলচর ও ভূচর, খেচর 
প্রভৃতি; ও কিয়ংশ বৃক্ষ, গুল্ম, লত। ইত্যাদি; ইহ!ব মধ্যে মন্ুষ্যই প্রধান; 
কেন না তাহারা বিজ্ঞানবলে অনেক কার্য সাধন, ও মহাগ্রলয়েব পূর্বেও 
সুপ্তি লাভ, কবিতে পাঁরে। কিন্তু দয়ালু ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ধেরূপ আদি 
মনুষ্য ক্ষ্টি হইয়াছে; তব্রণ বৃক্ষ গুল্ম লত। ইত্যাদির “চৌবাশী-লক্ষ-যোনি 
লমণ করতঃ ও পশু আদির1 আশী-লক্ষ-যোনি ভ্রমণ করিয়] মনুষ্যদেহ ধারণ 
করে। তাহাদিগের অর্থাৎ & আদি বৃক্ষ ও পশ্বাদির স্বর্গ নরক নাই; 
তআহার। অতি শীঘ্র এক যোনি হইতে প্রাণত্যাগ করিষা অন্য যোনি প্রাপ্ত 
হয়। তবে মনুষ্যেরা কন্মফলে, বৃক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হইর! প্রাণত্যাগ 
করিদ্রো, তাহাদিগের স্বর্ণ নরক ভোগ হইতে পারে । ইহ! পুরাণাদি শান্তর 
ব্যক্ত,আছে। ইহাতে আদি মন্ধষ্য, এবং আদি বৃক্ষাদি ও পঞ্নান্দি, যাহার 
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ঈশ্বরের নিয়মানুপারে চৌরাশী অথবা আশী-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতঃ মনুষ্য 
হয়ঃ* তাহাদিগের স্কুল দেহ ধারণ, এইরূপে হয় যে, তাহার! ঈশ্বরের 
নিয়মানুসারে স্থষ্টিকর্তা গ্রজাপতিদ্দিগের ইচ্ছান্ুরূপ প্রারন্ধের বশৰর্তী হইয়া 
জন্মগ্রহণের পুর্বে স্থপ্ষ শরীর বিশিষ্ট জীব, শস্যগত হওনানস্তর শুক্রগত হয়ঃ 
পরে এ শুত্রস্ত্রীর গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকের শোণিতের সহিত যোগ 
হইয়া, হস্ত পদাদি নান! অবয়বযুক্ত স্বাভাবিক দেহ ধারণ করে। উহা 
গ্রথমতর স্ত্রীলোকের গর্তে জরাু নামে একটা চন্মবেষ্টিত থাকায়, জরাযুজ 
নাম হুইয়। থাকে । এ দেহে বতপ্রকার পদার্থের প্রয়োজন তৎ্সমুঁদায় 
প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ক্ষুধা, ভূষণ, নিদ্রা। তন্দ্রা লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অদর্শনীয়, 
এবং দর্শনীয় পদার্থ সকল প্রাপ্ত হয়। এরূপ পশ্বাদিরও হইয়। থাকে । 
পরে মন্ুষ্যের! ভূমিষ্ঠ হুইয়! ক্রমে স্বাধীন মনের বাসনা! দ্বারা ইচ্ছানুরূপ 
নানাপ্রকাঁর কর্ম করিয়া আযুঃ শেষ হইলে মৃত্যুমুখে নিপতি ৩ হইয়। পর- 
লোকে গমন করতঃ শ্বর্গ নরকাদি ভোগ করেন। এ ভোগাবসানে পুর্ব 
কর্দ বশতঃ অন্যান্য যোনি; অথবা মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়। এঁজন্মেছই 
প্রকার প্রারন্ধের বশবস্তী হইতে থাকে; অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রারববশতঃ 
দেহের অঙ্গ প্রত্যঙগ ও ক্ষুধ! তৃষ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয় ॥ এবং পূর্ব্বকন্মন জন্য 
তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্রঃ রিপু, ভার্য্যা, নিধন, [মৃত্যু) ধর্ম, কর্ম, আয়, 
ব্যয় এই দ্বাদশ প্রকার ভাব দ্বারা শুভাগুভ নির্ণন্ন নিবদ্ধ হুইয়া, জন্মের 
প্রারস্ভে জীব কারণ ও সুস্ম শরীর সহ গমন করে। তৎকালে পূর্বজন্মের 
কর্মফল, যাঁহ। প্রারন্ধবদ্ধ হইল, তত্তিন্ন সঞ্চিত অনেক কর্মফল জীবের সঙ্গে 
থাকিল তাহাকেও অদৃষ্ট বল৷ যায়। এ জীব চন্দ্রের সুধা সহাযাগে শশ্ত 
মধ্যে পতিত হয়.। জীব যদি বৃক্ষা্দি যোনি প্রাপ্ত হয়, তবে স্থাবর বীজে 
প্রবেশ করে। আর যদি মনুষ্যাদি জন্ত শরীর প্রাপ্ত হয়ঃ তবে জঙ্গম বীজে 
প্রবেশ করে। এ জঙ্গমবীজরূপ শস্ত পুরুষে তোজন করিলে, ক্রমে ক্রমে 
রস, রক্ত, মাংস, মেধ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রগত হয়। পরে স্ত্রীলোকের শরীর 


* এই আদি মনুষাপদে, যাহার! পিতৃলোক হইতে জন্মিয়াছে তাহার|। পিতৃলোটের জন্ম 
অন্য প্রকারে হইয়াছে, তাহা পূর্বে বল! হইয়ছে। 

1 মনুর দয় অধ্যায় ৫৬ ক্লক । |] 

. টু 
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বজোযোগ হইলে, ত্র জ্্রীর উদরে পুরুষ হইতে প্রবিষ্ট ও শোণিতের সহিত 
মিলিত হইয়া জরায়ুচন্মে বেষ্টিত থাকিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্কুর হইতে 
থকে । পরে পঞ্চম মাসে চৈতন্যাংশের প্রকাশ হইয়! সপ্তম মাঁস পর্যন্ত 
ইন্দ্রিয় আদি সম্যক্রূপে প্রকাঁশ হয়। ক্রমে জীবের জ্ঞানোদর় হইয়। পূর্ব 
জন্মের মন্দকর্দ্মফলে যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাই ভাবিয়! খেদ 
করিতে থাকে; এবং বলে যে, আর মন্দ কর্ম করিব নাঃ কেবল ঈশ্বরের 
আরাধন। করিব। তদন্তর সপ্ত মাস হইতে, দশম মাস পর্যন্ত প্রসব-কাল 
নির্ণফ়্ আছে। কিন্তু কখন কখন তাহার অধিক কালেও প্রসব হয়। 
প্রসব হইর়। জীব ভূমিষ্ঠ হইলে, এশ্বরিক মায়ার প্রভাবে, &ঁ সমুদায় বৃত্তাস্ত 
বিস্ৃত হইয়। যাম্।* তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বাল্য, পোগণ্ড, কুমার, যুবা, 
বুদ্ধ, আতুর, (অতিশয় বুদ্ধ) হইব প্রাবন্ধের ফলভোগ করিতে থাকে । প্র 
প্রীরব্ধবশতঃ জীব বাল্য প্রভৃতি কালের মধ্যে কোন সময়ে আয়ু; শেষ 
হইলে মৃত্ামুখে নিপতিত হয়। আবার পরলোকে গনন করতঃ স্বর্গ নরকাছ্ছি 
ভোগ করে। এইরূপে মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বারন্বার যাতায়াত 
কবিতে থাকে । কোন কোন কুতর্ক বাঁদীর। বলেন যে; পঞ্চভূতের সারাংশ 
হইতে শশ্তার্দি উৎপন্ন হয়; তাহ] ভোজনের দ্বারা শুক্রশোণিত জন্মে । এ 
শুক্র শোণিত সহযোগে দেহের উৎপত্তি হয়। এ দেহের শক্তি অর্থাৎ গু৭ 
বিশেষ মন প্রাণ ইত্যাদি, তাহা দেহ হইতে জন্মায় । এ দেহের শক্তির 
ভাস ব। বিনাশ হইলে, মন, প্রাণ, জ্ঞান ইত্যার্দির বিনাশ হয়। জীব 
কোন স্থান হইতে আইসে না, ও কোন স্থানে যায় না। প্রথমতঃ পিত। 
মাতার কন্মদোষে বা গুণ দ্বারা, জীবের ভাল মন্দ হয়। তদনস্তরু, মন্তুষ্যের 
স্বকার্ধয বর্শতঃ ইহকালে স্থখ ছুখাদি ভোগ করে। অদৃষ্টান্থসারে যে সখ 
ছুঃখার্দি ভোগ হর ইহ সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ বস্তর স্বভাবে শ্দহ হয়ঃ 
পরে পিত! মাতার ও নিজের স্বভাবে সুখ ছু'খাদি প্রাপ্ত হইতে থাকে 
এইরূপ অনেক কুতর্ক করিরা থাকেন। এই কুতর্কের মুল আলোচন। 
করিতে হইলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নাপ্তিত্ব বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইতে 
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পারে $ কিন্তু পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় মীমাংসা করা! হইয়াছে । তাহার 
দ্বার! স্থষ্টি ইত্যাদির কার্ষ্য হওয়া; ও জীবের পুর্বজন্ম, এবং পরজন্মাদি নিয়ম 
নিবদ হওয়ণ ও জীবের পূর্বজন্মের স্বকর্মবশতঃ সুখ ছুঃখাদ্দির ভোগ হওয়া 
ইত্যাদির সিদ্ধান্ত করা হইরাছে। তবে একফণে কেবল শুক্র শোনিতের 
স্বভাবে দেহ, ও তন্মধ্যস্থিত মন, বুদ্ধি) প্রাণ, ইন্দ্রিরাদি এ দেহের গুণস্বরূপ 
হয় কিনা? এবং পিতা মাতার ও আপনার কাধ্যবশতঃ ইহকালে ফল 
ভোগ কর! সঙ্গত কি না? তাহার মীমাংস। কর। যাউক। প্রথমতঃ দেখ। 
যাউক যে, স্তল মুত্তিকা হইতে শস্তাদি জন্মে) তাহ! হইতে শুক্র শেখণিত 
হয়। যদি স্ুল সুত্তিকায় মন বুদ্ধি ও ইন্জিয় প্রভৃতি ন1! থাকে, তবে শস্য 
মধ্যে তাহ। থাকিবেক না ; এবং শুক্র শোণিতেও এ সকল পদার্থ জন্মিতে 
পানে না। কেন না কারণে যে ওণ না! থাকে, তাহ। কাধ্যে পরিণত হওয়ার 
সম্ভব নহে। তাহাতে প্রকাশ যে, স্থুল ভূতে মন, বৃদ্ধি, ইন্দ্রিরাদি নাই। 
এ ভূত কেবল ব্যক্ত জড়পদার্থ মাত্র। যদ্দি উহাতে মন, বুদ্ধি, উন্দ্িয় 
থাকিত, তবে মুত্তিকা, জল ও তেজ ও বাঁযুরা কথা কহিত ১ এবং মন্তুয্যের 
ন্যায় কার্ধ্য করিতে পারিত। তাহা না পারায়, সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, হুল 
ভূতে মন, বুক্ধিঃ ইন্জরিয়াদি নাই। যদি অসঙ্গতরূপে এই কথা বল বে, 
স্ুল ভূতাঁদি কারণে এঁ সকল গুণ ন1 থাকিলেও, শুক্র শোণিতের স্বভাব- 
বশতঃ যখন দেহ উৎপন্ন হয়ঃ তখন এ দেহের গুণ মন বুদ্ধি ইত্যাদি হইতে 
পারে? তাহাতে দেখা যাউক বে, ঈশ্বরের নিরম ও অদৃষ্ট সহকারে কারণ 
ব্যতীত শুক্র শোণিতের স্বভাব বশতঃ কেহ উৎপন্ন হয় কি না? বিবেচন। 
করির দেখিলে, তাহা হইতে পারে না। কেন না শত শত রজোঘুক্তা 
সত্রীতে শুক্তু নিক্ষেপ হওয়াতে ও সম্তান হয় ন। যদি বলে; পীড়া প্রবল 
অথবা দোষযুক্ত শুক্র শোণিত যোগ হওয়ায় দেহ উৎপন্ন হয় না। তবে স্বভাব 
অপেক্ষা পীড়া বলবত্তী বিবেচন। করিতে হয়। ইহাতে স্বভাব বলবান্‌ অথবা 
নিত্যসিদ্ধ নহে ? তবে স্বভাব স্বীকার করা বিফল? আর শস্তার্দি ভোজনে 
শুক্রা্দি জন্মার তাহাই বা দূষিত কেন হয়? ইহার কারণ কি? যদি বল 
নে, কোন দ্রব্যের গুণে এ রূপ দৃষিত শুক্রাদি জন্মার+ তাহা নির্ণয় কৰা যায় 
না, অথচ “ই্নূপ ঘটন! হয়। কিন্ত যাহার কারণ নির্দিষ্ট হয় না, তাঙাকে 
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অদুট বলিলেই যথেষ্ট হয় । যদি তাহাঁও ন৷ বলিক্া! কেবল শুক্র শোণিতের 
গুণের দ্বার! দেহ হয় বল? তবে দেহ সকল অসমান কিজন্য ভয়? এনং 
নানাপ্রকার বর্ণ হওরাব কারণ কি। যদি বল, যেষেদ্রবা ভক্ষণে গুভ্ত 
শোণিত জন্মে, সেই সেই দ্রব্যের গুণেতে বিভিন্ন বর্ণ হয় ? ইহা সঙ্গত নহে। 
কাবণ, বেরূপ নান! প্রকার দ্রব্য ভক্ষণে এতদেশে মন্য্যের উৎপত্তি হুইর়] 

নান] বর্ণ হর? ভদ্রপ অন্য দেশীন্স লোকেরা তাহা হয় না; ববং দেেশতেদে 
একননপ ব্থই দেখ! বায়, তাহার! এদেশীর দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও বর্ণ বিভিন্ন 
হয় শী। মদ বলপিত! মাতার বর্ণ প্রাপু হয়? তাহাও নহে । কবণ 
পিতা মাতা ক্ুষবর্ণ, তাহার সন্তান গৌরবর্ণ হয়। অথবা ভন্ত গ্রাক।র 
বর্ণেব পিভ1 মাতার সন্তান, অন্ত প্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। আরও বেখা! বায় 
ঘে, মনুযা 9 পশু উত্যাদ্িব আকৃতি নকল খিভিন্ন হয়। এমন কি এ পর্যন্ত 
যতাণোক দেখা গিয়াছে তাহার কাহার আকৃতির সহিত কাহার তুলন! হব 
1| ইহ কথনই শুক্র শোৌণিতেব গুণ নহে ১ কেননা এক শুক্রশে।নিতে 
ককালীন ছুই তিন, অথবা চারটী পুক্র কন্তা একগর্তে যমজ বপে জন্মগ্রহণ 
কবে) তাভাদিগেরও আকুতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিশেষত; জড়পদ্ার্থ যে শুক্র 
শোণিত তাহ] দ্বারা স্ক 'লদেহ জড়ের উৎপন্ন হয় বটে $ কিন্ত তাহাতে চৈতন্য 
পদার্থ ঘেজ্ঞান, দ্ধ , মন, ইত্যাদি, তাহাঁদিগের জন্ম হওয়া নিতান্ত অমন্তব। 
অতএব এই বিষয়ে, সিদ্ধান্ত এই যে, মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দির, তাহা দেজেব 
গুণ নহে; স্বতন্ন পদার্থ ঃ উহা! জীবের সহিত পরলোকগমন 7; ও পুনবাৰ 
শুরুশোণিতের যোগে দেহধাবণাদি কাধ্য করে । এ দেহ হইবাব সহকারি 
কারণ পিতু! মাত। ; এবং শল্ত ভোজন, ও শুক্রশোণিতের দোবগুণ) দেশ- 
কাল ই ত্যাদি । এর মুলকারণ ঈশ্বরেব নিয়ম ও অদৃষ্ট। (রূপ চক্র, দু, 
নলিল, মুণ্ডিকা, সহকারি 'ও উপাদান কারণ; ও কুস্তকাব মূল কারণ হই! 

ঘটাদি নিন্মাণ কবে ; তদ্রপ জীবের দেহ উৎপন্ন হইয়া! থাকে; তবে পিতা 
মাতা) ও 'মাপনার স্ব কার্যযবশতঃ ইহকালে ফলভোগ হয় যে বলা হইয়াছে, 
তাহ] সঙ্গত নহে। কারণ সকলই ইচ্ছা! করে যে, আদার সুখ হউক$ ও 
আমা পুত্র সখী হউক $ছুঃখ কেহ ইচ্ছ! করে না, তবে দুঃখ কিজন্য হয়? 
তাহা*নিবারণ কেহ করিতে পারে না )'ও ইচ্ছামত ল্‌ভ্য হয় ন] +এতদ্রিষষে 
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অদৃষ্টবশতঃ ঘটন] হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক। এই অদৃষ্ট জম্মাস্তরের 
কার্য; কেনন। ইহজন্মে কেহ পাপ করিয়া শান্তি পাঁয় নাঃ এবং তাহার 
উন্নতি হইতে দেখ! যায়; এজন্য জন্মাত্তর ব্যতীত আঁর কিছুই নহে। যদি 
জন্মান্তর স্বীকার করা যায়, তবে অদুষ্টাধীন পরকালে স্বর্গ নরক ভোগ 
হওয়াও অসম্ভব নহে । তবে কোনস্থলে অদৃষ্টের প্রাধান্ত, ও কোনস্থলে 
পুরুষকারের প্রাধান্ত দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য সিদ্ধান্ত কর! বাইতেছে। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার নির্ণয় 


শান্্কারেরা বলেন যে, দৈব অর্থাৎ অনুষ্ট ও পুকষকাঁর এবং কাল, এই 
তিন দ্বার! মন্ুষ্যা্দির শুভাশুভফলপ্রাপ্তি হয । এই অদৃষ্ট শবে প্রারন্ধ; 
প্রাবন্ধ ছুই প্রকার? স্বাভাবিক ও কর্ম্জন্য । স্বাভাবিক প্রারন্ধ এই যে; 
ঈশ্বর প্রথম স্থষ্টিকালে যে জাতিব যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ক্ষুধা) তৃষা, নিদ্রা, 
মৈথুন, ও অন্যান্ত কর্ন যাহ। নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা এবং কর্মজন্ত 'প্রারধ 
অর্থাৎ কর্মের ফল অদুষ্ট তাহাই ০৬1গ হইবার যে নিয়ম ঈশ্বর কর্তৃক নিবদ্ধ 
হয় তাহা। এ কর্ম তিন প্রকারে ঘটন। হয়। মানসিক বাচনিক ও 
কারিক ; এই তিন প্রকার কর্মের কর্ভাই পুরুষ, অর্থাৎ জীব। কেননা পুরু- 
ষের মন, হইতে বাঁসন1 হয় ।* তাহাতে পুরুষ সদসৎ বিবেক পরিচালন ন| 
করি! নান প্রকার মনোরাঁজ্য করিতে থাকে । তাহাতে 'বাঞ্ছাকন্নতরু 
ঈশ্বর প্র বাসন] পুরণ করেন ; ইহা ঈশ্বরত্বের মহিমা । অতএব শুভাশুভ 
গ্ররত্যেক বাঁসনাই কর্ধন্থত্রঃ এ কর্মস্থত্র হইতে কর্মের চেষ্ট| হয়, তাহা 
হইতে উদ্যোগ হয়ঃ পরে সেই কর্মমকৃত হুইয়া, তাহার ফলভোগ করে। 
ইহার মধ্যে মনের দুঁঢ বাসন! যত প্রকার হয়, তন্মধ্যে অগ্র পশ্চাৎক্রমে 
কতকগুলি প্রারন্ধ নিবদ্ধ হয়, ও কতকগুলি সঞ্চিত থাকে। এ সঞ্চিত কর্ম 
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পর-জন্মকাঁলীন প্রারন্ধ নিবদ্ধ হইতে গাকে। এবং এ পর-জন্মে যতল্প্রকার 
বাসন! কবে, তাহ সঞ্চিত হইয়া থাকে । মনের অসংখ্য বাসন প্রযুক্ত 
শীঘ্র কর্মন্যত্রের ক্ষয় হয় না। তবে এ বিষয়ের উপায় চত্ুর্থভাগে নির্ণয় 
করা যাইবেক। বাস্তবিক মনই সমুদায় অনর্থেয় মূল) এই মন হইতে 
সকল শুভাশুভ ঘটনা হয় । অতএব পুরুষকার হইতেই প্রারব্ের উৎপত্তি 
হয়। এবং কাল তাহার সহকারি-কাবণ হইয়া থাকে । কেনন। পুরুষ 
যেকালে কর্ম করে, পুনরায় সেই কাঁলেই সেই কর্মের ভোগ হয়ঃ এবং 
ফেঁকালে কন্ধের ফলভোগ হইবাঁর নিয়ম থাকে, সেই কালেই কম্ধমফল প্রাপ্তি 
হয়। ষদ্যপি পুরুষকার হইতে প্রারন্ধ উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু প্রারন্ধ ভোগ 
বাতীত ক্ষয় হয না। যেমন কোষকার কীট অর্থাৎ গুটীপোকা হইতে সুত্র 
উৎপত্তি ভয়, কিন্তু তাঁহাতে এ কীট আবদ্ধ হইয়া! পড়ে) তন্দরপ পুরুষকার 
হইতে কর্মস্থত্র উৎপন্ন হইয়! পুকষ তাহাতে আবদ্ধ হইয়! থাকে । পশ্চাৎ 
শুভাশুভ ফলভে।গের নিমিত্ত পুরুষের চেষ্টা আপনি ঘটন! হইয়া থাকে 
তখন পুরুষ তাহা নিবারণ করিতে পারে না । কন্মজন্য প্রারন্ধ এতই প্রবল 
যে, স্বাভাবিক প্রারদ্ধকে অতিক্রম করে। কেননা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে 
যাহার যত প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইবার নিয়ম আছে, তাহা কর্ম জন্য বিপ- 
রীত হইতে দেখা যায়; যথ। অন্ধ, বধির, হীনাঙ্ক, অধিকাঙ্গ, প্রভৃতি দেখ! 
যায়। ইহার কারণ পুর্ব পুর্ব জন্মের কর্ম্মের ফল জন্য এরূপ ঘটন। হইয়! 
থাকে; ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, ও শান্ত্রকাঁবেরা তাহাই বলিয়াছেন। 
জ্যোতি-শান্ত্রে যে, তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুক্রঃ রিপুঃ জায়াঃ মৃত্যু, ধর্ম 
কর্ম, আয়, ব্যয়, এই দ্বাদশ বিষয়ে প্রারদ্ধ পরিচালন হয় বলিয়াছেন, & 
প্রারন্ধ ছুই প্রকার ১ অর্থাৎ দৃঢ় যাহা খণ্ডন হয় না, এবং অদুঢ় যাহ! খণ্ডন 
হয়, অর্থাৎ নিয়মাধীন ঘটনা! হয়। তন্মধ্যে দৃঢ় প্রারব্ধ স্থলে, প্রারন্ধের 
প্রাধান্য ; ও অদৃঢ় প্রারন্ধ স্থলে পুরুষকারের প্রাধান্য ; ফাল এই উভয়ের 
সহকারি কারণ। কেনন। কাল উপস্থিত না হইলে প্রারন্ের ঘটনা! হয় 
না) ও পুরুষকারের চেষ্টা বিফল হয়। ঈশ্বরের এইরূপ নিয়ম যে শুভাশুভ 
ফলাবহ, কর্ম্মকাঁলীন, অদৃষ্ট ও পুরুষকারের চেষ্টা, এবং কাল, এই তিন এক 
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অনিচ্ছা পকেচ্ছা ক্রমে শী চেষ্টা হয়। যেস্তলে প্রত্যক্ষফল-জনক কন্ম হই- 
বার দ্ঢ় প্রারন্ধ আছে, সেস্থলে প্রারন্ধের বলবস্ত প্রযুক্ত পুরুষকাবের 
চেষ্টা আপনিই হইয়। থাকে; এবং নিপ্মিতকালেই অদৃষ্টবশতঃ এ চেষ্টা! 
হয়। তাহার উদ্বাহবণ এই যে, যেস্তলে পুক্র জন্মাইবাব দূ প্রার্ধ আছে, 
তৎকালীন স্ত্রীব রজে! যোগ উপস্থিত হয়; এবং ইচ্ছাবশত৭ স্ত্রী পুকষের 
মিলন ভয়; স্ত্রীনিকটে নাথাকিলেও কোন না কোন ঘটনাধীন নিকটে 
উপস্থিত হয়। এস্তলে শবীর অপটুতা থাকিলেও অনিচ্ছাৰশ'তঃ মিলন ভইনা 
থাকে। এবং কোনব্যক্তি পথিমপ্যে গমন করিতেছে, ভাববহন করিতে 
তাঁহার ইচ্ছা! নাই, কিন্ত রাঁজপুকষ কর্তৃক ভারবহন করায়; এস্তলে তাহাব 
অনিচ্ছা থাকিলেও পরেচ্ছাবশতঃ ভার বহন করিতে হয়। কোন বালক 
তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে রাজার দত্তক পুরনপে 
গ্রহণ করতঃ রাজপদ্দে অভিষিক্ত করা বার ॥ঃ এস্থলে কেবল পরেচ্ছাবশতঃ 
ঘটন] হইয়া থাকে । কোন ব্যক্তির বঙ্ঞাঘাতে অথবা প্রাসাদ ভগ্ন তইয়া 
মস্তকে পতিত হওয়ার মৃত্যু হয়; এস্লে স্ব; ইচ্ছা অথবা পরেচ্ডা না 
থাকায় অনিচ্ভাঁবশতঃ মৃত ঘটনা হর । এই সকল স্থলে দৃঢ় প্রানন্ধেন ফল 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর যে কার্যে কোন ফললাঁড হইবেক না বলিয়া! 
দুঢ় গ্রারদ্ধ থাকে; তআাভাঁতে পুরুষকারের সম্যক চেষ্টা, ও সহকাঁবী কালু 
তাহার অনুকুল হইলেও ফলপ্রাপ্রি হয় না । তাঁহাবৰ উদ্রাভরণ এই যে, 
কোন ব্যক্তিব পু জন্মাইবে ন! বলির! দঢ় প্রাবন্ধ থাকে 5 বেস্কলে স্ীন এত- 
কাল-সহকারে পুরুষকাঁরের যথোচিত চেষ্টাঃ এসং নানা প্রকার উবধি গ্রদান 
করিলেও কখনই সন্তান হর না। আবও পুকমকায়ের চেষ্টায় ধান্ঠাদি 
বোপন, অথবা বপন করে, কালেতে বৃষ্টি হইরা শশ্ত উৎপ্ন ও পরিপক্ষ শুর, 
কিন্তু ছুবদৃ্বশত বন্যার জলে নিমগ্র হইয়া কিছুই প্রাপ্ু হয় না। আঁর কোন 
অনিবার্ধ্য ঘটনা বিষয়ে দৃঢ় প্রারন্ধের কাল উপন্ডিত হয়ঃ সেস্থলে পুকষ- 
কারের চেষ্টায় নিবাবণ ভইন্তে পাবে না ) এবং চেষ্টাও ঘটে ন1। যথা] কোঁন 
ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হইরাছে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইবেক, এইব্ধপ দৃঢ় 
প্রারন্ধ আছে; এস্লে উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারাঁও রক্ষা! পায়না; হয়ত উপ- 
যুক্ত বৈদা, স্বৃথবা 'উধধ পাওয়া বাঁ না। এবং উত্তম বৈদা, ও ব্যাপি কি 
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তাঁহ1 নির্ণয় করিতে পাঁরে না, অথব1 চিকিৎসার ইচ্ছাও থাকে না, কিন্বা 
অনিচ্ছাতে ওধধ খার না, এবং পবেব ইচ্চাও শুনে নাঃ অতএব দৃঢ় প্রার- 
দেব স্থলে পুরুষকাবের চেষ্টার অপেক্ষা থাকে না; এবং ০ থ:কিলেও 
অভিমভ ফলপ্রাপ্ত হওর! যার না । আর অদুঢ, অর্থাৎ নিরমাধীন খগুনীয় 
গ্রাবন্ধের স্থলে পুরুষকারের চেষ্টার প্রয়োজন ; তাহা চেষ্টা ব্যতীত হর না। 
কেনন। প্রারন্ধে এইরূপ থাকে বে, যদি কোন কর্ম করে তবে ফল প্রাপ্ত 
হইবেক। নতুখা কর্ম না করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবেক না । যথা প্রারন্ধে 
এইন্গপ থাকে যে, অধ্যয়ন করিলে বিদ্বান হইবেক, এই স্থলে অধ্যয়নের 
নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা পুরুষেব নিজের ইচ্ডা বশতই হউক অথব! তানার 
নিঞ্রের অণিচ্ছা থাকিলেও পরেচ্ছ। অর্থাৎ পিতা মাতা ও গুরু ইত্যাদির 
ইচ্ছাপূর্বক অধ্যয়ন হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন যে, অশিচ্ছাপূর্বক যে 
ঘটন। হর কিন্ব। পরেচ্ছাক্রমে দে ঘটন। হয়, এবং ইচ্ছা ও পরেচ্ছাক্রমে যে 
কন্মসিদ্দি না হয় তাহাই দঢ প্রারন্ধ বলির! নির্ণর কর! যায়। আর যেস্থলে 
স্ব উচ্ছপুর্বক কার্ধ্য করিয়া ফল প্রাপ্তি হর, সেস্থলে নিরমাধীন প্রারন্ধ থাকা! 
নির্ণয় কবা বাইতে পারে । যদি বল যে, প্রারন্ধ ছুই প্রকার হইবার কারণ 
কি? তাহাঞ্ছে বক্তব্য এই যে, বে সকল কম্ম হইতে অৃষ্ট জন্মিয় প্রারন্ধ 
নিবদ্ধ ভর, তাহার তাবতম্য অনুসারে প্রারদ্ধ ছুই প্রকার হইতে পারে। 
তাহার উদাহরণ এই বে, ভ্রব্যাপহারক দস্থ্য চুপি করণকালে স্ত্রীলোকের 
নানিকাভরণ চাহিয়া লয়, অথবা কখন নাধিকা ছিন্ন করিয়। লয়ঃ ইহ! 

ভর কন্মই পাপকাধ্য বটে; কিন্ত কম্মগতিকের ফলানুসারে দৃঢ় বা অদ়্ 
প্রারন্ধ হইর| থাকে । কামাতুর ব্যক্তি স্বদার অপ্রাপ্তে বেশ্তযসক্ত হয়ঃ 
এবং নিজীপত্রী সাক্ষাৎৎ থাকিতে তাহাকে অবজ্ঞা পূর্বক বেগ্তাসক্ত হুয়, এই 
উভয়ের পাপের তারতম্য অবস্তই হইতে পারে । অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তি কে 
অন্ন গ্রদান, ও দরিদ্রকে দান; এবং অক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদ্দান, এবং 
ধনীকে দান, এই উভয়ের পুণ্যের তারতম্য অনুসারে ফলের তারতম্য হইন্ডে 
পরে। এই সকল কারণে ছুই প্রকার প্রারন্ধ হইয়া থাকে। এই ছুই 
গ্রবৃর প্রারন্ধ অন্থ্পারেই লোকে ফল প্রাপ্ত হর | যদি বল! যায় যে, দৃঢ় 
প্রানের ফল পুরুষ-কারের চেষ্টা ব্যতীতও প্রাপ্ত হওয়] যায়'»তবে" পুর্ণ 
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কারের চেষ্টার প্রয়োজন কি? তাহাঁতে বক্তব্য এই যে, প্রারন্ধ দু, কি 
নিয়মাধীন, তাহ। অগ্রে জানিতে পারা যায় না) এবং প্রারন্ধ অদৃষ্ত বস্ত 
বিধায় সংসারী লোকের পুরুষকার সহকারে সকল শুভ কর্মের চেষ্টা ও 
উদ্যোগ কর! কর্তব্য । কেন না উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মী লাভ করে ; ইহ] যুক্তি 
যুক্ত ও মনু এবং যোগ-বাশিষ্ট গ্রন্থে তাহাই বলিয়াছেন । বিশেষতঃ পুকষ- 
কার হইতেই অদৃষ্ট জন্মিয়াছে, এজগ্ত পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। তবে 
উপযুক্ত চেষ্ট। করিয়াও যদ্দি শুভ ফল প্রাপ্ত না হয়, তবে 'জানা গেল যে, 
দৃঢ় প্রারব বশতঃ ঘটন। হইল নাঃ ইহাতে পুরুষের কোন দোষ নাই। এবং 
বিন। চেষ্টায় শুভ বা অণ্ডভ ফল প্রাপ্ত হইলেও, এ রূপ দৃঢ় প্রারন্ধ অনুভব, 
করা যাইতে পারে । তাহ ক্কচিত ঘট ন। হয়; এজন্য সমুদায় শুভ কর্ম সাব- 
ধান পূর্বক পুরুষকার সহকারে যত্ব ও উদ্দ্যোগ দ্বারা করা উচিত । এবং 
অণ্ভ-কার্ধ্য সকল পরিত্যাগ করা কর্তব্য । যথ। পীড়াদি বিপদ উপস্থিত 
হইলে, ওষধি সেবন ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা কর্তব্য ; কারণ ঈশ্বরের 
উপাসন! দ্বার নান! প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়] যাঁয়। কেননা 
ঈশ্বরের আরাধন] দ্বার অশুভ বিনাশ হইয়৷ শুভ ফল ঘটন হইয়া! থাকে ॥ 
চৌর্ধ্য ও পারদর্ধ্যদি কার্ধ্য কদাচ ইচ্ছ। পূর্বক করা কর্তব্য নহে। পরস্ত 
ঈশ্বরের আরাধন] দ্বারা বে ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়; তাহ! পরার দ্বার কোন 
কোঁন স্থলে প্রতিবন্ধক হয় ন1। পুরাণে আছে যে, মার্কগেয় খষির জন্ম 
কালীন ৭ম দিবস পরমায়ু নির্ণয় হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের উপাসন। দ্বার! 
বর প্রাপ্তি হইর়। সপ্ত কল্প পরমাধু প্রাপ্ত হইরছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, ঈশ্বর সকলের কর্তী ; ভক্তিপূর্বক তাহার উপাঁসন! দ্বার৷ নিয়মিত 
রূপে নৈমিন্তক অথবা! কাম্য কর্ম করিলে, তাহার তুষ্টি জন্সিতে পারে; 
তাহাতে অগ্ডভ বিনাশ ও শুভ ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। যদ্দি বল যে, 
অনেক সময় দেখ যায় যে দৈব কর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসন। রূপ শাস্তি 
সবস্ত্যয়ন বিফল হয়? ইহার কারণ এই ষে দৈব কর্ম নিয়মিত রূপে হয় না; 
অর্থাৎ কর্তার শ্রদ্ধা ও উপযুক্ত দ্রব্য ও পুরোহিত এবং মন্ত্রের অভাব বশতঃ 
ফল প্রাপ্ত হওয়। 'যায় না। এই বিষয় শাস্্রকারের বলেন যে, কাম্য ও 
নৈমিন্ভিক কৃর্মের অঙ্গ ওঙ্গ হইলে ফল প্রাপ্ত হর না) এবং মন্দ কন করিবার 
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অতিপন্ধি পুর্ব কু-কর্খ করিয়! বিপদ।পন্ন হইলে, তাহাতে ছুই একবার 
ঈশ্বরকে ডাকিলেও উদ্ধার হওয়ার সম্ভব নাই। কারণ তাহ। হইলে পাপ 
কর্ধেব শাস্তি হর না। তবে অকন্মাৎ প্রয়োজন অথবা অনবধানতা বশতঃ 
বিপদাপন্ন হুইলে ঈশ্বরে স্মরণাপন্ন হইয় একান্ত ভক্তিপুর্বক উপাসনা 
করিলে অবশ্যই শুভ হইতে পারে ; তাহার সন্দেহ নাই। যর্দি বল যেঃযে 
স্থলে নিয়মাধীন প্রারন্ধ থাকে সেইস্থলে এরূপ ঈশ্বরের উপাসনায় ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্ত দৃঢ় প্রারন্ের স্থলে ঘটে না? তাহাতে বক্তব্য এই 
যে,ণ্প্রাবন্ধ দৃঢ় কি নির়মাধীন তাহ] অগ্রে জানা যায় না; এই জন্ত উপাসন। 
আবশ্ঠ ক, তাহ! উপযুক্ত রূপে সাধন করিয়া ফল ন। পাইলে এঁ রূপ অনুভব 
হইবেক। পরক্ত ঈশ্বরের উপাসন! যাহা মনেতে কর! যাইতে পারে, তাহ! 
অন্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকা-বপ যে প্রাবন্ধ তাহাতে প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা! 
কারাবদ্ধ ব্যক্তি মনে মনে ঈশ্বর চিন্ত। করিতে পারে যদ্যপি তাহাতে 
দৃষ্ট ফল কিছুই ন। হয়, তথাপি জন্মান্তরে ফল প্রাপ্ত হইবেক ; এবং প্রতিবন্ধ 
প্রানন্ধ না থাকিলে ইহ জন্মেই মুক্তি লাঁভ করিতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি, 
যে গ্রকাব অবস্থায় থাকুক না! কেন, সকল সময়ে ঈশ্বর চিন্তা করা কর্তব্য। 
ইহ। পুকষকারের প্রধান কার্য । এই কাধ্যদ্বার1! খষিরা যোগ সিদ্ধি করিয়] 
আকাশগামিত্ব লাভ ও দেবতার ন্াঁয় পৃজ্য হইয়া! ছিলেন। অতএব ঈশ্বর 
উপাসনায় দৃষ্ট ফল হউক বা না! হউক, পর-জন্মে শুভ ফল হইবেক, তাহার 
সন্দেহ নাই। কেননা! দৃষ্ট-ফল-জনক কর্ম অদৃষ্ট সাপেক্ষ হইলেও অদৃষ্ট- 
ফল-জনক-কর্ম অদৃষ্টের জনক বটে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিয়া "লাকে ফল প্রাপ্ত 
হয়ঃ তাহা দৃঢ় অথব! অদৃঢ় প্রারন্ধ জন্ঠই হয়; আর যে কর্ম করিয়! অবা- 
স্তব ফল: প্রাপ্ত না হয়) তাহ! ভবিষ্যত ফলাবহ হইবেক। কোন ব্যক্তি 
পাপ-কাধ্য করিয়াও সখ ভোগ করেঃ ও কেহ পুণা-কর্ম করিয়াও ছুঃখ 
ভোগ করে। ইহাতে পাপের ও পুণ্যের ভোগ ইহ-কালে ন। হইলেও 
পর-জন্মে হইবেকঃ তবে ইহ-জন্মে পাপ করিয়া ফল না পাওয়ার কারণ 
এই যে, যে সময়ে প্রারন্ধ বশতঃ পুগণ্যের ভোগ হইতেছে, তৎ সময়ে পাপের 
ভোগ হইতে পারে নাঃ ও পাপের ভোগের সময়ু পুণ্যের ভোগ হয় না; 

তর্কেঅতি ত উৎকট পাপ, অথবা পুণ্যের ভোগ ইহ জন্মেই হই থাকে। 

১৪৯ 
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তাহ! পূর্ব-জন্মে উদ্যোগ হইয়া ছিল, কেবল কর্ণ কৃত হুইয়াই ফল প্রদান 
করার প্রারন্ধ থাকায় ধর রূপ ফল প্রাপ্তি হইয়। থাকে । ঈশ্বর, নব-গ্রহ-রূপ 
ধারণ করিয়া জগতের শুভাণুভ ফল অদৃষ্টান্বসার়ে প্রদ্ধান করিয়া! 
থাকেন।* ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্র-দ্বার| জান। যাইতে পারে। ঈশ্বরের নিয়ম 
কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। তবে খগুশীয় প্রারন্ধ পুরুষকারের চেষ্ট1- 
দ্বারা খণ্ডন হয়, কিন্তু তাহার উপাম্ন না করিলে হয় না। আর দৃঢ় প্রারন্ধ 
ভোগ করিলেই ক্ষয় হয়? ইহ! বিবেচন! "পূর্বক ধৈধ্যাবলম্বন করিয়] 
সতত পুরুষকার সহকারে শুভ চেষ্টা করাই সাংসারিক লোকের কর্তবা। 
এবং উদ্দাসীনদিগের দৃঢ় প্রারন্ধ ভোগ ব্যতীত সাংসারিক শুভ চেষ্টায় 
পুরুষকার পরিচালন ন। করিয়া কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া কর্তব্য । 
এক্ষণে বিবেচনা! করা যাউক যে, যে ধর্মাধন্ম দ্বারা অদৃষ্ট জন্মিয়া লোকে 
সখ ছুঃখ ভোগ করে; সেই ধর্াধন্দ কি? তদ্বিষয়ের মীমাংস। কর! 
আবশ্তক হইতেছে। 


সপ্তম অধ্যায়। 


ধন্মাধম্ম নিণয়। 


অনস্ত.শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর অনন্ত প্রকার মনুষ্য ও অনস্ত প্রকার দেশ 
সকল হ্য্টি করতঃ এ মনুষ্যাদদির ধর্শাধর্ স্থষ্টি করিয়াছেন । অর্থাৎ যে 
কার্যে ধর্ম ও যে কার্ষ্যে অধ হয় তাহার নিয়ম করিয়াছেন। ধর্ম শব্দের 
অর্থ ধারণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ স্থিতি, অর্থাৎ রক্ষ। ও পালন 
হইবার জন্য ধর্ম্-কম্ম, ও তদ্বিবীতাচরণে অধর্শ কর্মের নিয়ম নির্ধারিত 


ক গ্রহ গণ অৃষ্টের ফল প্রকাশক ও ফল প্রদানের সহকারী কারণ বলিয়! গ্রহ গণ ফল দেন 


বল। যায় । 
1 ভগবদগীতা। শ্রীধর-ম্বামীর টিপ্পনী। 


এম অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন | ১৪৭ 


হইয়াছে । এবং ঈশ্বর, ধর্মাচরণে স্থখ ও অধর্মাচরণে ছুঃখ প্রাপ্ত হইবার 
নিয়ম করিয়াছেন। ঈশ্বর দেশ ভেদে,ব্যক্তি ভেদে, ও সাধারণ-রূপে 
ও বর্ণ-ভে্দে এবং 'আশ্রম-ভেদে নানা-প্রকার ধর্শীধর্মের নিয়ম করিয়! 
তাঁহার কোন্‌ কার্ধ্য ধর্ম, ও কোন্‌ কাধ্য অধর্থ; ইহা জানিবার জন্য নানা- 
দেশে নান! প্রকার ধর্ম শাস্ত্র প্রচার করাইয়াছেন। তাহ! এইবপ প্রকাঁর 
গ্রচলিত হইয়াছে ষে, পরম্পরাগত কাধ্য দর্শনে কি কার্ষ্য ধর্ম ও কি কার্য্য 
অধন্ম, এবং তাহ! ন্ব স্ব দেশে কিপ্রকাঁর আচরণ করিতে হয়, তদ্বিষয় প্রায় 
অর্নেকেই সহজ বিবেচন। করিয়াছেন । কিন্ত আধুনিক স্পণ্তিত মহাশয়ের! 
কেহ কেহ বলেন ষে, ধন্মা-ধন্ম শান্ত্রমূলক নহে ; তাহা কেবল যুক্তিমূলক ১ 
ও তাহ! কতকগুলি লোক একত্র হইয়৷ যুক্তি অনুসারে যাহাকে ধর্ম ও 
যাহাকে অধর বলিয়াছেন, তাহাই নির্বোধ লোকেরা ধর্মাধন্ম বলিয়। মান্য 
করিয়া আসিতেছে; ইহা সঙ্গত নহে। কেনন। প্রথম সৃষ্টিকর্তা ধর্ী- 
ধর্মের নিরূপক শাস্ত্র প্রচার না করিলে, এবং তাহার উপদেশ প্রাপ্ত না 
হইলে, কেবল যুক্তি-দ্বারা ধর্াধর্্ের নিরূপণ হইতে পারিত না । কারণ 
যুক্তি দ্বার! ধর্খীধর্ নিরূপণ করিতে হইলে, তাহাতে অনেক তর্ক উপস্থিত 
হইতে পারে; যথ। প্রচলিত কার্যা দৃষ্টে অনুমান হয় যে, উপকার ধর্ম, ও 
অপকার অধন্ম্ন» কিন্তু ইহাতে দেখ! যায় যে, এক পক্ষের অপকাঁর ব্যতীত 
অন্ত পক্ষের উপকার হয় না. যেমন এক জন দস্থ্যু স্বীয় জীবিকা নির্কা- 
হের জন্ত একটি সাধু-লোকের ধন অপহরণ করে; তাহাঁতে এক ব্যক্তি 
দস্থ্যর নিকট হইতে বল পূর্বক তী ধন পুনরায় গ্রহণ করতঃ এঁ সাধুকে 
প্রদান কূরে; সুতরাং এক পক্ষের অপকার হওয়াতে; এ কার্য অন্য-পক্ষের 
উপকার জনক হইলেও) তাহাকে ধর্ম বলা যায় না) বরং অপকার-বূপ 
অধর্-ঘটনা হইতে পারে । তক্রপ সত্য কথা উপকাঁর-জনক ১ কিন্ত কোন 
হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিলে, তাহার প্রাণ দণ্ড রূপ অপকার 
হয়; এ স্থলে সত্য-কথ। ধর্ম বলা যায় না ; এবং সামান্ত লোকে প্রাণী বধ 
করিলে, রাজা তাহার প্রাণ কণ্ড করেন; এই উভয়ে হিংসাত্মক অপকার 
কার্ধ্য করাতে, রাজার অধর্্ম হয় না; সামান্ত লোন্তকর অধর্ম হয়। অত- 
এব যুক্তি দ্বার! ধর্মীধন্ম নির্ণয় কর! যাইতে পারে না। যদিবলা যায় যে, 
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সমাজের লোকের স্ুবিধ! বিবেচনা করিয়। ধর্শীধন্্ নিরূপণ হইয়াছে? 
তাহাও বল! যাইতে পারে না; কেনন অল্লায়াসে ও অক্প-ব্যয়ে, লোকে 
সহোদর। ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিত্ব। এবং স্ব সম্পৰ্কীয় বিধব! 
স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি হইলে লোকে অধর্ম-কার্ধ্য বলিয়া ঘোষণা করিত 
না। যদি বল যে, বস্তব উত্তমাঁধম বিবেচনা! কবিয়া ধন্মাপন্ম নিরূপণ 
হইয়াছে? তাহা বলিতে পাব নাঃ কারণ এই যে, জন্তব মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; 
এবং তাহাব! পাঁয়সাদি নানা-প্রকাঁর উত্তম দ্রব্য ভোজন করে; তাহাদিগের 
বিষ্ঠা মূত্র অতি অপবিত্র। এবং গো-জাতিরা ন না-প্রকার অপবিত্র অর্থাৎ 
মনুষ্যের বিষ্ঠা পর্যন্ত ভোজন কবে, কিন্তু তাহাঁদিগের বিষ্টামুত্র পবিত্র 
এবং তাহা নান প্রকার ধর্শ্রকার্ষেয, বিশেষতঃ দৈব ও পিতৃ কার্যে নিতান্ত 
আবশ্তক হয়। যদ্দি বলা যায় যে, গো-জাতি পণ্ড) তাহরি সহিত মন্ত্রষোব 
তুলনা হয় ন! ? কিন্তু শৃগাল প্রভৃতি অনেক পশু আছে তাহাদিগের বিষ্ঠাণ্দ 
কেহ স্পর্শ করেন ন! কেন? অতএব গোক্জাতির ঝিষ্টা মূত্র যে শান্ত্র-মূলক 
পবিত্র বস্ত, এবং ধর্মশীস্ত্র সকল যে ঈশ্বরের নিয়মানুবপ, তাঁহার সন্দেহ 
নাই। যর্দি বল যে, ধর্মশান্ত্র সকল ঈশ্বরের নিয়মান্ুরূপ নহে, তাহ। 
স্বেচ্ছাচারীর মতে প্রচার হইয়াছে ? ইহাঁও সঙ্গত নহে ; কেননা ধর্মশাস্ত্ 
সকল, স্বেচ্ছাচারীর মতে প্রচাব হইলে চুরি, পবদাবগমন ও হিৎসা, মিগ্যা 
বাক্য সকল ধর্ম বলিয়৷ ব্যাখ্যাত হইত। কারণ স্বেচ্ছাঁচারী লোক বলবান 
না হইলে তাহার কথা), লোকে গ্রাহা করার সম্ভব ছিল ন1? অথচ উপ- 
বোক্ত কার্য্য সকল দ্সেচ্চাচাবী ও বলবান লোকেরই স্্বিধা জনক বটে, 
স্থতরাং এ সকল বিষয় ধর্ম-কর্ম-রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারিত। যাহা কোন 
দেশেই ধর্মকর্ম বলিষ! ব্যবহাব নাই, এবং ধন্্-শাস্ত্ব্তারাঁও বলেন নাই, 
বরং ধর্ম বলিয়! নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । যদি বল যে, রাজা শাসনের 
নিমিত্ত বলবান রাজ।র আজ্ঞা ক্রমে ধর্মু-শান্ত্র সকল প্রচাব তইযাঁছে, তাহ! 
ঈশ্ববের নিয়মাধীন নহে? কেননা রাজা-কর্তৃক যে বাবস্থা প্রণয়ন ভয়, 
তদদ্বাবা লোকের শুভাশুভ হইয়া থাকে; এবং রাজা যাহাঁকে ধর্ম বলেন, 
তাহাই ধর্ম) ও তিনি' যাহাকে অধর্দ্ম বলেন তাভাই অধর্থম। যে।ভেত 
লোকে বাঁজন্ষম উল্লজ্বন করিয়া অধর্ম্ম কর্ম্ম কৰিলে, বাজ। তাহাকে শ্বাস্তি 
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দেন। এবং রাঁজ নিয়ম পালন করিলে তাহাকে উতকুষ্ট পদ দিব! থাকেন; 
ইহাঁও সঙ্গত নভেঠ কেন না কতকগুলিন দৃষ্ট ফল বাজা কর্তৃক প্রাপ্ত 
হওয়! দেখা যায়; অর্থাৎ রাজ-নিয়ম পালন ব1 উল্লজ্ঘনে লোকের শুভ)- 
শুভ হয় বটে; কিন্ত অদৃষ্ট ফল যে, রোগ শোকাদি, তাহা রাজনিয়মে হয় 
না। এং রাজার নিয়মানুসারে লোকের যে সুখ ছুঃখাদ্দিপ্রাপ্ত তয়; 
তাহাও পুর্ব-জন্মে কৃত ধন্্াপন্মের ফলে হইয়া থাকে; তাহাঁও পুর্বে 
মীমাংস। কর] হইয়াছে । অতএব রাঁজার বাবস্থা সকল ধর্ম্াধর্মেব নিয়ামক 
নহেঁঃ তাহা কেবল লোকেব পুর্ধ-জন্ম-ককত ধর্মাধন্শমের ফল ভোগের নিয়? 
মক বটে) যেহেতু রাজা ও রাজনিয়ম সকল, ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে হই- 
য়াছে ; কারণ প্রথমে ঈশ্বর স্থষ্টি-কারধ্যযের জন্যে রাজা) রাজ নিয়ম, এবং 
ধর্মীধন্ম, ও ধর্ম শামস সকল স্ষ্টি ও প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে 
লোকে ইচ্ছা পূর্বক ধর্মাধন্ম আচরণ করায়) তাহার ফল সকল ইহ-কালে 
ও গবকাঁলে ভোগ করতঃ অদৃষ্ট বশতঃ পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া, এ 
কর্ম ফল স্ববপ শান্তি অথবা! শাস্তি রাজা কর্তৃক প্রাপ্ত হয়) এবং রাঁজ। 
কর্তৃক সর্ধদ| লোক রক্ষ। হয় । ও সময়ে সময়ে রাঁজব্যবস্থা দ্বারা জগতের 
লোকের ব্যবহারের পরিবর্তন হইতে থাকে । ইহ1 সকল সহকারি কারণ, 
এবং ঈশ্বরের নিয়ম, মূল কাঁরণ । তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর স্ষ্টির আঁদিতে 
যে নিয়ম এক কালীন করিয়াছেন, তদন্ুসারে দেবত। মনুষ্য এবং পশু পক্ষী 
প্রভৃতি, যে প্রকার কর্্মাচবণে যাহা ঘটনা হইবেক ? এবং যে সময়ে যে 
রাজ। হইবেকঃ ও যে বিধি যে সময়ে চলিবেক, ও ধর্শমাধর্মের পরিবর্তন 
ইত্যাদি ভবিষ্যত ব্যাপার সকল নিয়ম হইয়া, তাহার কার্ধ্য সকল স্বয়ং 
নান। গ্রকার মৃত্তি ধারণারদি করিয়। প্রচার করিতেছেন। এবং কতক 
গুলিন ব্যাপার অতীত ভইয়াছেঠ; এতাবতায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
সকপ ব্যাঁপাঁরেব কর্তীই ঈশ্ববঠ ইহ! শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ রূপে 
জানাইতেছ ঠ অতএব এরই সকল কারণে ধর্মাধন্ম শান্ত নির্দিষ্ট 
বিষর ভিন্ন আর কিছুই বল] যাঁইতে পারে না। তাৎ্পর্য্য এই মে, 
শাস্ত্রের লিখিত কর্তবা বিধির লঙ্ঘন, ও নিষেধ বিধির আচরণই 
অধ | এবং কর্তব্য বিধির আচরণ, ও নিষেধ বিধির” আচরণই- 
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ধর্ম '* এবং কতক-গুলিন কর্ম করণের বিহিত বিধি, অথবা নিষেধ 
বিধি না থাকায়, তাহাতে ধর্মাধন্মই নাই। ইহা প্রায় ব্যবহারিক 
কার্যের অন্তর্গত স্বাভাবিক কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এবং 
তাহার মধ্যে কতক গুলিন কার্য্যকে শাস্ত্র কারের পর্য্যদস্ত বলিয়! নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কার্ধোর দৃষ্ট ফল আছে, তাহাকে ব্যবহারিক এবং 
যে কার্যের দৃষ্ট ফল নাই, তাহাকে পধ্যদস্ত বলে। অতএব শান্স বিধি 
দ্বার। ধর্মাধর্ম্ নির্দিষ্ট হওয়াই সিদ্ধান্ত হঈতেছে। এক্ষণে ত্র বিধি কত 
প্রকাব, এবং কি প্রকার কার্ধ্যকে কি বিধি বলা যায় তাহ! নির্ণয় কর, 
যাইতেছে । 


অফটম অধ্যায়। 


কি কার্যে কি প্রকার বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় । 


অপ্রাপ্ত প্রাপকের নাম বিধি। তাহা ছুই প্রকাব, প্রথমতঃ উৎপপ্টি 
বিধি, অর্থাৎ পিতৃ-শ্রাদ্ধ, দেব-পূজা) যাগ যজ্ঞ, ও ঈশ্ববের উপাসন। এবং 
দ্রশবিধ সংস্কার প্রতি যাহ! কর্তব্য বলির] নির্দিষ্ট ভইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঁগ 
প্রাপ্তির উপায় বিধি, অর্থাৎ সাংসারিক দৃষ্ট বস্তর পান ভোজন ও স্রীনঙ্গ 
প্রভৃতির ব্যবহাবের নিয়ম নির্দিষ্ট যাহ! হইয়ানছ তাহ1। এই ছুই প্রকার 
বিধি চারি শ্রেণিতে বিভক্ত, শিয়ম, পরিসংখ্যা, নিষেধ, পর্যাদার ; তন্মধ্যে 
নিয়ম-বিধি, যাহ1,নিশ্চয় করিতে হইবেক $ তাহা নাকরিংল পাপ জন্মে। 
যথ। জন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া, এবং খতু-কালে ভ্ত্রীনঙ্গ ইত্যাদ্ি। এবং 


* কেহ বলেন যে, নিষেধ বিধির আচবণ না করিলেই ধন্ম হয় না, কিন্তু রাগ নিবৃত্ত হত 
অবশ্যই ধন বল! যায় । 

1 কেহ বলেন কোন কোন স্থলে নিয়ম বিধি প্রতিপালন না করিলে পাপ হয় না, কেবল 
প্রতিপালনে পুথা হয় যথা । ভ্রাতুদ্ধিতীয়ায় ভগিনীর হস্তে ভোজন ও শবাহুগমনে ঘৃত ভোজন 
ইহা নু। করিলে পাপ হয় না ইহা ম্মার্ত ভটাচার্ধ্যের সিদ্ধান্ত, কিন্ত এই ছুই স্থল ব্যতীধ্‌ সর্বত্র 
এই নিয়ম অালানে পাপ জন্মে। 


ধম অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন । ১৫১ 


নৈমিত্তিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও পুত্রের উপনয়নাদি সংস্কার। পরিসংখ্যা-বিধি, 
ইহ! স্বেচ্ছ! পূর্বক প্রতিপালন বটে, কিন্তু তৎ্সদূশ কর্মের নিষেধ। যথ! 
খতুকাল ভিন্ন শ্বদরারে উপগত হওয়। ইহ] স্বেচ্ছ। বশত" হয়, না করিলে পাপ 
নাই 3 কিন্তু পরদার গমন নিষেধ ইহা-ঘ্বার1 হইয়াছে । প্রার়শ্চিন্ত-কারী- 
ব্যক্তি যদি ভোজন করে তবে সায়ংকাণে দ্বাবিংশতি গ্রাস ভোজন করিবেক। 
ইহ দ্বারা অধিক ভোজন নিষেধ হইল? কিন্তু উপবাস করিয়া থাকিলে 
অর্থাৎ দ্বাবিংশতি গ্রাস ভোজন না! করিলেও ব্রত ভঙ্ক হয় না। নিষেধ 
বিধি, হিংসা, দ্বেষ, প্রাণী-বধ, চৌধ্য পরদারাদি গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ ও 
অপেয়্ পান প্রভৃতি নিষেধ হইয়াছে $ ইহা করিলে পাপ হয়। এই নিষেধ 
বিধি ছুই প্রকার অর্থাৎ যে বিষরে পাপ হওয়া] উল্লেখে নিষেধ হইয়াছে 
তাহাকে নিন্দিত বিধি বলা যায়।* আর কেবল নিষেধ মাত্র হুইয়াছে 
তাহা আচরণ করিলে পাপ অথব। পুণ্য কিছুই হয় না। যেমন গ্রহণ ভিন্ন 
সময়ে, রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর! নিষেধ হইয়াছে, এ শ্রাদ্ধ করিলে পাপ পুণ্য 
কিছুই হয় না) ইহাকে পর্যাদ[স বিধি পণ্ডিতের বলেন। কিন্ত কেহ কেহ 
বলেন যে যখন শাস্ত্রে নিষেধ হইয়াছে, তখন এ বিধি অমান্ত করিয়! অনর্থক 
অর্থ-নাশ, এবং শারীরিক কষ্ট করিলে অবশ্তই পাপ জন্মে। তবে যে কার্যে 
নিষেধ অথব। বিধি নাই তাহাকে পর্য্যবাস বলা বাইতে পারে। ইহা 
প্রাত্যহিক সাংসারিক গমন ভোজন স্থিতি ও উপবাসাদি। বিধি শ্রুতি 
মুলক) ইহার অন্তর্গত কাধ্য সকল আচরণে ধর্মাধন্ম হইতে থাকে। 
অতএব ধর্ম শাস্ত্রে লিখিত বিধি দ্বার] ধর্মাধন্ম জান! যাইতে পারে । তাহার 
কি কার্য্যে কি প্রকার ধর্ম অথবা অধর্্ম হয় তত সমুদায় লেখা যাইতে পারে 
না তাহা” শান্তর দৃষ্টে নির্ণয় করা যাইতে পারে। কেন ন! পরমেশ্বর 
নানা-প্রকার দেশ ও নানা-প্রকার বর্ণ এবং নান। প্রকার আশ্রম ও নানা 
প্রকার দ্রব্য ও কর্ম সকলস্থটি করিয়াছেন । তাহাতে ধর্মাধন্ম ও নানা- 
প্রকার স্ষ্টি করা অভিপ্রেত বোধ হয়; অতএব তৎসমুদ্ায় নির্ণয় করা 
স্থকঠিন। তবে কতকগুলি নিয়ম যদ্দ্বার! ধর্ম্মাধর্মম নির্ণয় হইতে পারে তাহ! 


হর ভিধি বিশেষে নিম্বা ঘটনা! বিশেষে অথবা। চিরকালের জন্য যে দ্রব্য ভক্ষণ ও পান: 
নিছে তাহাও ইহার অন্তর্গত। 


১৫২ জান্তত্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


শান্ত যুক্তি অন্সাবে প্রকাশ করা যাইতেছে । সতা-কথা, অহিংসা, এবং 
অচৌর্য অর্থাৎ অন্তায্য-রূপে পর-ধন গ্রহণ না করা, দয়!) দান, পরোপকার 
ঈশ্ববের আরাধন1) ইহ! সকল দেশেই ধর্ম বলির! মান্ত আছে। মিথ্যা-কথা 
অবৈধ হিংসা) চৌর্যা, নৃসংশতা) প্রবর্চনা) ও ঈশ্বরের নিন্দা, পরের অপকার, 
পরদাৰ-গমন, ইত্যাদি কর্্রকে সকল দেশেই অধন্ম ৰলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
এই সকল ব্যাপার সমুদায় দেশের ধন্ম শাস্ত্রে বিধি-বদ্ধ হওয়াই অনুভব হয়। 
মন্থুর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৯২ শ্লোকে আছে যে, ধৃতি (সম্তোষ) ক্ষম], (অপকারীর 
প্রত্যুপকার না করা) দম, (বিষয় সংসর্গে মনের বিকার) অস্তেয়, (অগ্ঠায়ে * 
পরধন হরণ ন1 কর1) শো5, (মৃত্তিকা ও জল দ্বার! শাস্ত্র সম্মত দেহ শোধন) 
ইন্দ্রিয় নিগ্র) (বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ) ধী, শোস্ত্র তন্ব জ্ঞান) বিদ্যা, 
(আত্ম জ্ঞান) সত্য (যথার্থ কথন) অক্রোধ (ক্রোধের কার্য ঘটনা হওয়! 
সত্বেও ক্রোধ না করা) এই দশ-বিধ ধন্মের সাধারণ লক্ষণ। মন্তুর দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ৬ হইতে ১৫ পর্য্যস্ত শ্লোকে ধর্মের মূল নিয়ম সকল বেদ ও স্মৃতি 
হইতে প্রকাশ হওয়! ব্যক্ত হইয়াছে । হাবীত সংহিতা হইতে উদ্ধৃত 
শ্বতিশীল শব্দের তাৎপর্য । ব্রহ্গণ্তা দ্রেব-পিতৃ-ভক্ততা-সোম্যতা অপ 
বোপ তাঁপিতা, (পরকে তাপ ন। দেওয়া) অনস্থয়ত1) মুদ্ুত1) অপারুষ্য, 
মৈত্রতা) প্রিয়বাদিত্বঃ কৃতজ্ঞতা) সাঁরল্য, কারুণা» প্রশান্তি, এই রূপ মন্ধুতে 
নানা প্রকার ধর্মের মীমাংনা হইরাছে। কিন্ত সকল প্রকার ধর্মের বিধি 
সকল দেশে ব্যবহৃত নাই। এবং দেশ ভেদে পান ভোল্গন ও বিবাহ এবং 
পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেব পুজ] প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহা 
সমস্তই ঈশ্বরের নিযমান্ুারে লোকের কন্মম ফল ভোগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তবে কোন কোন অসভ্য-দেশে ধর্মাধন্মের ব্যবস্থা নাই, তাহারা 
কেবল পশুবৎ ব্যবহার করিয়। থাকে ; তাহ। কেবল তাহাদ্দিগের কর্ম ফল 
ভোগিবার নিমিত্ত সেই দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়!ছে বলিতে হইবেক। নতুব! 
তাহাদ্দিগের & রূপ ঘটনা হইত না। যদ্যপি স্বন্ব কর্মের ফলে লোকের 
স্বতন্ত্র ভাগ্য ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দেখা যায় বটে, কিন্ত কোন একটি কর্মের 
এব্ধপ ফল আছে যে, প্ী রূপ কন্ম অনেক লোকে করাতে তাহারা সকলেই 
ধর্ম বর্জিত হইয় এক দেশে জন্মগ্রহণ করে ইহা অসম্ভাব্য নহে। ঈলতঃ 


৯ম অধ্যায়] জ্ঞান 5ত্বদর্শন। ১৫৩ 


বত 'প্রকার অগভ্া মন্ধুষা গাকুক ন! কেন, প্রায় সকলেই রাঁজ নিরমেব 
বশীহত হইয্বা থাকে। তবে বান্গ-নিয়ম দেশ ভেদে নানা-প্রকাৰ হয় বটে; 
ইহা সকলই ঈপর উচ্ছা ব্যহ্ীত নহে। এক্ষণে রাঙ্গা! ও রাঞ্গনিয়মকি 
'ত[হ] বিএবচন। করা যাউক। 


নবম অধ্যায় । 


রাঙ্গা ও রাজনিয়ম কি তাহ! নির্ণয় | 

পবন্মশব এই জগৎ স্যা্ট কবতঃ তাহার রকার জন্য রাজাকে স্পষ্টি কবি- 
যাঁচেন। মন্থুব সপূম অধ্যায়ের ৩য় শ্লোক হইতে ১৪ চতুর্দশ শ্লেকে বলা 
ভঈরাছে যে, অবাজক তলে প্রজারা বলবন্য়ে ব্যাকুল হইবেক, অর্থাৎ 
দশ্তা ও বলবান লোক কর্ডক ছুর্দল বাক্কতি পীড়িত হইবেক, ধর্ীধর্ম পরি- 
চাপন হইবেক না, ইতাদি বিবেচনা পূর্বক উন্্, বায়ু, অগরি, বরুণ, চন্দ্র, 
কবের এই অষ্ট লোক পালেব সাবাংশ হইতে ঈশ্বর ইচ্ছা পুর্বক রাজার সৃষ্ট 
কবিরাছেষ। এবং আম্মতেজ হইতে বাদ দণ্ডের স্টটি করিয়। বাঁজাকে 
গ্রদান করিরাছেন। রাঙ্গা দেশ কাল ও লোকের শক্তি ও বিদ্যাদি বিবে- 
টন] পূর্নাক ধন্দুশাঙ্গাছুনারে ব্যবস্থ। প্রণয়ন করিয়া লোকের শুভাশুভ ফা 
প্রদান কপিবেন। ঈশ্বব, বাজাব স্বনন্ব ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন* | প্রথমতহ 
মন্থু 'গ্রহতি বাঁজা ভইরা ছিলেন; তাহাবা ঈশ্বর ইচ্ছা ক্রুমে রাজপদে 
অভিষিক্ত ভইবাব চন্য স্য্ট হইয়া ছুষ্ট দমন শিষ্ট পালন কর-তঃ যথার্থ ধর্্মা- 
ক্ননারে বাঞ্গ কাযা পধ্যালোচনা করিয়া ছিলেন। তদ্নন্তর যে সকল 
বাজ] হইযাছেন? চ্চাারা পুখ্য কর্মের ফলে রাজ পদে অভিষিক্ত হয় 
আসিন্ছেন ; এবং রাজার ব্যবস্থা সকল ঈশ্বরের নিয়মান্থুসারে যে হই! 
থাকে, তাহা পুর্বে মীমাৎসিত হইযাছে । শাস্বকারেরা বলেন যে, রাজাকে 
সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে । যে হেতু রাজা ঈশ্বরেব প্রেরক, 
এবং তাহাব প্রধান বিভূত্তি শী । কেহ কেহ বূলেন যে, বাজা ঈশব- 
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রী যা" ।৮ মূ অধায দ্রগু কব। 
1 শর্ধাণানাঞ্চ নবাধিপ,। ভণনদগীভায়াং দশমোধাষ। 
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রের কৃত নহে ২ উহ! প্রজা-তন্ত্র অর্থাৎ প্রজারা একত্র হইয়া এক জনকে 
শান কার্যের জন্য রাজপদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন । ইহা সঙ্গত নহে 
কেনন৷ প্রজার এক জনকে রাজ! করিতে চাহিলে তাহার মধ্যে সমতুল্য 
অনেক লোকেরই রাজা হইবার ইচ্ছা! থাকায় কোন ত্রমে একমত হইতে 
পারিত নাঃ এবং যদ্যপি একজন ব্যক্তি মনোনীত হইবার সম্ভব হয়; 
তথাচ সে মরিয়া গেলে অন্ত উপযুক্ত লোক থাঁক1 সত্বেও এঁ মৃত রাজার 
অনুপযুকক পুত্রার্দি কদাচ রাজা! হইত ন $ এবং মনুষ্য ক্কুত শাসন গ্রণালীও 
মান্ত হইত না। যর্দি বল যে, বলবান্‌ ব্যক্তি স্বীয় পরাক্রুম প্রদর্শন করতঃ 
রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারে, তাহাঁও সম্ভব নহে। কেননা স্বাভাবিক 
মনুষ্য এপ বলবান হইতে পারে না যে, বহুতর লোককে একাকী আক্রমণ 
কবিয়া রাজ! হইতে পারে। & তবে কোন কোন স্থলে দেখ! যায়, এবং 
গুন! যায় যে, প্রজার একত্র হইয়া এক জনকে রাঁজ-পদে নিযুক্ত করে; 
এবং কেহ কেহ বল পূর্বক রাজ-পদ প্রাণ্ড হয়। ইহার মূল কারণ, এ 
বাক্তির দৃঢ় প্রারন্ধ বশতঃ সে রাজা হইয়া থাকে । নতুবা কখনই এঁ রূপ 
ঘটনা হইতে পারে না) কেনন। সকল লোকের মন যে এক ব্যক্তির প্রতি 
অনুরক্ত হওয়। ঈশ্বরের নিয়ম ব্যতীত কোন দ্রমেই হইতে পারে না। অত- 
এব রাজা যে প্রাথ দণ্ড; অথবা কারাবাসদণ্ড, কিম্বা অর্থ-দণড কবেন, 
সে কেবল লোকের অনৃষ্টান্থসারে হইয়া থাকে । ফেনন। ছ্রদৃষ্ট-প্রযুক্তই 
লোকে অপরাধের কারা করে, তাহাতে শাস্তি প্রাপ্ত হয় নতুবা রাজা কখনই 
নিরপরাধীকে শান্তি প্রদান করেন না। যদ্দি বল যে, রাজ-বিচারে কখন 
কখন নিরপরাধীর শান্তি হইতে দেখ। যায়? তাহার কারণ পূর্ব-জন্মের কৃত 
কন্মের ফল ভোগ রূপ শান্তি প্রাপ্তি হয়। কারণ কর্মের ফল নানা প্রকার, 
তাহা পুর্বে মীমাংসা কর! হইয়াছে । আর যে প্রকার ঈশ্বরের নিয়মানু- 
সারে গ্রহ নক্ষত্র মেঘ ও বৃষ্টি সকল এবং ঝটিক1 গ্রভৃতি-দ্বাব! লোকের অবৃষ্ট 
ফল ভোগ হইয়া থাকে ঃ তন্দরপ রাজা কর্তৃক এ রূপ নান! 'প্রকার ফল 
প্রদান হইয়! থাকে । রাজ1 যে বংশ সম্ভৃত হউন না! কেন, তিনি ঈশ্বরের 


পুরাণ যে সকল বীরপুরুষের কথ! লেখা আছে তাহারা দকলেই দৈব বে বলবান 
হইয়াছেন। ৃ 
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প্রেরক ব্যক্তি তাহার সন্দেহ নাই। যদ্দি বলা যাঁয় যে, প্রথমত ঈশ্বর কর্তৃক 
ক্ষত্রিয় এবং অক্রবগণ রাজ! হইয়া! ছিল) এক্ষণে অন্ত জাতির রাঁজ। হইবার 
কারণ কি? অতএব বর্তমান রাজ? ঈশ্বরের প্রেরক হইতে পারেন না? 
ইহা! যুক্তিযুক্ত নহে । কেন না ক্ষত্রিয়গণ চিরকাল রাজ। হইয়া আসিতে- 
ছেন, তবে কথন কখন অস্ত্রের রাজ হইত; তাহার ক্ষত্রিয়-ধন্মাবলম্ী 
ছিল; কিন্তু বর্তমান রাজ1 সকল এ এর বংশ সম্ভূত বটে, তবে নান। দেশে 
বাস ভওয়াতে তাহার নানাধর্মাবলশ্বী হইয়াছেন। অতএব কি কারণে 
পৃর্থিবীতে নান। জাতি ও নানা-ধর্দ প্রচার হইয়াছে, তাহ নির্ণয় করা 
যাইতেছে। 


দশম অধ্যায়। 


নাঁনা প্রকার ধন্মের কারণ নির্ণয় | 

মন্্ব ১০ ম অধ্যায় দৃষ্টে জান! যায় যে, মন্ুষা-জাতির মধ্যে প্রথমতঃ 
চারি-বর্ণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল $ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্র। ইহারা 
সকলেই অনাতন বৈদিক-ধন্শী আচরণ করিতেন £ অর্থাৎ বেদে যে বর্ণের 
যে ধশ্ন নির্দিষ্ট হইয়া ছিল, তাহাই আচরণ করিতেন । তদনস্তর এই চারি 
বর্ণ হইতে আর ছয়টি বর্ণ উৎপন হুইয়াছে ) যেহেতু পুরাকালে _্্বান্মণেরা, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্র ; ও ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্রঃ এবং 
বৈশ্তেরা বৈশ্ত এবং শুদ্রঃ ও শুদ্রেরা কেবল শূদ্র বর্ণের কন্তা বিবাহ করার 
প্রথা ছিল তাঁহাতে সবর্ণ! বিবাহিত] স্ত্রীর গর্ত-জাত সন্তান স্বর্ণা অর্থাৎ 
নেই-সেই-বর্ণ হইয়৷ ছিলঃ এবং ব্রাঙ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়ার গর্ত-জাত 
মুর্ধাভিষিক্ত; ও বৈশ্তার গর্ভ-জাত অন্বষ্ঠ, অর্থাৎ বৈদ্য ; এবং শূদ্রা গর্তে 
নিষাদ, যাহাকে পারশব বল] যায় । এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্ঠার গর্তজাত 
মাহিষ্য ; শূদ্র গন্ত-জাত উগ্রক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্ত হইতে শৃদ্রার গর্ভজাত সস্তা- 
নের নাম করণ। * এই ছয়টি বর্ণণ অথব। জাতি হইয়া! ছিল। ইহার 


»/কবণকে কেহ কেহ কায়স্থ বলেন। বিস্তু কায়স্থই আদি শুদ্র তাহ! ব্যবহার" দুষ্টেই 
জানাঃযায়। 
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পিতৃপদৃশ বটে, কিন্তু মাতৃ দোষে; অর্থাৎ মাতা হীন বর্ণেব কন্ত1 প্রযুক্ত 
অবর্থ -'ত সন্তান অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হওয়াতে ইহাদ্দিগকে অপসাদ বলিব 
নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । কিন্তু উহার] মাতৃকুল হইতে উতকৃষ্ট। এতঘ্িন 
প্রতিলোমজ কতক-গুলিন জাতির উতৎপন্তি হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রাঙ্গণী-গন্ন্ত 
ক্ষত্রিষ-জাত বন্তানকে সত) ও বৈশ্ঠ-জাতকে বৈদহ, ও শদজাঁতকে 
চগডাল বলা ধায়। এবং ক্ষত্রির়া গর্তে বৈশ্য-জাঁত সন্তানকে মাঁগধ, ৪ শবু- 
ভাঁতকে ক্ষত্তা, এবং বৈশ্ঠাব গর্তে শৃদ-জাত সন্তানকে আধোগব বলা যাষ, 
ইহাবা অপধ্বংসজ। উহার মপ্ে চণ্ডাল অতি নিকুষ্ট) স্পর্শ যোগা নভে । 
কারণ অধম হইতে উন্তমাব গন্তুজাত সন্তান মাজেই অপরুই তনাধ্যে 
আন্ত অধম ও 'অতি উচ্চ জাতি হইতে বিলোম জাত সম্থান শনি নিকষ 


রি 
তী 
জা 


| 


ভইযাঁছে। এবং অন্ুলৌম বিলোম ক্রমে এক জাতি হইতে অন্য ভা 
উৎপন্ন, অর্থাৎ যাহারা! ব্যভিচার দোষে জন্ম গ্রহণ কবে ও যাভাব। অবি- 
ব'হা স্ীকে বিবাহ কবাতে জন্মার,। এবং বাঙাবা সস্ব পঙ্খ ভাগ কনে, 
তাঁভারা সকলেই বর্ণপঙ্কব জাতি *। ফলত তরী নকল জানত, যে জাতি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বাহার থে নাম ও কর্ম এবং ব্যণসায় ইহ] 
সমুদাষ মনুব এ দশম অধ্যায়ে লেখা আছে। তত সমুদায় পিখিতে হইলে 
এই পুন্তক অনেক বাহুল্য হইয়া] উঠে। বাস্থবিক যত প্রকাঁব জাতির নাম 
নির্দিষ্ট ভইয়াছে, ও যাহার নাম নির্দি হয় নাই) অথবা নান জানা ঘার না 
তৎ সন্পদায় প্রায় হিন্দু নামে খ্যাত আচ্ছ; কিন্দুকি জন্য হিন্দ নায়ে খ্যাত 
হইল তাহার বিষয় শাস্ত্রে কিছু নির্দিষ্ট দেপিতে পাই নাই । ন্তবে বহুদিন 
ভাতে এ শব্দ প্রচলিত হইতেছে । ফলিতার্থে ত্রাহ্মণাদি চাবি বর্ণ প্রথমতঃ 
ব্রহ্মাবর্ভ দেশে, 'মর্থাৎ সবন্বতী ও দশ্দীভী নদ্বব মধ্যস্তাঁনে যে দেশ আছে, 
যাহাকে দেব নিশ্মিত দেশ বল! যায়, তায বাস করিতেন। কারণ এই 
দেশেব আচরই সদাঁচাবাঁ তদনগ্তর রী স্তানে লোক সংগা অনিক 
হইতে থাকায় কতক-গুলি ক্ষত্রি্ স্থানস্তরিত হইর। অন্থর নিন্মিন্ধ 


*গ ৯১০ মমধা য় ২৪ প্োক। 
1 নন ২জঅধ্যায় ১৭ও ১৮ শ্লোক । 


১০ম অধ্যার] শানতত্দর্শন | ১৫৭ 


মেচ্ছগিতে* বাস কবিত্ে লাগিলেন; এবং কতক গুলি লোক উষ্,ও পৌও, 
উড) দ্রাবিড় কান্বেজ) মবনঃ শক, পারদ, অপঙ্রব, চীন, কিবান্ু) দরদ; খস 
দেশেবাস কনিতে লাগিল । ত্তাহাঁর। কেভ কেহ ইচ্ছ] পূর্বক) এবং কেত কেহ 
রাক্গন অপ্রাপ্ত ভইয়া বেদ বিহিত কিবা লোপ করতঃ শ্সেচ্ভাচারী হইয়া 
ভিলেন| | তদশন্তব ঈদপ্বব ইচ্ডা বশতঃ এ এ দেশের মহান্রা লোক দ্বানা 
তত তত দোশোপঘুক্ত ধর্ম শান্ব প্রচাব হইতে লাগিল। কিন্ক ননাতন নেদর 
ক্তে রগ কাণ্ড বপ ধর্ম প্রচলিত হইল না। এবং সগর রাজা 
ই সকল দেশেব লোকেব কেশ মণ্ডন ও শক ধাবণাদি চিহ্ন করিয়া দিয়া- 
চিদলন+ | অনস্তন এ এ দেশেব লোক ষে যে দেশে বাস করিতে 
লাগ্রিলন? তুথায ভাভাদিগেব ধর্ম্শান্স চলিতে লাগিল। এই সময় যাহাব] 
সনাতন নদ পিগিত ধর্ম মান্য কবিয়া তদনুসাবে ক্রিরা কলাপ করিতে 
লাগি:নন) ভাতার হিন্দ নামে খ্যাত হইব ছিলেন বলি অনুমান হয়। 
৯5] হালা নিদীন্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি চানি বর্ণই আদি মন্তষ্য জান্তি 
ছিল; তদনস্থর পূর্ধোক্ত কাবণ বশতঃ নাঁনা গ্রকান জাতি ও নানা প্রকার 
ধন্ম হইঈঘাছে | কিন্ত বর্ণ-পর্মাদি সকল রেদ ও শ্বৃতি হইতে নির্দিষ্ট হইবার 
তাঁচ। সর্ব প্রস্নিত ন। থাকার অন্ত দেশের ধর্মে সহিত অনৈক্য দেখা 
বাইত । যদি বলা যায় যে, ভিন্ন দেশবাসীবা মে আদি ক্ষত্রিয জাতি 
ভিল, ভাব অন্দাঁন কি প্রকারে হইতে পারে £ তাহাতে বক্তবা এই যে, 
শদে ব্রাঙ্গ' টবশ্য ৪ শূত্র জাতিকে মুত্র স্বভাবাঁপন, এবং ক্ষত্রিয় সকল রাজা 
ও রাজ বংশ সন্ত 'এবং আাধীন ও বীর্শণবান্‌ বলির! ব্যাখা। কব হইয়াছে। 
তঙ্জন্য ভিন্কু দেশবানী য্নেস্ছদিগকে প্রার এ রূপ স্বাধীন ও বীর্যবান দেখা 
যাষ; এনং এতদ্দেশ বাসীদিগের মধ ক্ষত্রিয় জাত্তি'বাতীত অন্ত লোক 
সকলকে প্রা মূতস্বভাবাপন্ন দেগা যায়ঃ বিশেষত ভিন্ন দেশবাসীরা 
নদ্ধ কার্পোঃ এন মক্বাদি ধাবণ বিষয়ে, বিলক্ষণ নিপুণ জন্য তাহাদিগের 
পর্দপূক্ষ বাজী ও বাজবৎশনন্তত ক্ষব্বিয বলিয়া! অনুমান ভয়। অতএব 


পল্টু 


সি 


ঈ্* ভ্ান্যাণন বাসজমব নান গেচ্ডভ ম। 
18 মন্দ ১৮ আধার ৩ ৪০ শরিক । 
/ শি পুণাণ ও অনযান। পুণাণেও আছে । 


১৫৮ জ্ঞাঁনতত্দর্শন। [৩য় তাগ 


সকল দেশ-বাসী লোৌক যে আদিম চারি বর্ণ সম্তত এবং আধ্য বংশীয়, 
তাহার আর সনেহ নাই । আরও দেখ যায় যে, বেদ হইতে সকল ধর্শ 
প্রকাশ হইয়াছে; তাহাতে অচিংসা সত্য, ও দয়! গ্রাভৃতি ধর্মঃ সকল দেশেই 
আদিম কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । এবং কোন কোন দেশে 
পুর্ব কালে বৈদিক নিথমানুমারে অগ্নির পুজার বিধি প্রচলিত ছিল। যাহ! 
এইক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই সকল কাবণে বিবেচন। হয় 
যে, পরমেশ্বর অনন্ত কার্য করণ জন্য অনন্ত প্রকার দেশ ও ধর্ম শান্তর সকল 
প্রচলিত কবাইয়াছেন। তাহার কাধ্য কাঁরণ সম্বন্ধ সকল বিবেচনা কপির! 
দেখিলে জান যায় যে, পুরাকালের লোক প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদ্দি বর্ণ চত্তষ্টয় 
ছিল, তাহারা সকলই সনাতন বৈদিক ধন্মীবলম্বী ছিলেন। তদনস্তর 
বিভাগ মতে নানা স্থানে বাস করিতে থাকায় হিন্দু প্রভৃতি নান! নামে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এবং হিন্দুদিগের স্থৃতি ও পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র ধর্শ-শাস্ত্র 
নামে খ্যাত হইয়াছে । এবং অন্তান্ত ধর্ম্শান্ত্র প্রচার হইয়াছে। যেষে 
সময়ে ঘে দেশে ধর্মের হানি, ও অধর্মের বুদ্ধি হইতে থাকে, ভগবান ঈশ্বর 
ধর্ম রক্ষার জন্য নাঁনা-প্রকাঁর অবতার হইয়। ধর্ম প্রচলিত করণ জন্য ধর্ম 
শাস্ত্র নকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা পুবাঁণ গ্রভৃতি শান্ত ভুরি ভূরি 
প্রাণ পাওয়া যাইতেছে*। যদ বল। যায় যে, ভিন্ন দেশ বাসী দিগের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি ন। থাকার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ভিন্ন 
দেশে, য্দিচ ব্রাক্গণেবা গমন কবিয়। থাকেন, তাহা! আর চিনিতে পারা যায় 
না । কারণ, বর্ণ-ধর্শম কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকায় জাতি প্রভেদ জান! 
যাইতে পারে) অন্তান্ত দেশে বর্ণ ধর্ম প্রচলিত না থাকায় সকল বর্ণ ই এক 
বর্ণ তুল্য হইয়াছে! অতএব ঈশ্বর থে দেশে যে প্রকার হ্রীত প্রীক্ম বর্ষ 
প্রভৃতি খু সকল; এবং জল বায়ু মুত্তিক ও অন্ঠান্ত দ্রব্য সকল; ও ধর্ম 
ধর্ম্মের নিয়ম সকল নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই চলিতেছে । পরন্ভ এই 
ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নানা! দেশ নানা-প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে 
কিন্ত কোন্‌ দেশের কি প্রকার বিশেষ ধর্ম চলিত আছে, তৎসমুদায় জান। 


চি 
সপ সপ পপপাশি পেপসি ৮০ 


গগ ভগবদ্গীত! চতুর্থ অধ্যায়। 








১১শ অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন । ১৫৯ 


স্থুকিন বলিয়। ক্ষান্ত থাক গেল। এক্ষণে ভারতবর্ষের বিশেব ধর্ম কি 
তাহা বিবেচন। কর! যাউক। 


একাদশ অধ্যায়। 


ভারতবর্ষের বিশেষ ধন্ম কি তাহা ও ব্রহ্মচারী এবহ 


বানপ্রস্থ ও যতির ধন্মনির্য়। 

ভারবর্ষে লোকের বিশেষ' ধর্ম এই যে* ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদগের 
ধশ বিধ সংস্কাব, অর্থাৎ ধিবাহ, গর্তাধান, পুংসবন, সীমোন্তনয়ন, জাতকর্ম, 
পৌঞ্চিক-কর্, নামকরণ, অন্ন প্রাশন) চুড়া, উপনয়ন) এবং শুদ্র জাতির 
মধ্যে উপনয়ন ব্যতীত আর নববিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। এবং শর 
জান্তির স্বয়ং বেদ মন্ত্র পাঠ কবিবেক না; তাহাব। ব্রাহ্মণের ঘারা-পাঠ 
কবাইবেক। ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম যজন, যাজন, বেদ অধ্যয়ন ও বেদ 
অধ্যাপন, এবং দান, ও প্রতিগ্রহঃঠ তন্মধ্যে যজন অর্থাৎ দেবার্চনা ও 
প্রাত্যাহিক বেদ-পাঠ, হোম, অতিথি-সেবা, এবং পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, এবং 
বলিবন্ত এই পঞ্চ মহা-যজ্ঞ ও সন্ধ্যোপাৰন। ইহা নিত্য ধর্ম; এতত্তিন শ্রুতি 
স্মতি ও তন্ববহিত নানাপ্রকার কর্ম আছে। ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম প্রজা 
পালন, দান, এবং বেদাপ্যায়ন, যক্ঞ ও বিষয়ে অনাসক্তি হইয়া ভোগ কর! 
এবং পঞ্চ-মহা-যক্জাদি নিত ক্রিয়া সকল আচবণ করা । নৈশ্ঠ দ্িগের 


পি শপপী । পাসিপপপসপ পপ পিশপা আশ ০ পিস 


্ * পুরাণী দি শাস্ পাঠে জান! যায় যে, পূর্ব তশ্বক্রান্ত রৎ রথক্রান্ত বিষ ক্রাস্ত এই তিন দেশে 
তু্রতবধ বিভক্ত হিল । এবং ইহাতে দ্বীপ ও উপদ্বীপ অনেক আছে। রব দেশের নাম 
ও বাবহার এবং মনুষ্যাদদির আকাবের সহিত শাশ্লিখিত কথা মিলন করিলে প্রমাণ হয় যে, 
অশ্বপ্রন্ত দেশকে ইধুজাত ইদানীং ইয়রোপ বলে, বখক্কান্তকে সুয্যাবিকা ও ইদানীং আফিকা! 
ও বিষ ক্রাপ্তকে অনেচনক ইদানীং আসিয়া বলে । এবং কুমারদ্বীপ অথবা মাহেয় দেশকে 
*ইদানাং আমিকা বলে। এবং কুমারিকাকে ভারতবর্ষ অথব! ইওিয়া বলে। কুমারিক। সিন্ুনদেন 
পুর্ব হিমালয়ের দক্ষিণ দেশ কথিত হয়। এই দেশে ৰণবিচার ও আযাধন্ম প্রচলিত থাকার 
ইহাকেই বহুমানকালে ভারশবর্ষ বলাতে এই দেশের ধন্ম বল! হইল। পৃনেবোক্ত দেশ সঞ্চলেব 
বিষুদ্র শাস্ত্রের সহিত মিলন করিয়া পূর্ববপ্রচলিত ও বর্তদান নাম ব্যবহার লিখিতে গেলে গ্রন্থ 
নি/স্ত বাহনয হয় বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল। 


কাশী পপ 


হিট জ্ঞানতন্তদর্শন | [৩য় ভ।গ 


বিশেষ ধর্ম এই যে, পশু-পালন দান যজ্ঞ বেদাধ্যরন বাণিজ্য কৃষি এবং 
কুশীদ, অর্থাৎ স্থদ গ্রহণে খণ দান এবং পঞ্চ যন্ঞ প্রভৃতি নিতা ক্রিয়া! করণ। 
শৃদ্রেব বিশেষ ধর্ম বিপ্র সেবা ও ক্ষত্রিয় বৈশ্তেব কম্মচারী হওয়া এবং শিল 
কর্ম করণ, ও অমন্নক পঞ্চ-বজ্ঞ এবং তাস্থ্িকী সন্ধ্যা ও পুূজ]| প্রভৃতি কম্ম 
কবা। এই প্রকার চাবি বর্ণেৰ বিশেষ ধন্ম সকল মনুব গ্রন্থে এবং শন্যান্য 
শান্সে লিখিত আছে । ইহার মধ্যে কতক-গুলিন জীবিকা জনা ও ক-ক- 
গুলিন পবকালের উপকার জন্য নি্দিষ্ট হইয়াছে। তাহ! গহস্থের ধন্মের 
অন্তর্গত বিধায় সেই অধ্যায়ে বিশেষ কবিয়া লেখা যাইবেক । এতপ্ঠুন 
এতাক্দেশেব শৌচ একটী প্রণীন ধর্ম, অর্থাৎ ভোকজনান্তব আচমন এবং বিষ্ঠ। 
মূ পরিত্যাগানন্তৰ মুন্তকা জল দ্বারা হন্ত পাদাদি প্রক্ষালন ও আচমন 
করা ; এবং পান ০ভোঞনে দ্রবা নিরূপণ ও বিবাভাদি কম্মে ভাঁতি ভেদ 
এবং স্পশ্ত ও অস্পৃশ্ত জাতি ও দ্রব্য নির্দিষ্ট রূপে ব্যবহার প্রচলিত আছে। 
আর ত্রহ্গচর্যাদি আশ্রম বিহিত ধন্ম সকল এতদ্ধেশেই গ্রচলত। এই 
ব্র্গচর্ধ্য ধশ্ব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির ও বৈশ্য জাতির হইয়া থাকে । এ ত্র্গচাদী 
ছুই প্রকার; যথা__নৈষ্টিক ও উপকুব্বাণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী উপনয়ননন্তর 
আমবণ পর্যান্ত গুক কুলে বাঃ এবং ভ্ত্রীঃ তৈল, মধু, মা"সাদি। বাবহার 
বঞ্জিত হুবিষ্যানন ভোজন এবং ভিক্ষা! ল্ধ দ্রব্যার্দ সমুদাম গুক,ক অপণ, 
এবং গুরু আভ্র। ব্যতীত কোন কর্ম না কবিয়। ব্রাঙ্মণেব নিত্য ধন্ম পালন 
পূর্বক বেদাধ্যরন করা ইত্যাদি। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রায় ব্রাহ্মণ জাতি- 
রাই হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এ রূপ হও প্রার ঘট না কাঁবণ 
তাহারা বিষর ভোগী বলিয়া এই বন্দ যাজন করিতে অধিক লোকেরু প্রবৃপ্ডি 
হয় না। উপকুর্ববাণ ব্রঙ্গচাবী উপনয়নানন্তর গুককুলে বান করত; এ রূপ 
'নৈঠিক ব্রহ্গচাবীর ন্তায় আগরণ ও নিয়মিত কাল অতীত হইলে গুরু দক্ষিণা 
প্রদান পুর্বক গৃহস্থ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দার পরিগ্রাচ করিতে হয় । এই 
গৃহস্থ ধর্ম পরে প্রকাশ হইবেক্*। এইক্ষণে বানপ্রস্থ ধর্ম লেখা বাই-. 
তেছে। ইহা অদ্দ বয় ক্রম গতে আচরণের সময় উপস্ডিত তয় তাহাতে 
নিয়ম এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তি বধন আপনার দেহে চর্দ্বের শিথিলতা) ও কেশ 


দি স্পা লা সাজান | শি ছি 


আপ তি পাশা স্প্ঠ শপ শি তি 


* বলিপুগে ন্পন্ষনান ৭ গৃহে এক্গ০বা অবলক্বন পুররবক গৃহস্টাশ্রন করিতে হয়। 


১২শ অধ্যায়] জ্ঞানতত্দর্শন । ১৬১ 


পকৃতা, এবং পৌত্রের মুখাবলোকন করিবেন, সেই সময়ে বনে গমন 
কর] উচিত, তাহাতে আপন স্ত্রী বর্ধমান থাকিলে তাহাকে পুত্রের প্রতি- 
পালনে রাখিয়। অথব। সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবেন ॥ মনুর যষ্ঠাধ্যায়ের 
১ম হইতে সকল শ্লেকের তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া 
বিষরস্প্‌ হারহিত হইলে স্থতরাঁ আর গৃহে না থাকাই কর্তব্য। তাহাতে 
বন গমন পূর্বক বন্ত ফল ও কন্দ মূল্াদি ভক্ষণ করিয়! ব্রন্মচারীর স্ায় 
আচরণ করিতে ভয়। বানপ্রস্তের প্রধান ধর্মই তপস্তাঠ তন্মঞ্চে গ্রীষ্স 
কনে পঞ্চপতাঃ অর্থাৎ চতুর্দিকে অগ্থি প্রজালিত কবিয়] মন্তকের উপর কৃর্ষ্য 
দেবের তাপ সন্ক করণ পুন্নক) ও শীত কালে জলে গু বর্ষাকালে অনাবৃত 
স্থানে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করাঃ তদনন্তর বয়সের তিন 
ভাগ গত হঈলে নন্যান ধর্ম আশ্রয় করিবেক। সন্যাসীর ধর্ম এই যে, 
বিধিপুব্বক নিত্য নৈমিন্তিক কন্ম সকল পরিত্যাগ পূর্বক দ'ও গ্রহণ, ও 
ভিক্ষা! দ্বারা কেবল প্রাণ ধারণ করিয়৷! পর-ব্রন্মে মনঃ সমাধান করিতে 
হয়। তদ্দনন্তব কুটিচর, বহ্‌দক, হংস, জটা, মুণ্ডী, শিখী প্রভৃতি যে সকল 
আশ্রম নিদিষ্ট ভইয়াছেঃ উহ্া সকলই উদানীনের আশ্রম; কিন্তু তাহা 
সন্যাসাশ্রমের অন্তভূতি, সন্তরাসির। সাংসারিক বিষয় সখুদ্রার পরিত্যাগ 
কবতঃ কেঝ্ল ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। দেহান্তে মুক্তি লাভ 
করে। এতদ্বিবয়ে আর বিস্তারিত লেখ! অপ্রয়োজন। এইক্ষণে গৃহস্থের 
ধন্মবিশেষবপে লেখ। যাইতেছে । 


ঘাদশ অধ্যায়। 


গৃহস্থের ধর্মননির্ণয় | 


. গৃহস্থের ধর্ম ছুই প্রকার, তহিক এবং পারমার্থিক। তাগাতে এ্রহিক 
ছুই প্রকাব, অর্থাৎ ইহকালে স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, এবং তৎ কর্ম ফলে 
পরকালে ন্বর্ভোগ । পারমার্থিক কার্যে স্বর্গ স্থখাদদি ভোগ ও মুক্তি 
লাভ]হয়। গৃহস্থ ধর্ম নকল ধর্ম্মর শ্রেষ্ঠ বলিয়া শানে নি্ডিষ” হইরাছে ; 

৯ 
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কেননা ধর্শদ্বার। অর্থ উপার্জন করিয়া ভোগ করতঃ জ্ঞান লাত করিয়া 
মুক্তি পদ পাইতে পারে ? অর্থাৎ ধন্ম? অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধন 
এই আশ্রমে হয়; ও অন্তান্ত আশ্রমী সকলের অন্নদাতা ও আশ্রয় স্বরূপ 
বর্তমান থাকে । শাস্ত্রে চারি বর্ণের যে ধর্ত্নির্ণীত হইয়াছে* তন্মধ্যে 
অনাঁপৎকালে জীবিক1 নির্বাহের জন্ত, ব্রাহ্মণের যাজন অর্থাৎ পুরোহিতের 
কার্ষ্ে দক্ষিণ! প্রাপ্তি, এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ বেদ পড়াইর়1 শিষ্য দ্বার গুরু 
দক্ষিণ লাভ, ও প্রতিগ্রহ, সৎ দান গ্রহণ করা, এবং উদ্নশীল। অর্থাৎ পরি- 
ত্যক্ত শন্ত এক একটি করিয়! সংগ্রহের নাম উদগ্ত 3 ও মঞ্জরী রূপ ধার্ম্যাদি 
সংগ্রতের নাম শিল , এবং যাচ্ঞা ব্যতীত লাভ। তদনস্তর ক্রমাধীন 
আপদ্‌ উপস্থিত অর্থাৎ পরিবার অধিক হইতে লাগিলে তাহাদিগের ভরণ 
পোষণার্থে বাণিজ্য ও কৃষি । অনন্তর অত্যন্ত আপদ্‌ উপস্থিত হইলে 
বিদ্য। অর্থাৎ তর্ক, বৈদ্য বিষচিকিৎসাদি বিদ্যা, শিল্প-কার্য্য, ভূতি, বেতন 
গ্রহণ পূর্বক, কর্ম করা, অর্থাৎ চাঁকরী করা; সেবা? ব্রাহ্মণের পাচক-বৃত্তি, 
নদ গ্রহণ করতঃ খণ প্রদান করা, এবং যথা কথঞ্চিৎ লাভে সন্তোষ লাভ, 
ও ভিক্ষা, এবং বৈশ্ত ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করা এই সকল 
কার্ষ্ের ধাবা জীবিক। নির্বাহ করিতে পারেন। কেবল ত্রাঙ্মণের। সেব! 
অর্থাৎ গরিচর্স্যাকর্্স করিতে পারেন না। এবং তাহাদিগের বাণিজ্য 
কর্মের মধ্যে চন্মপাছুক1, মদ্য, মাস, লাক্ষা, লৌহ, লবণ, প্রভৃতি বিক্রয় 
নিষেধ আছে । আর অত্যধিক আপদ না হইলে হীন জাতির নিকট দান 
গ্রহণ করাও নিষেধ আছে । এই দ্দীবিক1 ধর্ম। এবং তাহাদ্িগের কতক 
গুলিন নিষিন্ধ কর্ম আছে। অর্থাৎ মদ্যপান ও পরদার গমন; এবং গো- 
মাংস, কুক্কুট, পলাগু; রশুন প্রভৃতি, এবং হীন জাতির কৃত বা স্পর্শ হওয়। 
অন্না্দি ভক্ষণ, ও অন্পৃশ্ত জলাদি পাঁন শাস্ত্রে নিষেধ কর হইয়াছে ;$ 
এই সকল বিষয় ব্যবহারিক ধণ্্ম। এবং অতিথি সেবা, যজ্ঞ, দান, তপন্তা, 





মিরার নারাজ 
৪ এই ভাগের ১১শ অধ্যায় দৃঙ কর। 
1 মনুমংহিতা ৪র্থ অধ্যায় । 
+ মন ১ম অধ্যায় ১১৬ শ্লোক। 
$ এহ নকল নিষিদ্ধ কর্মাচবণে পাপ ও জাতি নাশ হয়, ইহার শান্ত্রসঙ্গত প্রায়শ্চত্ব ব্যতীত 
শুপ্ধর উপায় নাই । ?্‌ 
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দেবার্চন।, ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি, তীর্থন্ান, দেবভা-প্রতিষ্ঠা, পুফ্ষব্লী ও মঠাি 
প্রতিষ্ঠা, এবং ব্রত, ও উপবাপাদি নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিন্ত, ও ঈশ্বরোপা- 
সন! প্রস্থৃতি স্বর্গম্্ধাদিব নিমিত্ত, এবং ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক ঈশ্বরের ধ্যান 
ধারণার দ্বার! জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়! যুক্তি লাভের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে ; 
উহ্ভ1 পারমার্থিক ধর্ম । ব্রাহ্মণের ধর্মের কিঞ%িৎ বাতিক্রমে ক্ষত্রিয় বৈপ্ত ও 
শূর্রেব ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা ক্ষত্রির বৈশ্য ও শৃর্রেব পক্ষে দান 
গ্রহণ, ও পুবোহিতের কার্য এবং বেদ পাঠ-করান, ও শুদ্রের বেদমন্ত্র পাঠ করা 
নিশ্বেধ হইয়াছে। পরস্ত শূদ্রেব যে ত্রিবর্ণের সেবা করা শাস্ত্রে উন্ত হইয়াছে, 
তাহাব তাৎপর্মা এই যে, শৃদ্র, পরকালের উপকারের জনা বিপ্র সেবা অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবেক; ও জীবিক1 নির্বাহ জন্য ক্ষত্রিয় বৈশ্তেব 
সেব! অর্থাৎ লিখনাদি কাধ্য করিবেক ॥ কাবণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ধনী হওয়ান্তে 
ভাহাদিগেন বৈষয়িক কার্ধ্য নির্বাহ করিরা অর্থ লাভ, ও বিপ্র েবা-দ্বার। 
জ্ঞানালোচনা করতঃ পরকালের সদগতি লাভের চেষ্টা করিবেক। এশছিন 
শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্কাহ করিতে পাবে । এবং অন্যান্য হীন বর্ণের 
পুথক পুণক্‌ জীবিকা ও পারমার্থিক ধর্ম নির্দিষ্ট ষে হইয়াছে, তাহা প্রায় 
একই মূল নিরম আছে। কিন্ত মন্ুতে ও অন্যান্য ধর্শান্ত্রে তদিষর বিশেষ 
ব'প লিখিত থাকায় এই গ্রন্থ বাহুল্য হইবাব আশঙ্কায় লে হইল না। 
উপবে যে বর্ণের যে ধন্ম নিদিষ্ট হইরাছেঃ তাহার বিপরীত আচরণে 
অধর্ম হইয়া থাকে । কেহ কেহ ধন্মশাস্ত্রের প্রতি দাারোপ কবিয়া বলেন 
সে, ব্রাহ্মণদ্িগের প্রতি শাস্ত্রে রাজদ্রণ্ড-কিছু নুন হইবার, ইহ ঈশ্বরের 
নিয়ন বলা যাইতে পারে না, তাহা অপঙ্গত। কেনন। ব্রাহ্মণের দ্বার! 
জগতের অধিক হিত সাধন হওয়াতে বিষয় বিশেষে রাজ-দও কিঞ্চিৎ নান 
ছিল বটে) কিন্তু প্রায়শ্চিন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল ও আছে; বিশেষতঃ 
পুর্বকালে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানী এবং দয়ালু ও সরলম্বভাব সম্পন্ন থাকাতে 
তাহাদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে কুকর্ম হইবার সম্তাবন1 না থাকার, কেবল 
অনবধানতা! প্রযুক্ত পাপ কর্ম্ম ঘটন। হওয়ায় এ রূপ দণ্ড বিধান হইয়া ছিল। 
এইক্ছষণে এ রূপ স্বভাব ব্রান্মণদিগের প্রায় না থাকায় সমান রূপে রাজ- 
দণ্ড ?বধান হইয়াছে । মতএব ধর্মশাস্ত্রের কোন দোষ নাই? ঈশ্বরের নিয়মা- 
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হ্ুসারে নানা-প্রকার ধর্ম এবং তাহ] কর্ম জন্য ফলে পরিবন্তিত হইয়াছে 
ও হইতেছে এবং হইবেক। নতুবা জগতে বাক্তির ও ধর্মের বৈষম্য 
অর্থাৎ ছোট বড় ভাব ও স্বতন্ত্-ধন্ম নির্দিষ্ট হইত ন*। কেনন! 
সকল লোকই স্ুুথ ইচ্ছ। করে? ছুঃখ কেহ ইচ্ছা করে নাঃ তবে ব্রহ্মচারী 
কি জন্য সাংনারিক সুখ এককালীন পরিত্যাগ করত: শারীরিক এত কষ্ট জঙ্য 
করেন ? তন্দরপ বানপ্রস্থ ও যতির1 কিনিমিত্ত বিষয় ত্যাগ করেন? এবৎ 
হীনবর্ণ বাহক বেহার ও ম্যাথোর, ধোপা ও নাপিত প্রভৃতি, সকল ভীন 
কর্ম করে ? যদি বল যে, মনু ফ্যেরা আপনা আপমি করিয়াছে ? তাহ কখনই 
সম্ভাব্য হয় না) কেননা স্থুখ ছুঃখ ওমান অপমান সকলই বোঝে, তাহাতে 
স্বেচ্ছা পুর্বক কেহ উহা স্বীকার করিয়া হীন হইয়। থাকিত না। যণ্দ 
বল যে, রাঁজ-শাসনে এ রূপ হইয়াছে) ইহাঁও সঙ্গত নহে; কেননা রাজ 
শাসনে এ রূপ হওয়ার কোন নিয়ম দেখা যায় না; এবং পুবাকালের কোন 
ইতিহাসেও গুন। যায় না । বরং হীন বর্ণের উত্তম ব্যবসায় « ব্যবহার করিতে 
দেখা যায় 5 ভাঁহাতে কোঁন রাজ-শাসন নাই ; অতএব ঈশ্বরের নিয়মান্তনায়ী 
অদৃষ্ট বশত এ রূপ হইয়া থাকে । কিন্তুকি আশ্চধ্য, ঈশ্বরের নিয়ম 
যেকোন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ব্যবসায় এবং ব্যবহার করিলে ও উৎকৃষ্ট জাতি গ্রাপ্তু 
হইতে পারে নাঃ বরং উত্তম বর্ণেরা হীন জাতি প্রাপু হইয়া! থাকে; উহা 
ধর্ম শাস্ত্রে নিরূপণ হইয়াছে; তাহ কার্য্যতও দেখ! যাইতেছে । ধন্মশান্তে 
নিন্ূপণ আছে যে, যুগে খুগে ধম্মের পরিবন্তিত হইতে থাকে । তাহাতে 
ধন্মের ও জান্তিব হীনতা ব্যতীত উত্তমতা হয়না । অতএব মুগধর্ম 
কি, তাহা বিবেচনা কর1 যাউক্‌। 
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সি 


যুগধন্্ন নিরূপণ ও কলিকালের অবস্থা বর্ণন | 


কাল ক্রমে ধন্মের পরিবর্তন হইতে দেখা যাইতেছে ; ইভ] ঈশ্ববেব 
মিয়ন ব্যতীত নহে । কেননা প্রথমতঃ মনুষ্য জাতির মধো চারি বর্ণে 
স্থষ্ি' হইয়া ; পরে নানা-প্রকাঁর জাতি ও নানা-প্রকার ধর্ম প্রকাশ হইয়াছে | 
অর্থাৎ প্রথম যুগাঁরস্তের পুর্বে এক প্রকার ধন্মঃ তদনস্তব সত্য যুগ আবস্ত 
ভইলে অন্য প্রকার; ও ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিতে স্বত্ত্ব প্রকার ধর্ম 
নিরূপণ হইয়াছে । যথা ঘগারস্তেন পূর্বে প্রজা বৃদ্ধিব জনা প্রজাপতি 
গ্রভৃতি তেজীরান মহাত্মাগণ, ধাহার! স্ট্টি কার্্যের সাহায্য হেতৃক জন্মগ্রহণ 
কবিষ। ছিলেন; তাহাদিগের স্ত্রী পুকষের বন্তিক্রিষাব নিয়ন ছিল ন। 
অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছা! বশতঃ রতি কার্যা সমাধা, এবং পু উৎপাদন হইত; 
প্রা বিবাহ বিধি প্রচলিত ছিলনা । অন্যান্য বিষয়ে বৈদিক ধন্ম প্রচ- 
লিত ছিল। তরনন্তর ব্হুতর প্রজ1 বৃদ্ধি হইলে নাঁনা প্রকার জাতির 
উৎপন্তি হইয়াছিল। ধন্ম্প শান্ম ও মহানভারতাঁদি দর্শনে জানা যাঁয় যে, 
সত্য-যুগ আরন্ত হইলে বিবাহ বিপি প্রচলিত হইয়াছিল। এবং উদ্দালক 
খমির পুন শ্বেতকেতু হইতে পুত্রাৎপাদ্বন বিষয়ে পূর্বর্ব বীতি রহিত হুইয়া 
ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণেবা চতুবর্ণেব ; ক্ষত্রিয়ের ত্রিবর্ণেবন 7; ও বৈশ্রের] 
ছুই বর্ণের কন্যা বিবাহ কর! প্রচলিত ছিল। এবং পরদাব গমনে পাঁপ 
হঈত। কিন্তু স্বামী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইবার 
এবং মক্ষত যোনি বিধবার বিবাহ, ও স্থানে স্থানে দেবরের দ্বারা সম্তান 
উৎপন্ন করাইবার বিধি প্রচলিত ছিল । এই নিয়ম দ্বাপর ষুগেব শেষ পর্যযস্ত 
চগিয়া আসিয়া? এবং অন্যান্য ধন্ম আনেক প্রকার প্রচলিত ছিল3 
তাহ] কলিঘগে সন্তনোখা ভান বীষ্য বিধায় রহিত হইয়াছে । অর্থাৎ অশ্বমেধ, 
ও গোমেপ বক্র) ৭৪ বেদোক্ত সন্নাস, এবং মাংস-অইক] শ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা 
পুক্রোৎ্পাদ্দন) ও বিপবা কিবাহ। এবং ভিন্ন বর্ণের কন্তা বিবাহ, নৈ্ঠিক 
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ব্রহ্ষচাঁবিব আশ্রম, হান বর্ণের অন্ন ভক্ষণ) & মহাপ্রস্থান গমন ; অর্থাৎ 
হিমালয় পর্বতের মধো একটি তুর্গম গহবর আছে তথায় গমন, অগ্নি-প্রবেশ, 
ব1 উদ্ধ হইতে পতন পুর্বক প্রাণতাগ ইত্যাদি বহুতর বিষয় নিষেধ হ- 
য়াছে। সতাধুগে বেদঃ ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, কলিতে ভন্ত্রশাস্ত্োন্ত 
কর্ম সকল আশু ফলবান হইবার বিধি আছে। সত্যযুগে তপস্যা! 
এবং ত্রেচার জ্ঞান, ও দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিতে দান, প্রধান ধন্ম বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। সত্য-যুগে বেদতুল্য মন্তুর স্মৃতি, এবং ত্রেতায় গৌ তম, 
দ্বাপরে শঙ্খ পিখিত, কলিতে পরাশর স্মৃতি মান্য । ইহার তাৎপর্য্য এইযে, 
পুর্র্ব পূর্ব যুগেব প্রচলিত শাস্ত্র এককালীন রহিত ন! হইয়া কোন কোন 
বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। কেননা মন্ুর গ্রশ্থে যত 
প্রকার বিষয়ের ব্যবস্থা! লেখ! অ ছে, তাহার শতাংশের একাংশ গৌতমা্দ 
স্বৃতিতে নাই ১ সুতরাং মন্গুর মত রহিত হইলে এককালীন ধর্শ কম্ম বর্জিত 
হুইয়|! পড়ে। অতএব সকল যুগেই সকল শাস্ত্র প্রচলিত ছিল ও 'আছে ; 
এবং স্থল বিশেষে যুগ ছেদে মতের প্রবলতা মাত্র। এই বিষয়ে একটা 
উদ্দাহরণ এই দে; মন্ছুব মতে অন্য বর্ণের কন্ত! বিবাহ করা ব্রাঙ্গণ।পির বিধি 
ছিল; কিন্থ পরাশবের মতে কলিতে তাহা নিষেধ হইয়াছে ; সুতরাং এ 
বিষয়ে মন্ুর মত সতা-মুগে প্রবল ছিল; কলিযুগে পরাশরের মত প্রবল 
হঈয়াছে। এই সকল বিষয়ে রঘুনন্দনের কত অষ্টবিংশতি তত্ব স্বৃতি শান্ত 
দৃষ্টি করিলে অনেক মীমাংস| জানা যাইতে পারে । অতএব যুগনেদে সে, 
ধন্ম্নের পবিবর্তন হয়) ইহ ঈশ্বরের নিয়ম $ ধর্্-শান্ত্রকর্তা-পদগের কৃত নভে 5 
কেন ন! ঈশ্বরের 'অভি প্রায় না থাকিলে লোকে কখনই এ নকল শাস্ত্র মান্য 
করিত না। বিশেষ হ+ কলিধুগের ব্যবহার বিষয় ভব্যষিত কণা যাহা 
পুরাণাদি শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহা! আলোচন! করিয়া বর্কমান কালের 
আচরণ দুষ্ট করিলে শান্তর সকল সত্য ও নিতান্ত ঈশ্বরের নিয়ম বলিয়। 


* পর্বে ব্রাহ্মণের! ক্ষ'ত্রধ নৈশোর পঞ্ষান্ন ভোগ্রন ও শুঙ্রের আমান ভোঞ্জুছনর বিধি ছিল 
তাঁহ। রহিত হইয়ছে | শুদ্রেব পক্ধান্ন ভোজন নিষেধ । মন্ু৪ অধ্যায ২১৩ শ্লোক । কৃষক,কূল 
মিত্ত; গোপাল? দাস, নাপি ত১* ভোচযান নলিয়। কথিত আছে, কিও ইহ| দর্থ। ত্রঙ্গণদিণ। 
সর্ব হান ইহাদিগের গান।ন, উহাও। পঞ্ষানন ভোজন বিধি ছিল। | 
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প্রতীতি হইবেক। যথা অধ্যাত্ম রামায়ণে, ঘোব কলিমুগ প্রাপ্ত সময়ে 
মন্ুষ্ের। পুণা বজিত, এবং ছুরাচার রত, মিথ্যাবাদী, পবাপবাদনিরত, 
পরদ্রব্যাভিলাধী, পরদাব বত, পবহিংনা পরারণ, দেহান্দবাদী, মু, নাস্তিক, 
পশু-বুদ্ধি-দুক্ত, মাতৃপিতৃদ্ধেনী, স্ত্রীর বশহাপন, কামের দান) ও বিপ্র নকল 
লোভী এবং বেন্ববিক্রয়ী, ধনাজ্জনার্থ বিদ্যা শিক্ষ। করিরা তাভার গর্তে 
উন্মন্ত হইবেক) স্বজাতীর কর্ম তাগ কবিবেকঃ প্রায় পবৰঞ্চক হইবেক। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠের। স্বধন্ম-ত্যাগী ); এবং শূদ্রে কেহ কেহ ত্রাহ্মনাচার তৎ- 
পরচ্হইবেক। অধিকাংশ স্ত্রীলোক ত্রষ্টা হইবেক ; এবং কেহ কেহ স্বামীকে 
অবজ্ঞ। করিবেক ইত্যাদ্ি। ভাগবতে আছে বে, কলিধুগপ্রভাবে লোক 
সকল ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ক্ষুদ্র-ভাগ্য, ক্ষুদ্রনন1$ ক্ষুদ্র-জীবী, বহু-পুক্র, খহ দরিদ্র; এবং 
সত্রীসকল স্বেচ্ছাচার বিহারিণী ও অসতী হইবে। জনপদ নকল দন্থ্য 
প্রধান বেদ সকল পাষওছুষিত ; রাঙ্গা সকল প্রজা ভক্ষক; ব্রাক্ষণাদিরা 
শিশ্বোর্দর পরায়ণ হইয়া অভক্ষা ভক্ষণ ও অপেয় পান ও অগম্যা গমন 
কনিথেক? ব্রহ্মচারিরা বিখিভাচার বর্জিত ও শৌচ শূন্ত ) ক্রমে ক্রমে 
সত্যের কথা মাত্র জ্ঞানের লেশ মাত্র, তপন্ত।র কথা মাও দানের নাম 
মাত্র থাকিবেক না। লোক সকল হৃস্ব-কায়, নির্লজ্জ, কটুভাষী, চোর, 
মারাবী, মদ্য-পারী, ও ছুঃসাহদী হইবে । ধূর্ততা ও কপটতার বৃদ্ধি হই- 
বেক; কেহ কাহার উপকার বা সাহায্য কবিবেক না। লোঁক সকল স্বার্থ, 
পরতা) ও বণিক সকল ক্ষুদ্র এবং কূটকারী হঈবে। ধন দুরে পলায়ন 
করিবে, ন্যায় পরিষ্ৃত হইবে, লোকরুচিরই প্রাধাগ্ত হইবে, অনেকেই সাধু 
বিগরহিত দুষিত বৃত্তি অবলম্বন করিবে; এক মাত্র ধন এবং ধনেরই আদর 
ও বিদ্য। বুদ্ধির অনাদর হইবে। স্ত্রীলোক অশ্রিয়বাদ্রিনী, গাভী সকল 
দুপ্ধহীনা» ভূমি সকল শস্ত হীনা, বৃক্ষ সকল ফল হীন হঈবে। লোক সকল 
পিত। মাতা ভ্রাত। ভগিনী শুহৃৎ ও জ্ঞাতিদ্দিগকে পরিত্যাগ করিয়! একান্ত 
স্ী-পরায়ণ হইয়! শ্তালক প্রভৃতিকে সমাদর করিবেক। ছূর্ভিক্ষ মরক এবং 
দরিদ্রতার বৃৰ্ধি ও ছুঃখ ক্লেশের একশেষ হইবে; সকলেই আপন! আপনি 
লইর ব্যস্ত হইবে; কেহ কাহার শোক ছুঃখে কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত কবিতে 
প্রবৃত্ত হইবে না। যাহার! ধর্মের লেশ মাত্র অবগত নহে» সেই সকল 
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কপট মতি ছুরাচার উত্তম আসনে অরধিরোহণ করিয়া! ধর্মের উপদেশ 
করিবে । অপগ্ডিত পণ্ডিত অধাম্মিক ধার্মিক এবং অশাস্ত্রী শাস্ত্রী ও অজ্ঞানী 
জ্ঞানী বলিয়া অভিমানী হইবে। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি অকাল বৃষ্টি ও অন্পবৃষ্টি 
প্রভৃতি উৎপাত ঘটনা হইবে । রোগ শোক চিস্তা বিষাদ অকাল মৃত্যুর 
সীম! থাকিবে ন।। প্রতি নিয়ত দুিক্ষ হইয়া পিতাঁর সমক্ষে পুত্রকে এবং 
পুত্রের নমক্ষে পিতাকে ভক্ষণ কবিবে। লোক সকল বিকলেকন্ত্রিয় হইবে। 
উপর্ধযপরি ছুতিক্ষ হইগা, ও অণাবুষ্টিতে সমুদায় সংসার নিরন্ন ও উপায় 
শূন্য হইলে, সমস্ত প্রনং লোক অন্ন পান ভোজন পরিধান শয়ন স্নার্ন ও 
ভূবণাদি বিহীন হইয়৷ শিতান্ত শ্রীহ্ীন-আকার হীনপিশাচের ন্যায় একান্ত 
কুৎগিত ও মলিন হইবে । অধিক কি, বিংশতি কপর্দক জন্য লোকে পরস্পর 
নৌহার্দ পরিত্যাগ পুব্বক বৈরানল প্রজ্জালিত করিবে; তাহাতে প্রাণ পর্ম্যস্ত 
পরিত্যাগে কৃত সংকল্প হইবে । এবং আত্মীরদিগকে বিনাশ করিবে; 
স্বধন্ম ত্যাগ পূর্বক কুৎ্দিত '্মাচরণকে ধর্ম বলিয়া প্রশংন। করিবে ইত্যাদি 
এবং ত্রন্ম-বৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের যষ্ঠাধ্যায়ে* আছে যে, কলির পঞ্চ 
সহস্র বৎসর গতে ভগবতাঁ ভাগীরথী পৃথিবী ত্যাগ করিবেন; তখন কাণপী 
এবংবৃন্দাবন ব্যতীত প্রায় সকল তীর্থ লোপ হইতে থাকিবেক। ক্রমশ লোপ 
হইতে হইতে যখন দশ সহস্র ্সর গত হইবেক; তখন শ্রী্ঈশ্বরজগন্নাথ দেব 
ও শ।লগ্রাম শিল। সকল মন্তহিত হইবেন । তীর্ঘসকল লোপ হুইবেক$ এবং 
তৎকালে বিষ ভক্ত ও পুবাণাদি শাস্ত্র এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ ও বেদোক্ত কর্ম সকল 
হরি পুজা ও তন্নাম সৎকীর্ভন ও বেদান্ শান্ত্র সকল সাধু ও ধন্ম ও সত্যব্রত ও 
তপস্ত। ও অনশন ব্রত ইহ সমস্ত লোপ হইবেক। লোক সকল মিথ্য। কপট 
ও বামাচাররত ও তুলনীবর্জিত পুজা ও একাদশী রহিত হইবেক, ও লোক 
সকল হরিনামে বিমুখ, কেবল শঠ, ক্রুর, দাস্তিক,অহসঙ্কারী, চোর,ছিংসক হুই- 
বেক। স্ত্রী পুরুষের বিবাহ ভিন্ন বর্ণে হইবেক» এবং দ্রব্যের স্বামী নির্ণয় 
থাকিবেক না। লোক সকল স্ত্রীর বশতাপন্ন, ও গৃহে গৃহে স্ত্রীলোক সকল 
ব্যভিচারিণী হইবেক ; স্বামীকে সর্বদ1 তর্জন ও ভত্সন করিবেক ঃ তিনি 


০ আমার নিকট যে পুস্তক আছে, ভাহ। ১০৮৩ কের লেখ) তাহার কলেবর দৃষ্ঠে তাহ। 
যথার্থ বোধহয়। , $ 
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গৃহেবী, ও স্বানী হত্ের ঘধম হইবেন শ্বশুর শাশুড়ীদান দাসীর ন্যায় 
হইবেক। বলবান ব্যক্তিই কর্তা হইবেক। এবং যোনি সন্বন্ধই বান্ধব; 
অন্য সম্পর্কীয় লোকেরা বান্ধব হইবেক না; বরং নি.সম্পর্ধীয় লোককে 
বন্ধু বলর1 আদর করিবেক ; স্ত্রীর আজ্ঞ। ব্যতীত পুরুষ কোন কার্য করিতে 
পারিবেক না। দ্বিজাতিবা সন্ধ্যা বন্দনাদ্ি ও যঙ্ছোপবীত বঙ্জিভ হইন] 
বর্ণ-ভেদ রহিত হইবেক 3 ও শ্রেচ্ছাচারী হইরা-স্ব শাদ্র সকল পরিত্যাগ-পুর্বক 
কেণল ম্লেচ্ছ শান্ত অপ্যঘন কলিবেক; ত্রাহ্গনাদির শুদ্রের মেবক এবং 
পাচপ* ধাবক বলদবাহক হইবেক। মনুষ্য কল সতা হীন, পুখিবী শশ্ত- 
হীন। »নুক্ষ সকল ফলহীন, স্্ীলোক প্রায় বন্ধা! ও গাভী দুগ্ধ হীনা, ও দুগ্ধ 
প্রত হীণ; দম্পতী সকল প্রীতি হীন হইবেক। রাজা শঠও প্রজ্গ(বা কর 
পীড়িত, নদ নদী ও দ্বিঘী আদি সকল জল হীন ও ঢতুর্বার্ণ ধন ও পুণ্য হীন 
হইবেক। লক্ষ জনেব নধ্যেও একটা পুখ্যবান পাওয়া ঘুইবেক না) নর 
নারী ও বালক বালিকা সকল কুৎসিত বিকৃতাঁকাব কুভষী ও কুৎসিত শব্দকাঁরী 
ভইবেক। কোন কোন গ্রাম ও নগর মন্তব্য শুন্য ভরানক হইবেক। অরণ্য 
সকল গ্রাম ও নগব হইবেক + তাহাতে স্বক্স বু'টীবে বাস করিয়াঁও লোক কর- 
পাণ্ড়ত হইবেক$ঃ নদ নদীতে শম্ত ও মহদ্বংশ সকল লোপ হইবেকয 
খন কখন দিথ্যাবাদী ধূর্তেরা, সত্যবাদী, পাপিরা পুণ্যবান্, লম্পটেরা জিতে 
ন্দির, সতী, বেশ্তারা পাভকীবা তপস্বী, অবৈষ্ণবেবা বিঞ্ুভন্ত; ও চোর নর- 
ঘাতীরা অহিংনক ভিক্ষুক বেশ ধাবণ কবিরা হান্ত ও লোককে নিন্দা করিবেক। 
ফনত১ অধান্মিকেবাই পুজা হইবেক ॥ নর নারী সকল বামনাঙ্গ হইবেক 
অল্নাধু ভোগী, ও সব্বদ। পীড়িত, ও'ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৃদ্ধ হইবেক ; বিংশতি 
বর্ণে মভাবুদ্ধ' হইবেক, অষ্টম বর্ষে স্্রীলোকেব র্জ ও বংসরান্তে সন্তান ॥ 
সহজ্রের মধ্যে জনৈক প্রহ্থতা, নতুবা প্রায়ই বন্ধ্যা হইবেক, বর্ণ চতুষ্টর কনা! 
বিক্রয় এবং কন্য। ভগিনী ইত্যাদি স্ত্রী লোকের ব্যভিচার উপাভ্জিত ধন দ্বারা 
জীবিক। নির্ধাহ করি"বক 7 কীত্তি ধর্মের নিমিত্তে দান করিরা পরে কাড়িরা 
লইবেক, দেববৃত্তি ব্রাহ্মণবৃন্তি গুরুর বৃত্তি স্বরং দাতাই হউক বা পর দাতারই 
হউক তাহা উচ্ছেদ করিয়া লইবেক। কেহ কন্যা, কেহ শাশুড়ী, কেহ পুত্র- 
বধূ, কেহ এ সকল এবং কেহ ভাগিনী, কেহ বিমাতা; কেহ ্রাতৃপন্ী গমন্‌ 


১৭০ জ্ঞানতত্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


করিবেক, প্রায় ঘরে ঘরে অগম্য। গমন করিবেক; পত্বীর নির্ণয় থাকিবেক 
না কুব্যবসায় কুকন্্ম শালী ও শ্রেচ্ছ আচারী হইবেক; ইহ! সকল কলির 
প্রবৃত্তে আরস্ত হইয়া! ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক$ তদনস্তর হস্ত প্রমাণ 
বৃক্ষ ও অঙ্গষ্ঠ পরিমিত মন্তুষ্য সকল হুইবেক ইত্যাদি । আর আর সকল বিষয় 
অনেক পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, 
পরে প্রবল কলি প্রবর্ত হইলে এ সকল ঘটন] হইবেক | যে সময় পঞ্চসহর 
বৎসর গত হইয়া! ভাগীরথী তিরোহিত! হইয়। পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন 
তথন প্রবল কলি আরম্ভ হইবেক। তদনত্তর পর্যন্ত, কিছু দিন মহান্বির্বাণ 
তন্বের মতে স্থানে স্থানে ধর্শাধর্ম্ের ব্যবস্থা চলিবেক । তৎপরে শ্রীশ্রীজগ- 
নাথদেব ও সালগ্রাম শিলা সকল তিরোভূত হইলে একবর্ণ। হইবেক। ও 
কলির শেষে কন্ধি অবতার হইয়া অধর্ম্ের বিনাশ করতঃ তগবান ঈশ্বর 
পুনরায় সত্যযুগের স্থষ্টি করিবেন*। এইক্ষণতক দেব পূজা চলিতেছে; 
ক্রমশঃ তাহা? লোপ হইয়া কেবল নাম সংকীর্তনে ধর্শ রক্ষা হইবেক $ পশ্চাৎ 
তাহাও লোপ হইবেক। এক্ষণে যে দেব পুক্া প্রচলিত আছে, তাহার 
উদ্দেশ্ত ও ফল ও দেবতা। কি; তাহ! নির্ণয় করা যাউক্‌। 





চতুর্দশ অধ্যায়। 


দেবতা নির্দেশ ও তাহার পুজার প্রয়োজন । 
দেবত1 ছুই প্রকারঃ$ তাহার কতক গুলি দেখা যায়, ও কতক গুলি 
দেখা যায় না ।  স্থষ্টিকর্তা ঈশ্বর কতক গুলি সুস্ম শরীর বিশিষ্ট দেবতা ও 
কতকগুলি স্থুল শরীর বিশিষ্ট চন্দ্র হুর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থষ্টি করিয়াছেন। 
ইই[র! সমন্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত থাকিয়া জগৎ কাধ্য নির্বাহ করিতেছেন । 
তাহার মধ্যে কেবল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদদি কতকগুলি জ্যোতির্ময় পদার্থ 


০ নসিংহলে এবং পর্বতে ও অন্যান্য স্থানে তপন্বী ও যোগী স্ত্রীপুরুষ এবং রাজবংশীয় সকল 
ধার্দিক লোক থাকিবেক | কক্ধী প্লেচ্ছ বিনাশ কায়লে এ দকল লোকের দ্বার৷ সত্যযুগ হইবেক ; 


ককাঁ পূৰাণে আছে। রি 


১৪শ অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন । ১৭১ 


দেখা যায়; এবং বাঁযুকে প্রত্যক্ষ করা বায় ও জল অগ্নি ও পৃথিবীকে গ্রহণ 
কর! যায়। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল এক্ষণে দেখ! যায় ন। $ কিন্ত শাস্ত্র 
কারের বলেন যে, দেবত1 সকল তলোকদ্দিগের শরীরে আছেন। অর্থাৎ 
শরীরস্থ বিরাটের ব্যট্টি বিশ্ব-নাম-ধারী আত্ম। দিকৃ, বায়ু; অর্ক, বরুণ, 
অশ্বিনীকুমার কর্তৃক ক্রমান্বয়ে শ্রোত্র, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ 
জ্ঞানেক্দ্রিয় দ্বার! ক্রমেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস; গন্ধঃ এই পঞ্চবিষয় অনুভব 
করেন। এবং অগ্নি, ইন্দ্র, উপেক্দ্র, যম, প্রজাপতি কর্তৃক বাক্‌,পাণি,পাদ,পায়ু, 
উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মেক্িক্ দ্বারা ক্রমেতে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ, আনন্দ, 
এই বাহা বিষয় অনুভব করেন । চন্ত্র, ব্রহ্মা) শঙ্কর, বিষুণ কর্তৃক নিয়োজিত 
হইয়1 মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) চিত্ত, এই চারি অস্তরিক্ড্িয়, ইহার! ক্রমেতে 
সন্কর, বিকল্প, নিশ্চয়, অহঙ্কার্যয, চিত্ত, এই সকল বিষয় অনুভব করেন ।*, 
ফলিতার্থে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও মনাদি প্রত্যেকে এক একজন দেবতার অংশ 
আছে; ইহার] কম্মাত্মা দেবতা ; এ সকল স্ুক্ষরূপী দেবতার! ক্রীড়া করণ 
মানসে নিজ নিজ অংশ হইতে হস্ত পদাদিবিশিষ্ট স্বীয় স্বীয় নামপারী 
হইয়1 অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া কণ্তপ প্রজাপতি হইতে অদ্রি- 
তির গর্তে জন্মগ্রহণ করত কিঞ্চিৎ স্থুল দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা 
ঈশ্বরের নিয়মান্নসারে হইয়াছিল; এ সকল দেবতার তপস্তাদ্বারা সিদ্ধি 
লাভ করতঃ হিমালয় পর্বতের মধ্যে সুমের নামক পর্বতের উপরে স্বর্গ 
নামক স্থানে বাস করিতেন । তথায় অনির্বচনীয় স্থখ সম্ভোগ করতঃ 
পৃথিবীর সকল স্থানে বিচরণ করিতেন । কিন্তু প্র কশ্তপ হইতে দ্দিতির 
গন্তে কতক্রগুলি দৈত্য, যাহাদ্িগকে অন্থব এবং দানব বল! ষায়; তাহারা 
জন্মগ্রহণ করতঃ দেখতাদিগের এ অনির্বচনীয় সুখ দর্শনে লুন্ধ হইয়৷ & 
স্বর্গ স্থান অপহরণ করিয়। লইবার নিমিন্ত যত্ববান্‌ হইয়াছিল। তজ্ন্ত 
সময়ে সময়ে দেবাস্থরের সংগ্রাম হইত) অনস্থরেরা তপস্বথী এবং বলবান্‌ 
বিধায়  শরীরধারী দেখতাদিগকে সময় সময় পরাজয় করিয়া স্বর্গ স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। তন্নিমিত্ত ভগবান বিষণ এবং ভগবতী ছ্র্গী এবং 


* বেদান্ত সার। 


1 স্থল দেহের গ্তায় দেহ। 


১৭২ জ্ঞানতব্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


লক্ষ্মী ও শিব, ইইদ্রিগের অংশ হইতে নানাপ্রকাঁর অবতার হইয়। এ অন্তায় 
কারী অনুর'দগকে বিনষ্ট করিয়াছেন । ইহ1 নান] পুরাণে ব্যক্ত আছে ॥ 
দ্বাপরযুগের শেষ এবং কলির প্রথম সময় পর্যাস্ত'অন্থরের প্রাহুর্ভাব থাকাতে 
দেবতার! সময় সময় মর্ভ-লাকে বিচরণ করিয়াছেন। অধুনা অস্থর সকল 
তপন্তাহীন হওয়াতে আর প্রবল ন! থাকার স্বর্গস্থান আক্রমণে সমর্থ হয় 
না) এজন্য দেবতারা স্বর্গে বিশ্রাম সুখ অন্থুভব করিতেছেন । তীহারা 
তথার থাকিয়। স্বীয় তীর শক্তিদ্বারা জগৎ্কাধ্য চালাইতেছেন । দেবতার! 
যোগবলে এবূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, তাহার ইচ্ছপৃর্বক সাকার 
ও নিরাকার ছুই হইতে পাবেন। তাহাতে স্থুল দেহ বপে সাকার না 
হইলে সুখ সম্ভোগ হয় ন1 বলির! সাকার হইযাছিলেন;) এবং এখনও 
বর্তমান আছেন। কিন্তনিরাকাব পে জগৎ কাধ্য করিতেছেন; অর্থাৎ 
ইন্দ্র, মেঘ দ্বারা; ও পধন বায়ু দ্বারা, বরুণ জল দ্বাব1, এবং চন্দ্র সুর্য 
আলোক দ্বারা, ও নবগ্রহ সকল লোকের অদুষ্ট জনক শুভাশুভ ফল প্রদান 
দ্বার1) জগত্কাধ্য সাধন করিতেছেন। দেবতার ধোগ বলে এই সকল 
কার্ধ্য সমাধা করিতে পারিতেন) ইহা আশ্চর্য্য নহে । কেনন। অষ্ট সিদ্ধির 
তাত্পর্য্য এই বে, অনিমা, (সুক্ষ হওয়া) লঘিম1, (ছোট হওয়া) মহিমা (ঝড় 
হওয়া) গরিনা) (গুরুত্ব) ঈশিত্ব, (ঈত্বরত্ব) বশিত্ব, (বশীভূত করা) প্রাপ্পি, 
(ইচ্ছ-বিষর লাভ) প্রকামা, €ইচ্ছাপুর্ববক কার্ধ্য সমাধা করণ) এই অই্সিদ্ধি, 
ইহার মধ্যে ঈশিত্ব গুণ নকল দেবনাব ছিল না? কেবল ব্রহ্মা, বিষুণ ও 
মহেশ্বর ইই।দিগের অষ্টনিন্ধি ছিল কেহ কেহ বলেন যে, ইন্দ্র দেবতা 
রাজা, তাহারাও ঈশ্বি্ সিদ্ধ ছিল। কিন্তু বোধ হয় তাঁত] তাহার জগ্লমাত্র 
ছিল; সমুদায় ঈখবত্ব গুণ ছিল না) ইন্দ্রের যে বজ্র ছিল, তাহা দর্ধীচি 
মুনির অস্থিতে হইয়াছিল । নুষ্টির সমর বে বজাঘাঁত হয়, শাহ] সেই বজ্র 
নহে, ইহা! মেঘের তেজ হইতে নির্গত হয়। দেবতাদিগের ঈশ্বরত্ব না 
থাকার তাৎপর্য এই যে, তাহার। ব্রহ্মা, বিষুণ ও শিবের আরাধন! করিয়া! এ 
রূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বয়ং ঈশ্বর হইলে ঈশ্বরের উপাপন1 করিতেন 
না . তবে দেবার জগথ্ কার্যে মন্ুুষদিগের প্রতি কর্তৃত্ব থাকার হাঁচা- 
দিগের পুঁজ, 'হোম ই ঠ্যাদির বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে) তীহারা আমার্দিগের 


১৪শ অধ্যায়) জ্ঞানততদশন। ১৭৩ 


অভীষ্ট ফল প্রদানে সম্যক প্রকারে সমর্থ, তাছার সন্দেহ নাই । এই বিষয় 
ভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ ম হইতে ১৬শ শ্রোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে 
যে, প্রজাপতি ব্রহ্ম! ঙ্ছের সহিত প্রজ। স্ষ্টি করিয়৷ প্রজাদিগকে বলেন যে, 
এই নজ্ঞ তোমাদিগের বৃদ্ধির হেত, এবং যজ্ঞই তোমাদিগের অভীষ্ট ফল-দাত] 
হইবেন। কারণ তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দ্রেবতাগণকে পুজা! ও দ্বতাহছুতি প্রদান 
দ্বার] তুষ্ট কর: এবং দেবতার! বুষ্টি ইত্যাদি দ্বার! অন্নাদ্দির উৎপত্তি করিয়] 
তো[মাদিগকে বৃদ্ধি করুন। অতএব পরস্পর ইষ্টসাধন করিলে উভয়ে 
শ্রেয় লাভ কবিবে। বিশেষতঃ যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট হইয়া দেবতার! 
€চামাদিগকে ভোগ সামগ্রী নকল প্রদান করিবেন। তোমরা তীাহাদ্দিগকে 
প্রদান না! কবিয়! ভোজন করিলে চোর হইবে । কেননা যাহার! দ্রব্য 
প্রদান করেন, তাহাদিগকে তাহা নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে, সে 
অবগ্তই ধর্মতঃ চোর হইবেক,তাহার সন্দেহ নাই । যিনি ষজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন 
কবেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েনঃ এবং যিনি দেবতাকে প্রদান ন 
কপিরা কেবল নিজের নিমিত্ত পাক ও ভোজন করেন, তিনি পাপভোজন 
কবেন। কারণ যজ্ঞ ধুম দ্বারা মেঘ হয়, মেঘ-দবারা বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা 
শন্তাদি জন্মে; এ শদ্যাদি ভোজন দ্বার! শুক্র শোণিতের উৎপত্তি হয় 3 
তাঁহ'তে প্রজার দেহ স্থ্টি হইয়া! থাকে । এই যজ্ঞ লোকের কর্ম হইতে হস) 
কর্মননল বেদ হইতে নির্দিষ্ট হয়; বেদ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভব হওয়াতে 
তিনি সকল যন্জঞ প্রতিষ্ঠিত 'আছেন। অতএব কর্ম দ্বারা ঘিনি দ্েবতা- 
দিগের আরাধনা না করেন? তাহাব বৃথ। জীবন; এবং তিনি অনবরত 
নরক বাজনা! ভোগ করিতে থাকেন । তাৎপর্য এই যে, ধম জোতি অর্থাৎ 
তেজ এবং জলীয় পরমাণু ও বাধু দ্বারা মেঘের উৎপত্তি হয়। প্র মেঘ 
যজ্ঞছুতির ধম নাহ স্্ণ্যম গুলে যায়ঃসেই ধূম দ্বারা উৎপন্ন হইলে»তাহা হইতে 
যে বৃষ্টি হয়, তাহা! অথওনীয় শম্ত উৎপাদক । এবং এ মেথের দ্বারা অতি- 
বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টার সন্তাবন1 থাকে না। কিন্তু ভন্ত ধূম দ্বারা যে মেঘ হইয়া 
বুষ্টি হয়, "তাহাতে উত্তম শসা ও ফলাদি জন্মে না ; ও তাহাতে অতি-বৃষ্টি ও 
অনাবৃষ্টি হইতে থাকে। ইহা এইক্ষণ প্রত্যক্ষ হইতেছে; কারণ পূর্বে 
যে পরিমাণ শশ্ত হইত, এক্ষণে তাহা হয় না) ক্রয়ে ষত যক্ঞ» নিবারণ হই- 
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বেক, ততই শস্ত হইবেক নাঃ এবং অকাল বৃষ্টি প্রভৃতি দোষ সংঘটন 
হুইবেক। ফলতঃ মন্বযুক্ত ঘ্ৃত আহুতি দ্বারা যে মেঘ হয়, তাহাতে উত্তম 
রূপ ঘটন। হয় 3 তা! দ্রব্য গুণ স্বীকার করিলেও অনুভব হইতে পারে। 
এক্ষণে কলিকাল উপস্থিত হইবাতে যজ্ঞ বিদ্ব জন্ত এরূপ মন্দ কাল ঘটন। 
হইতেছে । কলিতে যজ্ঞ বিদ্বের কারণ এই, যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে লেখা আছে 
যে, দেবতার! ব্রহ্ষন্জান লাভের জন্ত কেবল তপস্তায় নিরত থাকেন, তাহাতে 
জগৎ কার্য বিশৃঙ্খল হয়, এজন্য ঈশ্বর-ইচ্ছা-ক্রমে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। 
তাহারা তপন্ত। দ্বারা বলবান হইয়। দেবতার মহিত যুদ্ধ করাতে দেবগণ 
সর্বদাই ব্যস্ত থাকাতে আর তপস্যা করিতে ন1 পারির! ব্রন্ম-জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিলেন না; কেবল জগতকার্ধ্য নির্বাহ করিতে থাকিলেন ; ভ্রমশঃ 
অন্থরের! যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতে আরম্ত করিয়া অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ধ 
হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, অন্ুুরের! প্রবল হইলে দেবতার! 
বিষ্ণুর আরাধন। করিয়। বলেন যে,কলিতে অস্থুরেরা! তপন্যাবলে স্বয়ং ষজ্ঞভাগ 
গ্রহণ করপ্তঃ আমাদিগের ইন্ত্ত্ব প্রভৃতি পদ অপহরণ করিতে মনস্থ করি- 
য়াছে; তাহা নিবারণ ব্যতীত জগৎকার্যয চলে না । ভগবান বিষণ দেখিলেন 
যে, ক্রুর অন্থরগণকে নিবারণ না করিলে জগতকার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে । 
কেনন! দেবহার কার্ধ্য অন্তের দ্বারা হইতে পারে নাঃ ইহা! বিবেচন1 কবিয়। 
ুষ্টবুদ্ধি-অন্ুর-দিগকে মোঁহনার্থ বুদ্ধ অবতার হইয়া মায়া মোহকে অস্থব 
সমীপে প্রেরণ করেন। তাহারা অস্ুরদ্দিগকে ভূলাইয়! যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকাণড 
সকল রহিত করাইলেনঠ অন্ুরের! ক্রিয়াহীন ও তপস্যা হীন হইবায়, 
তাহার! সামান্য মনুষ্যের ন্যায় হইয়। গেল; স্ৃতরাৎ ভাহাদিগের দ্বার। আব 
দেবগণের অনিষ্ট হইতে পারে না। এবং ভগবানের মার অবতার হইতে 
হয় না; কারণ সামান্ত মনুষ্যেরা যতই জগতের অনিষ্টকারী হউক না কেন; 
তাহাদিগের তপন্যা না থাকায় দেবতার তাহাদিগকে স্বয়ংই নষ্ট করিতে 
পারেন । ভগবান্‌ বিষু। এ বুদ্ধ অবতার হওয়ার পরে কলিধুগের গ্রাহুর্ভাৰ 
হইয়। উঠিবায় এককালীন অকালে ধর্ম কশ্ম যাগ যজ্ঞ রঠ্তি হইয়! নান্তি- 
কের বুদ্ধি হইয়াছিল।' তদনস্তর ঈশ্বরের ইচ্ছ! ক্রমে শঙ্করাচার্যয প্রভৃতি 
অবতার হইপ) নাস্তিক নিরান করত; যাগ ঘন্ত প্রভৃতি ধর্ম কন্ম গ্রচার 
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করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব সম্যক্‌ রূপে প্রচলিত হয় নাই; সে কেবল 
কির মাহাত্ম্য প্রযুক্তই হয় নাই । ভগবদগাঁতার চতুথ অধ্যারের ৭1৮ ম 
শ্লোকে আছে যে, যে সময় ধর্মের গ্লানি ও অধর্্ের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই 
সময় “আমি” অর্থাৎ ঈশ্বর অবতার রূপে অধিিত হইয়। সাধুদ্বিগেব পরি- 
ত্রাণ এবং পাপীদ্দিগকে বিনাশ করত: ধর্মসংস্থাপন করিয়া! থাকি । এইবপ 
যুগে যুগে হইতে থাকে । অতএব ঈশ্বরেব কার্ধ্য তিনিই করিয়া থাকেন? 
কি অন্ত তিনি কি কার্য করেন, তাহ] তিনিই জানেন + পুরাণে আছে যে, 
অত্যন্ত অধর্ম্দের বৃদ্ধি হইলে ভগবান কন্ধীরূপ ধারণ করিয়। পুনরায় ধর্ম 

স্থাপন করিবেন « কেননা ধর্ম ব্যতীত জগৎকাধ্য সুচারু-রূপে নির্বাহ 
হয় না। এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম ব্যতীতও ধর্ম হয় না) ও যাগযন্তা্দি 
কেবল দেবতাদ্িগের ও পিতৃলোৌকের এবং ঈশ্বরের উপাসন। মাত্র) বেদে 
তাহাই বিহিত হইয়াছে । অতএব দেবতা-দিগের পূজা ও হোম কর! 
অনভীব কর্তবাঃ তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে কর! হইলে কাম্য ফল প্রাপ্তি হইতে 
পারে ; এবং দেবতাদ্দিগের অঙ্চন। না! করিলে মহাপাপ জন্মে, তাহাতে পর- 
কালে নরক ভোগ এবং ইহকালেও কোন সুখলাভ হইবার সভভাবন। নাই। 
যেরূপ দেবতাদ্দিগের পৃজ1 কর৷ প্রয়োজন, তদ্রপ পিতৃ-দেবতা-দিগের পুজ! 
করাও আবম্তক্, অতএব পিতৃলোক কি, ও তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদ্দির আবশ্ত- 
কতাই ব। কিঃ তাহ বিবেচন। কর। যাউক। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


পিতৃলোক এব তীাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদির আবশ্থাকতা নির্ণয় । 
মন্ুর ৩য় অধ্যায়ের ১৯৪ হইতে ২০০ শ্লোক দৃষ্টে জান! যায় যে, মরী- 
চ্যাদ্রি প্রজাপতিগণের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে কএক জন পিতৃলোক নামে 
অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ সোম সদ সাধ্যগণের, ও অগ্নিথত্ব। দেবগণের 
ও বহিষদ দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ধ স্থপর্ণ কিন্নরদিগের। এবং সোমপ। 
ব্রাহ্মণগণের, হবিতু'জ ক্ষত্রিয়েরঃ আন্যপ। বৈশ্বের, স্ুকালিন শুদ্রেধ পিতৃ 
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লোক হইয়্াছিলেন। এবং অগ্নিদগ্ধ, ও অগ্নিদগ্ধ ও কাব্য, বর্হিষদ, এবং 
অগ্নিষত্বা ও সৌম্য ইহশারাও ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোৌক অর্থাৎ ইহাদের হুই- 
হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ জন্মাইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে সকল 
খষিরা কেবল তপস্তা-নিরত ছিলেন, তাহার কেহ প্রজাপতি ও কেহ মহর্ষি 
ও কেহ দেবর্ষি হইয়াছিলেন ; আব ধাহারা সংসারে থাকিরা গুহস্তধর্মব 
প্রতিপালন করতঃ পুত্র পৌত্রার্দি উৎপন্ন করির৷ ক্রেমে ক্রমে নিয়মিত পরমায়ু 
ভোগান্তে দেহ পরিত্যাগ পৃর্বক ন্বর্গতুপ্য স্থানে পিতৃুলোককে আকন্প পর্য্্ত 
বাস করিতে লাগিলেন  তাহ?রাই পিতৃলোক নামে খ্যাত হইলেন। মুর 
৩ র অধ্যায়ের ২০১ শ্লেটকের তাৎপর্যা দৃষ্টে জানা বায় যে, ধাহারা পিতৃলোক 
হইতে প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা দেবত।-নামে খ্যাত হয়েন। এই 
নিনিত্ত ফাহাদিগকে পিতৃদ্দেবতা বল! যায়। তীাহাদিগের অংশ হইতে 
ক্রমে মামাদিগের পূর্বপুরুষগণ ও তাহা হইতে আমর] জন্মগ্রহণ করিয়াছি; 
অর্থাৎ জগতের সকল মনুষ্যই হইয়াছে । বদ্যপি ঈশ্বর হইতে সকল পদার্থ 
ও মনুষ্যাি হইয়াছে; কিন্তু পিতৃলোকের সহিত আমাদিগের সাকাৎ সম্বন্ধ 
আছে। কেনন! পুত্রেতে যেরূপ পিতার অংশ আছে; তদ্রপ পিতা গ্রভ- 
তিতে পিতামহাদির অংশ আছে। এ রূপ পূর্বাপর পিভৃীলোকে প্রজাপতির 

ংশ এবং প্রজাপতিতে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ত ঈশ্বরের অংশ আছে; অতএব 
মনুষ্য মাত্রের সাক্ষাৎ ঈশ্বর পিতা মাতা হইতেছেন $ তাহার সন্দেহ নাই। 
মন্থুর ২য় অধ্যায় ২২৫ শ্লোকে আছে, পিতা প্রজাপতি ও মাতা পৃথিবী তুল্য ঃ 
এবং পিতা মাতা অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট বস্ত জগতে আর কিছুই নাই। এক্ষণে 
শ্রান্ধ শব্দের অর্থ কি তাহ। দেখা যাউক। শ্রদ্ধ। পূর্বক যাহ! দেওয়া বায়, 
তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে। শ্রদ্ধ৷ শব্দে শাস্ত্ার্থে দৃঢ় প্রত্যয় । তাহাতে মৃত পিতৃ- 
লোক দ্বিগের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান কর! যায়, তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে 
এবং জলদানকে তর্পণ বলে ; দেবত! উদ্দেশে যে দান কর বায়, তাহাকে 
পূজা বলে ; বাস্তবিক এ সকল দান সকলই শ্রদ্ধার কার্য । ধর্শশশান্ত্রে আছে 
যে, দ্েবখখণ, খধিখণ) মনুষ্যখণ» এবং পিতৃখণগ্রস্ত হইয়া লোকে জন্মগ্রহণ 
করে। তাহাতে যজ্ঘ্ধারা দেব-খণঃ ও বেদপাঠে ও নিত্যক্রিয়া-দ্বারা খধি- 
খণ, ও মন্ুষা দিগকে জন্পপ্রদান এবং তাহাঁদ্গের উপকার দ্বার! মন্ুস্য- 
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খণ হইতে মুক্ত হয়ঃ পিতৃখণ পরিশোধের আর উপায় নাই, কেবল শ্রাদ্ধ 
তপপণ ও গরাক্ষেত্রে পিগুদান) এবং পুত্রোৎ্পাদন দ্বারা প্র খণ পরিশোধ 
হওয়। শাস্ত্রে বিধান হইয়াছে । পুত্রোৎপা্নের তাৎপর্য এই যে, পুত্রের 
দ্বার এ সকল শ্রাদ্ধাদদি কার্য সম্পন্ন হইবেক বলিয় এঁ বিধি হইয়াছে । 
বিশেষতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে যে, বিধি পুর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা হইলে 
যাগ যজ্ঞাদি তাহার ষোড়শাংশের একাঁংশ ও হইতে পারে না ; ইহার তাৎ- 
পথ্য এই ধে, গুত্র পৌত্রাদিবংশের সন্তান কর্তৃক যে শ্রাদ্ধ তর্পণ হয়, তাহাতে 
পিহুলোকের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে, এই বংশ পরম্পরার মুলই পুনত্র। 
অতএব যে কারণ পিত! মাতার বৈধ পুত্র উৎপাদন করা আবধশ্বুক, সেই 
কারণের কাধ্য কবাও পুত্রগশের কর্তব্য » অতএব ভক্তি পূর্বক পিতৃকার্্য 
কর৷ পুত্রির নিতান্ত আবশ্তক। ভক্তি শব্দের অর্থ ভালবাসা! ; তাহ। তিন 
প্রকার, অর্থাৎ আপন] হইতে ওরুতর ব্যক্তিকে ভাল বাসা হইলে তাহাক্ষে 
তক্তি বলে ও তুল্য ব্যক্তিকে ভালবাসার নাম প্রেম; এবং লুকে ভাল- 
বাসার নাম স্নেহ। তাহাতে পিতা মাত! যে প্রকার স্নেহ করেন 3 পুত্র।- 
দিরও পিতা! মাতার প্রতি তাদৃশী ভক্তি করা উচিত) এবং পিতা মাতাই 
লোকের ভক্তির পাত্র। কেন না পিত! বিধি পু্ধক মাতার পানিগ্রহণ 
করণানস্তর যথাকালে পুত্র উত্পাদন ও মাতা দশম মাস পর্য্যস্ত গর্তে ধারণ 
করেন, ইহাতে যে উদবের মধ্যে একটা মনুষ্যের ভার বহন করিতে হয় 
এবং গাত্র ভঙ্গ প্রভৃতি বাহিক ও আন্তরিক যাতনা! সহা করিতে হয় তাহ! 
অনেকেই জ্ঞাত আছেন 3 পরে প্রসববেদন। উপস্থিত হইলে সে যাতনাতে 
মুত্যু-।য় হইতে হয়। এমন কি কেহ কেহ এ সময়ে প্রাণ পর্যন্তও পরি- 
তাগ করেন। তদ্দনন্তর ভূমিষ্ঠ বালকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নান! প্রকার 
কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অর্থাত বালকের বিষ্ঠা মৃত্রা্ পবিত)াগ করান । 
এবং সময়ে সময়ে এঁ বালকের নিমিত্ত আহার নিদ্র! বঞ্জিত হইয়1 থাকেন । 
পিতা] স্নেহ-বশতঃ বহু কষ্টে এ পুত্রের নান! প্রকার আহাধ্য দ্রব্যাদি প্রদান ঃ 
এবং যথ। বিধি সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা পরম উপকার করেন; এবং 
অন্তান্ত কত প্রকার কষ্ট সহ করিয়া! পিত৷ মাতা পুত্রের মঙ্গল নাধন করেন, 
তাহা সমূদায় লেখ। অসাধ্য । অতএব যাহার! পুত্রাদির নিমিত্ত এতাধিক 
১৩ 
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বেক, ততই শশ্ত হইবেক নাঃ এবং অকাল বৃষ্টি প্রভৃতি দোষ সংঘটন 
হইবেক। ফলতঃ মন্যুক্ত ঘ্বৃত আহুতি দ্বারা যে মেঘ হয়, তাহাতে উত্তম 
রূপ ঘটন। হয়3 তাহা দ্রব্য গুণ স্বীকার করিলেও অনুভব হইতে পাবে। 
এক্ষণে কলিকাঁল উপস্থিত হইবাতে যজ্ঞ বিদ্ধ জন্য এরূপ মন্দ কাল ঘটন৷ 
হইতেছে । কলিতে যজ্ঞ বিদ্বের কারণ এই, যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে লেখা আছে 
যে, দেবতারা! ব্রন্ষজ্ঞান লাভের জন্ত কেবল তপস্তায় নিরত থাকেন, তাহাতে 
জগৎ কার্যা বিশৃঙ্খল হয়, এজন্য ঈশ্বর-ইচ্ছা-ক্রমে অসুরের স্ষ্টি হইয়াছিল। 
তাহার! তপস্ত। দ্বারা বলবান হইয়৷ দেবতার সহিত যুদ্ধ করাতে দেবগণ 
সর্বদাই ব্যস্ত থাকাতে আর তপস্যা করিতে ন। পারির ব্রন্গ-জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিলেন না) কেবল জগতকার্ধ্য নির্বাহ করিতে থাকিলেন; ভ্রেমশঃ 
অন্ুরের1 যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, অস্ত্রের! প্রবল হইলে দেবতার! 
বিষুর আরাঁধন। করিয়। বলেন যেঃকলিতে অস্থুরের। তপপ্যাবলে স্বয়ং যজ্ঞভাগ 
গ্রহণ করতঃ আমাদিগের ইন্ত্রত্ব প্রভৃতি পদ অপহরণ করিতে মনস্থ করি- 
য়াছে; তাহা নিবারণ ব্যতীত জগৎকার্ধ্য চলে না| ভগবান বিষণ দেখিলেন 
যে, ক্রুর অন্থরগণকে নিবারণ না করিলে জগতকার্ধ্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে। 
কেনন] দেবতার কার্য অন্টের দ্বার হইতে পারে না: ইহ1 বিবেচনা কবিয়। 
ুষ্টবুদ্ধি-অন্থর-দ্িগকে দোহনার্থ বুদ্ধ অবতার হইয়া! মায়া মোহকে অন্থর 
সমীপে প্রেরণ করেন। তাহারা অন্ুরদ্দিগকে ভূলাইয়। যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড 
সকল রহিত করাইলেন$ অন্ুুরেরা ক্রিয়াহীন ও তপস্যা হীন হইবায়, 
তাহার! সামান্য মনুষ্যেব ন্ায় হইর! গেল; সুতরাং হাঁহাদ্িগের ঘ্বার। আব 
দেবগণের অনিষ্ট হইতে পারে না। এবং ভগবানের মার অবতার হইতে 
হয় না; কারণ সামান্ত মন্ুষ্যেরা যতই জগতের অনিষ্টকারী হউক না কেন, 
তাহাদ্দিগের তপন্যা ন থাকায় দেবনারা তাহাদিগকে স্বয়ংই নষ্ট করিতে 
পারেন। ভগবান্‌ বিষু এ বুদ্ধ অবতার হওয়ার পরে কলিষুগের গ্রাছুর্ভাব 
হইয়। উঠিবায় এককালীন অকালে ধর্ম কন যাগ ষভ্ত রঠ্তি হইয়! নান্তি- 
কের বৃদ্ধি হইয়াছিল ।' তদনন্তর ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি 
অবতার হইন) নাস্তিক, নিরাদ করত: যাগ ঘন্ত প্রভৃতি ধর্ম কম্মম গ্রচাঁর 
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কবিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ববৎ সম্যক রূপে প্রচলিত হর নাই; সে কেবল 
কলির মাহাত্ম্য প্রধুক্তই হয় নাই। ভগবদগাতার চতুথ অধ্যায়ের ৭1৮ ম 
শ্লোকে আছে যে, যে সময় ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম্ের বৃদ্ধি হইতে থাকে) সেই 
সময় “আমি” অর্থাৎ ঈশ্বর অবতার রূপে ধিঠিত হইয়। সাধুদ্রিগেব পরি- 
ত্রাণ এবং পাপীদ্দিগকে বিনাশ করত: ধর্মসংস্থাপন করিয়া থাকি । এইরূপ 
যুগে যুগে হইতে থাকে । অতএব ঈশ্বরেব কার্ধ্য তিনিই করিয়া থাকেন; 
কি জন্য তিনি কি কার্য করেন, তাহ! তিনিই জানেন » পুরাণে আছে যে, 
অক্যযন্ত অধর্ম্ের বৃদ্ধি হইলে ভগবান কন্ধীরূপ ধারণ করিয়। পুনরায় ধর্ম 

স্থাপন করিবেন ২ কেনন। ধন্ম ব্যতীত জগতকাধ্য স্থচারু-রূপে নির্বাহ 
হয় না। এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম ব্যতীতও ধর্ম হয় না) ও যাগযজ্ঞাদি 
কেবল দ্েবতাদ্দিগের ও পিতৃলোকের এবং ঈশ্বরের উপাদন। মাত্র, বেদে 
তাহাই বিহিত হইয়াছে । অতএব দেবতা-দিগের পূজা ও হোম কর! 
অতীব কর্তব্য তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে কর। হইলে কাম্য ফল প্রাপ্তি হইতে 
পারে $ এবং দেবতাদ্দিগের অর্চনা না৷ করিলে মহাপাপ জন্মে, তাহাতে পর- 
কালে নরক ভোগ এবং ইহকালেও কোন স্থখলাভ হইবার সন্ভাবন৷ নাই। 
যেরূপ দেবতা দিগের পূজ। কর প্রয়োজন, তদ্রপ পিতৃ-দেবতা-দিগের পুজ। 
করাও আবশ্তক্, অতএব পিতৃলোক কি, ও তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদদির আবশ্ত- 
কতাই ব| কি; তাহা বিবেচন। করা যাউক। 





পঞ্চদশ অধ্যায় । 


পিতৃলোক এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদির আবশ্টকতা নির্ণয় | 
মন্ুর ৩য় অধ্যায়ের ১৯৪ হইতে ২০০ শ্লোক দৃষ্টে জান! যায় যে, মরী- 
চ্যাদ্রি প্রজাপতিগণের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে কএক জন পিতৃলোক নামে 
অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ সোম সদ সাধ্যগণের, ও অগ্নিঘ্বত্বা দেবগণের 
ও বহিষদ দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ধ স্থপর্ণ কিন্নরদিগের, এবং সোমপ। 
ব্রাঙ্মণগণের, হৃবিভূজ ক্ষত্রিয়েরঃ আল্যপ। বৈশ্তের, সুকালিন শৃদ্রের পিতৃ- 
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লোক হইয়াছিলেন। এবং অশ্রিদদ্ধ, ও অগ্নিদগ্ধ ও কাব্য, বর্থিষদ, এবং 
অগ্নিষত্বা ও সৌম্য ইহশারাও ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক অর্থাৎ ইহাদের হই- 
হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ জন্মাইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ধে সকল 
খষিরা কেবল তপস্তা-নিরত ছিলেন, তাহার। কেহ প্রজাপতি ও কেহ মহর্ষি 
ও কেহ দ্েবর্ষি হইয়াছিলেন ; আব যাহারা সংসারে থাকিয়া গৃহস্ধর্ম 
প্রতিপালন করতঃ পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন করির' ক্রমে ক্রমে নিয়মিত পরমাযু 
ভোগান্তে দেহ পরিত্যাগ পুব্বক স্বর্গতুগ্য স্থানে পিতৃলোককে' আকল্প পর্য্যন্ত 
বাস করিতে লাগিলেন ; তাহ'রাই পিতৃলোক নামে খ্যাত হইলেন! মনুর 
৩র অধ্যায়ের ২০১ শ্রেকের তাৎপর্য্য দৃষ্টে জান! যায় যে, ধাহারা পিতৃলোক 
হইতে প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা দেবত।-নামে খ্যাত হয়েন। এই 
নিমিত্ত গাহাদিগকে পিতৃদেবত। বল। যায়। তীাহাদিগের অংশ হইতে 
ক্রমে মামাদিগের পৃর্বপুরুষগণ ও তাহা হইতে আমর! জন্মগ্রহণ করিয়াছি; 
অর্থাৎ জগতের সকল মনুষ্যই হইয়াছে । বদ্যপি ঈশ্বর হইতে সকল পদার্থ 
ও মন্ুষ্যাদ্দি হইয়াছে; কিন্ত পিতৃলোকের সহিত আমাদ্িগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
আছে। কেনন। পুত্রেতে যেরূপ পিতার অংশ আছে, তজ্ূপ পিতা গ্রভৃ- 
তিতে পিতামহাদ্দির অংশ আছে। এ রূপ পুর্বাপর পিতৃলোকে প্রজাপতির 
অংশ এবং প্রজাপতিতে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ত ঈশ্বরের অংশ আছে; অতএব 
মনুষ্য মাত্রের সাক্ষাৎ ঈশ্বর পিতা মাতা হইতেছেন £ তাহার সন্দেহ নাই। 
মন্থুর ২য় অধ্যায় ২২৫ শ্লোকে আছে, পিতা প্রদধাপতি ও মাতা পৃথিবী তুল্য; 
এবং পিত1 মাতা অপেক্ষা উৎ্কুষ্ট বস্ত জগতে আর কিছুই নাই । এক্ষণে 
শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ কি তাহ! দেখ! যাউক। শ্রদ্ধা পুর্বক যাহা দেওয়া বায়, 
তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে। শ্রদ্ধা শব্দে শাস্ত্ার্থে দৃঢ় প্রত্যয় । তাহাতে মৃত পিতৃ- 
লোক দ্িগের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান করা যায়, তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে; 
এবং জলদানকে তর্পণ বলে ; দ্বেবত। উদ্দেশে যে দান করা বার, তাহাকে 
পুজা! বলে ; বাস্তবিক এ সকল দান সকলই শ্রদ্ধার কার্ধ্য। ধর্মশান্ত্রে আছে 
যে, দেবঞ্খণ, খধিধণ, মনুষ্যখণ। এবং পিতৃষ্ণগ্রস্ত হইয়া লোকে জন্মগ্রহণ 
করে। তাহাতে যজ্ঞঘ্বারা দেব-খণ; ও বেদপাঠে ও নিত্যক্রিয়।-দ্বারা খধি- 
খণ, ও মনুষা দ্রিগকে অন্পপ্রদান এবং তাহাদগের উপকার দ্বারা মনুস্যু- 
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খণ হইতে মুক্ত হয়; পিতৃখণ পরিশোধের আর উপার নাই, কেবল শ্রাদ্ধ 
তপণ ও গরাক্ষেত্রে পিগুদানঃ এবং পুত্রোত্পাদন দ্বারা তঁ খণ পরিশোধ 
হওয়া শাস্ত্রে বিধান হইয়াছে । পুত্রোৎ্পাদনের তাৎপর্য এই যে, পুত্রের 
বার এ সকল শ্রাদ্ধাদদি কার্য সম্পন্ন হইবেক বলিয়! &ঁ বিধি হইরাছে। 
বিশেষতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে যে, বিধি পূর্বক পুত্রোৎপাদন করা হইলে 
যাগ ধজ্ঞাদি তাহার ষোড়শাংশের একাংশও হইছে পারে না ; ইহার তাৎ- 
পর্য্য এই যে, গুত্র পৌন্রার্দিবংশের সন্তান কর্তৃক যে শ্রাদ্ধ তর্পণ হয়, তাহাতে 
পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে, এই বংশ পরম্পরার মুলই পুত্র। 
অতএব ঘে কাঁরণ পিতা মাতার বৈধ পুত্র উৎপাদন করা আবশ্তক, সেই 
কারণের কার্য কবাও পুত্রগশের কর্তব্য » অতএব ভক্তি পুর্ব পিতৃকার্ষ্য 
কর৷ পুত্রা্দিব নিতান্ত আবশ্তক। ভক্তি শবের অর্থ ভালবা। ; তাহা তিন 
প্রকার, অর্থাৎ আপন] হইতে গুরুতর ব্যক্তিকে ভাল বাঁসা হইলে তাঁহাকে 
ভক্তি বলে ঃ ও তুল্য ব্যক্তিকে ভালবাসার নাম প্রেম ঃ এবং লুকে ভাল- 
বাসার নান স্বেহ। তাহাতে পিতা মাত। বে প্রকার স্নেহ করেন ) পুত্রা- 
দিরও পিতা! মাতার প্রতি তাদৃশী ভক্তি করা উচিত; এবং পিতা মাতাই 
লোকের ভক্তিব পাত্র । কেন না পিত! বিধি পুব্বক মাতার পাণিগ্রহণ 
করণানস্তর ষথাকালে পুত্র উত্পাদন ও মাতা দশম মাস পর্ধযযস্ত গর্তে ধারণ 
করেন, ইহাতে যে উদরের মধ্যে একটা মনুষ্যের ভার বহন করিতে হয় 
এবং গাত্র ভঙ্গ প্রভৃতি বাহিক ও আন্তরিক যাতনা সহা করিতে হয় তাহা 
অনেকেই জ্ঞাত আছেন 3 পরে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে সে বাতনাঁতে 
মৃহ্যু-প্রায় হইতে হয়। এমন কি কেহ কেহ এ সময়ে প্রাণ পর্যন্তও পরি- 
ত্যাগ করেন। তদ্দনন্তর ভূমি বালকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নান। প্রকার 
কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অর্থাং বালকের বিষ্ঠা মৃতরা্দি পবিত)াগ করান; 
এবং সময়ে সময়ে এঁ বালকের নিমিত্ত আহার নিদ্র। বঙ্জিত হইর1 থাকেন । 
পিত। ম্নেহ-বশতঃ বহু কষ্টে এ পুত্রের নান! প্রকার আহার্ধ্য দ্রব্যাদি প্রদানঃ 
এবং ষথ। বিধি সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা পরম উপকার করেন; এবং 
অন্তান্ত কত প্রকার কষ্ট সন্থ করিয়া পিত৷ মাত! পুত্রের মঙ্গল নাধন করেন, 
তাহা সমূদায় লেখা অসাধ্য । অতএব যাহারা পুত্রার্দির নিমিত্ত এতাধিক 
£ ১৩ 
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কষ্ট ভোগ করেন এবং ষথোচিত স্নেহ করেন; তীহাঁদিগের ভক্তি অর্থাৎ 
ভালবাসার পাত্র, পিতা মাত! ব্যতীত জগতে আর ৫ হইতে পারে? 
তাহাদ্বিগকে এই রূপে ভক্তি কর! আবশ্তক তবে, জীবতমানে বাক্য প্রতিপালন, 
এবং নানাপ্রকাঁর উত্কৃ্ই এবং প্রিরদ্রব্য সাধ্যান্ুসারে প্রদান) ও যাহাতে 
তাহাদিগের হিতসাধন হয় এমত কাধ্য সর্বতোভাবে করা কর্তব্য। কোন 
ক্রমে তাহাদ্িগের সহিত বিবাদ অথব। যাহাতে শ্াহাদিগের অহিত হয় শাস্ত্র 
ও যুক্তি অন্ুপারে তাহা! করা কর্তব্য নহে; বরং তাহাদ্িগের সাক্ষাতে ব! 
অসাক্ষাতে হউক অনুরাগ কব! বিধেয়। স্বভাঁবতঃ তাহা করিতেও দেখ! 
যায়; এবং তাহাদিগের মৃত্যু হইলেও শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বার! তৃপ্তি সাধন কর! 
কর্তব্য; এই সকল কার্যই ভক্তির চিহ্ন । যদি বল যে, মরণোত্তর শ্রাদ্ধের 
প্রয়োজন কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, মরণোত্তর মন্ৃষ্যের ষে প্রকার 
যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা ধর্মশাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট আছে। এবং তাহ এই 
তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইর়াছে। এ সময়ে শ্রাদ্ধবিধানে দানাদি 
দ্বার! তাহাদিগেব তৃপ্তি নাধন-করা অতীব কর্তব্য। কেন না যাহার] জী বত- 
মানে পুত্রাদির প্রতি অতি স্নেহ করেন, এবং মৃত্যু হইলে ধাহাঁদিগের ত্যাজ্য 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়! যায়) তীহাদিগের পাঁরলৌকিক কষ্ট নিবারণ কর! যে, 
নিতান্ত আবশ্তক তাহ! সকলেই বুঝিতে পারেন । যদি বল যে, পিতা মাতা 
জীবত্মান থাকন সময়ে তাহাদিগকে বে সকল দ্রব্য দেওয়৷ যায়ঃ তাহা 
তাহার! প্রাপ্ত হইয়। সন্তষ্ট হয়েন। কিন্তু মৃত হইলে তছদ্দেশে ষে দ্রব্যদকল 
প্রদ[ন করা যায়, তাহরা তাহ! গ্রাপ্ু হওর। অ্বনন্তব এবং তাহার! মুক্তি লাভ 
করিয়া থাকিলে &ঁ জব্য তাহার! নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন না? অতএব মৃত 
ব্যক্তির উদ্দেশে দানাদি বিফল ? তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে, পিতা মাঁত৷ মুক্তি 
লাভ করিয়াছেন কি'ন। তাহ] জানা যায় ন1) এলন্ঠ দানাদ্দির আবশ্থক এবং 
মুক্তি লাভ না করিলেও এ সকল দ্রব্যাদি হার! প্রাপ্ত হইবেন কিনা, 
এনৎ ততদ্ব(র। উাহাদিগের তৃপ্তি সাধন হইবেক কি না, তাহ! আপাততঃ 
বিচার করা কর্তব্য নহে। কেননা ধর্মশান্ত্রে আছে যে, শ্রাদ্ধাদি করা 
অবশ্ত কর্তব্য এবং শ্রাদ্ধাদির দ্বাবা পিভৃলোকের তুপ্তি সাধন হইয়! থাকে; 
ব কথার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়। শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। কেননা 
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বাহার পুত্রাদ্দির জন্য কষ্ট ভোগ করেন ; এবং ধাহাদিগের ত্যক্ত সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হওয় যায়, সে স্থলে তাহাদিগের উদ্দেশে দান কর] শান্তর ও যুক্তিসিদ্ধ 
ভইতেছে। যদি বলা যায় যে; পিতৃলোকের উদ্দেশে যে দ্রব্য দান কর] যায়, 
তাহ? তাহার] প্রাপ্ত না হইলে তৃপ্তি সাধন হওয়1 সম্ভব নহে ? তবে শাস্ত্রে 
যে তৃপ্তি সাধন হওয়ার কথ লেখ! আছে তাহ! কিরূপে সগত হইতে পারে ? 
ইহাতে বক্তব্য এই যে, যে সকল দ্রব্য পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করা যায়, 
তাহ পঞ্চভুতাত্বক ; এবং পঞ্চ ভূত সকল পরস্পর যোগ খুক্ত আছেঃ ও 
ও আত্মা এবং শবাম্পর্শরূপরসগন্ধ জগদ্ধ্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্র-পাঠ- 
দ্বার এ শব্দের ও বায়ু এবং কু্য-তেজের আকর্ষণে পিতৃলোকের! পুত্রাদির 
শ্রাদ্ব-কার্ধ্য জাঁশিতে পারেন ; এবং দ্রব্যাদ্দিব সার-ভাগ গ্রহণ করিতে 
পারেন। যেরূপ বিছ্যুন্তীয় যন্ত্রের দ্বাৰা! বহুতর তার সংঘুক্ত থাকিলেও 
শিদ্দিষ্ স্থানে নিদিষ্ট ব্যক্তির সংবাদ প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় অন্তান্ত দৃশ্য বস্ত সকল 
তাহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না; তন্রপ মান্ত্রেন শব্দ সহযোগ হইয়া, 
এবং শ্রাদ্ধ-কর্তার আত্মার সহিত পিতৃলোকের আক্মার যোগ থাকায়, আত্ম- 
মনঃ সংযোগে ধ্যান দ্বারা নির্দিষ্ট পিতৃলোকের। সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন; 
এবং দ্রখ্যাদ্ির সুক্ষ সার ভাগ তথায় যাইতে পারে; অথব। তাহারা মন্ত্রের 
আকর্মণে সুক্মুরূপে আসিরা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। যদি পিতৃলোকের। 
অন্ত যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করেন ; তথায় শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সার ভাগ দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধন হয়। 
ইহার তাৎপর্য এই যে, পিতৃলৌকের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান করা যাঁয়, 
তাহার সার-ভাগ অলক্ষিত ভাবে অর্থাং লোকের দর্শশাঁভাবে পিতৃলোক যে 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন তাহার আহাবীয় দ্রব্যের সহিত সংলগ্ন হয় ; এবং 
তিনি তাহ ভক্ষণ করিয়! তৃপ্তি লাভ করেন। ফলিতার্থে মন্ুষ্যেরা প্রাতা- 
হিক থে আহার করেন তাহাতে কোন কোন সময় একটা শাকান্ন ভোজনেও 
যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়। থাকেন। ইহার তাৎপধ্য পুর্ব জন্মের পুত্রাদির 





সঃ টেলিগ্রাফ রর 
1 বিধি পূর্ধ্বক্ধ মন্ত্র পাঠ করাম্ন এ মন্ত্রের গুণ দ্রব্যগুণ বিবেচন। করা যাইতে পারে । অর্থাৎ 
বাব দ্বারা বশীভূত ব। ৰৈরত। হইয়া থাকে, ইহ! দ্রব্-গণের স়্ গুণ বলিতে হইবেক। 
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কৃত শ্রাদ্ধ। যদিচ ইহ। আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু 
ইহ। শাস্ত্র-নিদ্ধ, এবং বিবেক সহকারে বিবেচনা করিয়া €দখিলে, ষে পুক্রা- 
দির শ্রাদ্ধ জন্ত এ তৃপ্জি লাভ হয় তাহা অন্ুভৰ কর! যাইতেও পারে ॥ এই 
বিষয় খধিরা যোগবলে স্পষ্ট অনুভব করিয্বা শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রাদ্ধ দ্বারা যে পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হয় তাহা কখনই মিথ্য। নহে । 
হুর্ভাগ্য বশত এক্ষণে কর্ম সকল প্রক্কত প্রস্তাবে না হয়া, এবং লোকের 
বিবেক শক্তি ও যোগ-বল ন। থাকায় জাঁন। যায় না; পুরাণাদিতে আছে যে, 
পুর্বে দেবতারা ও পিতৃলোক আরাধিত হইলে তাহারা প্রত্যক্ষ হইরা বর 
প্রদান করিতেন । ভীম্ম-দব পিভৃবর প্রাপ্ত হইয়! ইচ্ছ! মৃত্যু লাভ করিয়া- 
ছিলেন* অতএব পিত। প্রভৃতির মৃত্যুর পর হইতে যে অস্ত্যোষ্টক্রিয়! ও পুবগ 
পিগ প্রদান ; তদনস্তর আদ্য শ্রাদ্ধ ও মাসিক সপিণ্ীকরণ এবং একোদ্দিষ 
ও প্রতি মাসে অমাবশ্তার পার্ধণ এবং পিতৃষোড়শী ও মাতৃষোডশী এবং 
নবান্ন ও নবোদক শ্রাদ্ধ এবং নব-যব-শ্রাদ্ধ। শাকাষ্টক1, পুপাষ্টকা, মাৎসাষ্টকা 
এবং গয়াশ্রাদ্ধ ও তীর্ঘশ্রাদ্ধ ও শুভকর্থ্ে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার 
আাদ্ধের বিধি ধর্মশান্ত্ে নিরূপিত হইয়াছে । ইহ] সময় মত করা অতীব 
কর্তব্য $ ইহ অকরণে প্রত্যবার হয় ঠ এবং প্রাত্যহিক তর্পণ ও পিতৃ উদ্দেশে 
জল দ্বান করাও প্রয়োজন । নতুবা পাপভাগী হইতে হয়। এক্ষণে বিবেচনা 
কর! ষাউক যে, শ্রাদ্ধ ও দেবপুজায় কিকি দ্রব্যের প্রয়োজন; এবং দ্রব্যাদি 
ব্যতীত কেবল স্তবের দ্বার! শ্রাদ্ধাদি সিদ্ধি হয় কি না। 


** মহাভারতে ও শন্যাগ্য শাস্থ্েও ইহার অনেক উদাহরণ আছে । ইহা অসম্ভর নহে কেন 
ন। ঈশখরের কার্য সকলই সম্ভব ॥ 


যোড়শ অধ্যায় । 


শ্রাদ্ধ ও দেবপুজার দ্রব্যাদির নিয়ম, ও স্তবের 
ফল কি, তাহার নিয় । 


"প্রথমতঃ শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি এইরূপ হওয়া আবশ্তক যে, যে সকল বৈধ 
দ্রবা আমর। নিত্য পান ভোজন করি; এবং ভালবাসি তাহ! আমাদিগেব 
ভক্তির পাত্রকে দান কর! অতীব কর্তব্য। এবং পুষ্প চন্দন ধূপ প্রভৃতি 
মনোহর স্থগন্ধি দ্রব্য প্রদান করা, ও নানা দ্রব্য মিশ্রিত পিগওদান করাও 
কর্তবা*্* ৷ বিশেষতঃ পিতা মাত৷ প্রভৃতি যে বর্ণের অথবা যে জাতির লোক 
হউন তদন্ুপারে তাহার বৈধ পান ভোজনীয় এবং ব্যবহাধ্য দ্রবাদি প্রদান 
কবাও বিধেয়। এই সকল কারণে ষোড়শ দান ও নান! প্রকার ভক্ষ্য 
ভোজ্য দ্রব্য দ্বার পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন কর! হইয়! থাকে ॥ ইহাতে বিস্ত 
শাঠ্য + করা উচিত নহে। আর পিতৃলোকের স্তব করা, যে শাস্ত্রে বিধি 
হইয়াছে তাহ করাও কর্তব্য; কিন্তধন নত্বে কেবল স্তব করিলে কিছুই 
ফল হয় না। কেনন। ক্ষুধার যাঁতনা বচনে নিবৃত্তি করা হইতে পারে ন!। 
অতএব যেরূপ সঙ্গতি থাকে তদহ্ুসারে পিতৃশ্রাদ্ধে দ্রব্যাদি দান কর] বিধেয়। 
তবে সঙ্গতি না থাকিলে ক্রমে ফল মুল গন্ধ পুষ্প জল ও স্তব দ্বার অচ্চনা 
সিদ্ধি হইতে পারে। কাঁবণ স্তব অতি উৎ্রুষ্ট বিষয়? যে হেতু সামান্ত 
মনুষ্য যখন স্তবের দারা তুষ্ট হয়, তখন দেবতা! ও পিতৃদেবতা যে স্তবে তুষ্ট 
হইবেন ইহার সন্দেহ কি?] পরস্ত শ্রান্ধাদিতে শেষ্ট-বর্ণ ব্রান্মণ-দিগকে ও 
সজাতীর ও সবর্ণ লোককে ডোজন করান আবন্তক, ইহাতেও পিতৃলোকের 


টে মধুকৈটব আশ্করের মাসে মেদিনী হওষাষ মৃত্তিকাতে পিওদান হয় না, কুশ ও দুর্বার 
উপর অমুতভাও স্থাপিত হওয়ায় কূশের উপর পিওদান বিধি হইয়াছে। 
1 বিত্ত শাঠ; ধন মত্ধে কুপণতা।। রা 
3*রানায়ণে আছে মে. একফালীন সঙ্গতি অভাবে কেবল স্তব রা শ্রাদ্ধ কাথা সমাধা! হয়। 
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তৃপ্তি সাঁধন হইতে পারে; কেনন। ভোজন দ্বারা সকলেবই তৃপ্তি সাধন 
হুইয়া থাকে; ইহাতে পিতৃলে।কের তৃপ্তি সাধন হওয়ারও সম্ভব । ভগবান্‌ 
বিষ্কুর অবতার রামচন্দ্র; জটায়ু পক্ষীব নিমিত্তে পক্ষী-গণকে মাংস ভোজন 
কবাইয়। তাহার তৃপ্তি-দাধন করিয়াছিলেন । এই কারণে সজাতীয় লোককে 
উপযুক্ত পান ভোজন করান নিতান্ত আবশ্তক। শাস্ত্রে যে বিধি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে; তাহার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে জান! যাঁয় যে, যে জাতির ও 
যে বর্ণের যাহা ভক্ষ্য তদ্ঘারা তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি করা বিধি সিদ্ধ বটে, 
তবে অধম বর্ণের শ্রাদ্ধে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেওয়া যাইবে ন৷ এরূপ বিধি হয় 
নাই। যেরূপ পিতৃশ্রাদ্ধে দ্রব্যাদি দানের.বিধি হইয়াছে; তন্রপ দেব পুজা- 
তেও বিধি আছে । কেনন! যে সকল পুষ্প চন্দনাদ্ি এবং নৃতন দ্রব্য ও ফল 
জল ও অন্ন প্রভৃতি পিতৃ লোকের অচ্চনাতে দিতে হয় তত সমুদায় দেব 
পুজাঁতেও দেওয়ার বিধি হইরাছে । অতএব এই সকল কার্য দ্বারা ভক্তি 
প্রকাশ হুইয়। থাকে ॥ বিশেষতঃ দেব-যজ্ঞ ও পিতৃশ্রাদ্ধ দ্বার ঈশ্ববের উপা- 
সন। হয়। যদিচ স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বর আরাধনার নিয়ম আছে। কিন্তু শাদ্ধ 
ও দেবপুজ! তাহার প্রধান অঙন্গ। ফলিতার্থে অন্ত কামন! রহিত হইরা 
ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপুজাদি করিয়! ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে 
তাহা কেবল ঈশ্বর আরাঁধনায় পর্ধ্যাপ্ত হয়। আর ফলাভিসন্দি পুর্বক দেব- 
পুজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ যাহা কর! যার তাঁহার ফল দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি 
সাধনের নিমিত্ত যে হইর1 থাকে তাহাও ঈশ্বর আরাধন1, যেহেতু তিনি 
সর্ব-যক্তেশ্বর । এই বিষয় মোক্ষ প্রকরণে বিস্তারিত প্রকাশ কয়। যাইবেক। 
এক্ষণে বিবেচনা! করা যাউক যে, দেবধজ্ঞে ও পিতৃশ্বাদ্ধে যে পশু হিংসার 
বিধি হইরাছে ইহার কারণ কি? 


অগ্দর্শ অধ্যায়। 


যক্ঞাদিতে পশুহিংসার কারণ নির্ণয় | 


বেদে আছে*যে, মন্ুষ্যের। প্রাণী হিংসা করিবেন না।* ইহ! মাংস 
ভোজী পণুপক্ষীদ্দিগের প্রতি নহে। যে হেতু ঈশ্বর তাহাদিগের মাংসের 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহের নিয়ম করিয়াছেন । এজন্য উপরি উক্ত বিধি মন্ধু- 
ষ্যের প্রতি হইয়াছে । কেনন। মন্ুষ্যের। বুদ্ধিমান প্রযুক্ত তাহারা হিংস! 
করিলে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্ত নষ্ট করিরা ফেলিবেক বলিয়। তাহাদিগকে 
নিষেধ করা হইয়াছে । বেদে উহাঁও বল! হইয়াছে যে, বাষুব পুজ1 শ্বেত 
ছাগল দ্বারা, এবং পশুর বাবা রুদ্রের পূজা, অগ্নি সোমীয় যাগ পণু দ্বার! 
করিবেক + এবং পশু মাংস দ্বার! যজ্ঞ ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেক ইহাতে কিছু 
বিরোধ দেখ। দাঁয় বটে $ কিন্তু ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, বিধিপূর্বক যজ্ঞাদির 
জন্ত যে হিংস! তাহা অহিংনা ইহ! মনু বাক্ঞবন্ধ্য প্রভৃতির গ্রন্থে লেখা আছে। 
অতএব বিধিপুর্বক হিংসা ব্যতীত অন্য হিংন| কবিবেক না। তাৎপর্য এই 
যে, মাংস স্ুস্বাছু বস্ত বিবেচনার মন্ুধ্যেবা অকারণে পণ্ড সকল ভক্ষণ করিয়! 
এককালীন বিনাঁশ করিবেক বিবেচনার মন্ুষ্যের প্রবৃত্তির সার্থক হয় অথচ 
পশু-দ্রিগের উদ্ধার হয়, এবং স্ব্ট্িকাধ্য স্থচারু রূপে চলিতে পারে বিবেচনায় 
ঈশ্বর নিয়ম করিয়াছেন যে, যজ্ঞের জন্ত বিধিপুর্ব্বক যে পণু বিনষ্ট কর! যাইবেক, 
তাহাতে পাঁপভাগী হইবেক না।$ যজ্ঞ শবে দেব-যজ্ঞ+ ও পিতৃবজ্ঞ। এ যজ্ঞে 
যে সকল পণ্ড ও পক্ষী এবং জলচর বিনষ্ট হইবেক, তাহারা স্বর্গে গমন করি- 
বেক। এবং পশুযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়! মন্ুধাযোনি প্রাপ্ত হুই- 


* ম] হিংসাৎ সর্ব! তৃতানি। 

1 বায়বাং শ্বেত ছাগল মালভেত। পশুনা রুদ্রং যজেত। অগ্নি সোমীয় পশু মালভেত 
ইতি বেদ। 

+ মনুতে বিধি আছে। 

8 মনধুব পঞ্চম অধা[য়ের ৩৯ শ্লোকে। 


১৮৪ জ্ঞানতবৃদর্শন। [৩য় ভাগ 


বেক। ও যেব্যক্তি বিধিপূর্ধবক পণ পক্ষী দ্বারা যজ্ঞার্দি কাধ্য করে, সে 
এবং পশু প্রভৃতির স্বর্গে গমন করে । ইহা পণ্ড উতৎসর্গের মন্ত্রে প্রকাশ 
আছে; ইহাতে যজ্ঞাদি সাধনের জন্ত দ্রানকর্তী ও পণ্ড উভয়েরই উপকার 
বিরেচনায় এই বিধি নির্দিষ্ট হওয়াই শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। যদি বল ষে, স্ত্রীপশ 
যজ্ঞ গ্রাহ্থ না হওয়ার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই সে, স্ত্রীপশ্ড হিংসা 
হইলে পণ্ড সম্বন্ধীয় প্রজ। বিনষ্ট হয়। কেনন] প্রজা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রীজা- 
তির অধিক আবগ্তক$ যথা একজন পুরুষ একশত স্ত্রীর্তে অধিক প্রজা! বৃদ্ধি 
হুইতে পারে। কিন্তু একটা স্ত্রী ও একশত পুরুষে তাদৃশ পরিমাণে প্রজ! 
বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব নহে। অতজ্জন্ত স্ত্রীর অধিক আবশ্তক বিধায় স্ত্রী পশুর 
হিংন। নিষেধ হইয়াছে । এইরূপ মনুষ্য বিষয়ে বৈধ হিংসাব বিধি আছে 
যে; যুদ্ধ যাহার! হিংসা করে, তাহার! এবং যাহার। প্রাণত্যাগ করে তাঁহার 
উভয়েই পাপী হয় না, ববং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়। শ্বর্গে গমন করে। কিন্তু 
স্ত্ালোকের যুদ্ধের বিধি নাই। পুর্বে নরমেধ ও গোমেধ যজ্ঞের বিধি 
ছিল; তাহা! এক্ষণে শান্তর দ্বারা রহিত হইয়াছে; কারণ তছৃপযোগী মন্ত্র 
পাঠ এবং দ্রব্যাদি সকল প্রাপ্ত না হওয়ায় অঙ্গ হীন প্রযুক্ত ঘজ্জের ফল প্রাপ্ত 
হইতে পারে না$ বরং অবৈধ হিংনা| জন্য পাপ-ভাগী হইতে হয়। আর 
প্রাণী হত্যাকারী পাপী-দিগের প্রাণ নাশ কর! বিধি আছে; ইহাতেও পাপ 
নাই, বরং হত্যারূপ-পাপ-কার্্য নিবারণ হয়। বিশেষতঃ রাজদণ্ডে দণ্ডিত 
ব্যক্তি নিষ্পাপ হইতে পারে* এতাবতায় বিধিপুর্ধক হিংনায় পাপ নাই। 
কেবল অবৈধ হিংসায় পাপ থাক ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহাই ধর্ম শাস্ত্রে 
প্রকাশ আছে। কেহ কেহ বলেন ষে; সাত্বিকী কর্মে ভিৎনা৷ নিষেধ হই- 
য়াছে; তাহা শাস্ত্র সঙ্গত নহে$ কারণ সাত্বিকী রাজসিকী কর্মের প্রভেদ 
এই যে, ফলাভিসন্ধান ত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যে কর্ম করা 
যায় তাহাই সাত্বিকী। এবং ফুল কামনায় ষে কর্ম কর! যায় তাহ! রাজ- 
সিকী। তাহাতে স্বর্গা্দি কামন! করির1 যজ্জে যে হিংসা কর। যায়, তাহ! 


পপি পস। 





* মনু ৮ মঅধায়ের '৩১৮ প্লোকে বিধি আছে। কিন্ত যদ্ি ম্বয়ং অপরাধ স্বীকার করিয়। 
দণপ্রাপ্ত হয় তবে। 


১৭শ অধ্যায় ] জ্ঞান বৃদর্শন। ১৮৫ 


রাঁজসী ; এবং ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত বজ্জে যে হিংসা কর! যাঁর, তাহা 
সান্বিকী। তাৎ্পর্য্য এই ষে, স্বর্গ কামনায় অশ্বমেধ যাগ কর, ও ঈশ্বরের 
প্রীতির নিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করা উভয়বিধি শাজ্ে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে ? 
এ স্থলে উভয় যন্ভেই অশ্ব পশু বিনাশ ব্যতীত যজ্ঞ সম্পন্ন হয় নাঃ 
এবং দেবী পুজ। প্রতরতিহে পশু বলিদান প্রধান অঙ্গ বলির! নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে সাত্বিকী রাঞসিকী ভেদ নাই। কেবল ছুর্গোৎসবে নিরামিষ ও 
সামিব নৈবিদ্য সাহি? প্রাজগিক ভেদেব কারণ হইরাঁভে*। বরং বলিদান 
ব্যতাঁত প্রধান অঙ্গের হথানী হইতে পারে তজ্ঞন্য শক্ত পক্ষে তাহার অন্ু- 
কল্পও ধিধের নহে । তবে যাহারা ফল কামন। কনে না, তাহাদিগের অঙ্গ 
হানী হইলেও ক্ষতি নাই ) «ই খিধেচনার় কেহ কেহ বলিদান করেন না। 
ও কেহ কেহ কুগাচার না থাকা বণিরাই বনিদ।নে ক্ষান্ত থাকেন । ফলি- 
তার্থে বলিদানে দোষ নাই ও তাহাতে সাহিকী কন্মের ব্যাঘাত হয় না) 
এবং শাস্ত্রে নিষেধ হয নাই 3 এ খিগর মহামহেপাধ্য।র় রথুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
নাভ মৃহাশর ছুগোতসব তকের বলিদান প্রকরণে বিশেষ খ্চির করিয়া পিখি- 
ঘাছেন। তবে ছুবেব বিষন্ব এই ঘে, আধুনিক সভ্য মহাশয়ের কেহ কেহ 
অকারণে পশ্ড বধ করির। ভক্ষণ করেন) অথচ বলিদান করণ সময়ে পশ্ত 
হৎস! বড় দুষ্য ও নিষ্ঠ,রের কার্থ্য বলির প্রকাশ করিয়৷ থাকেন। এক্ষণে 
বিধেচনা করা ধাউক থে, কোন্‌ প্রকার পশু পক্ষী ও জলচর বলিদান, ও 
যজ্ঞের উপযুক্ত ও অন্ুপবুক্ত ; ত।হাতে বক্তব্য এই যে, পুর্বে বহুতর পশু পক্ষী 
ইত্যাদি যন্ত সাধনের নিমিত্ত বিধি নিলিষ্ট ছিল; তাহাব প্রত্যেকের স্বতন্ত্র 
মন্ত্র ও স্বতন্ব প্রকরণ ছিল। এক্ষণে তত্নমুদ্র(3 গ্রার লোপ হওয়াতে কেবল 
ছাগ পশড ও মেষ এবং মহিষ বলিদানের বিধি প্রচলিত এআছে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে পশু যাগাদি কন্ম না হওয়াতে অন্ত পশু-হিংনা কেবল অবৈধ হিংস! 
হুইয়। পড়ে । এজন্য অন্য পশ্ড বলিদান কর] কর্তব্য নহোঁ। তবে কতক- 
০ সাত্বিকী কর্মে বলদান ও নিরামিষ নৈবেদ্য, রাজসীতে বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য, 
হুর্গোৎসব তনত্বে লিখিত আছে । শ্রী বচনের ত।ৎপযা দ্বার! নির্ণয় হইবেক। 


+ তন্ত্র শাস্ত্রে অভিচারাদি কাধ্যের নিগিত্ত নাঁন। প্রকার বলিদাপের বিধি আছে তাহ। অন্য 
কাষ্যে নহে। 


১৪ 
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গুলি পণ্ড পক্ষী ও জলচর ভক্ষ্য ও কতকগুনি ভক্ষ্য নহে । ইহার তাৎপর্ধ্য 
এই যে, জগতে জীবের অভক্ষ্য কিছুই নাইঃ কেবল সাত্বিকী ও রাজসিকী 
ও তামসিকী প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়াতে এ এ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সকল দেশ ভেদ ও 
ব্যক্তি ভেদে এবং জাতি ও বর্ণ ভেদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ হইয়াছে । এ 
বিষয় ধর্মশাস্ত্রে ও ভগবদগীত! প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় 
তাহা আর লেখ গেল ন1। পূর্বাপর প্রচলিত আচার যাহ! ধর্মশান্ত্র সঙ্গত, 
তদৃষ্টে জান। যাইবেক যে, যে জাতির ও ব্যক্তির যে যে দ্রব্য তক্ষ্য ও অতক্ষ্য 
তাহ ধরন্মাধর্মের নিয়মের সহিত এঁক্য আছে ; অর্থাৎ যাহার যাহা ভক্ষ্য 
নহে, তাহা ভক্ষণে অধর্ম্ম, এবং তক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণে অধর্শখ হইতে পারে না। 
অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করাই শ্রেয়; অভক্ষ্য ভক্ষণ কর! উচিত নহে 
ইহাতে ইহকালে গীড়া হয় না ও পরকালেও দোষ থাকে না । এই সকল 
কারণে বিবেচন। করা যাউক যে, নান। প্রকার ধরন প্রচলিত থাকায়, ধর্মা- 
চরণের কোন নিয়ম আছে অথবা যথেচ্ছ! বূপ ধর্দ্াচরণ করা বাইতে 


পারে । 
অফ্টাদশ অধ্যায়। 


নান। প্রকার ধর্ম প্রচলিত মধ্যে কি প্রকার ধন্মাচরণ কর৷ 
কর্তব্য, তাহার নির্ণর ও স্বেচ্ছাচার অনৌচিত্য | 
ভগবদগীতার ১৬ অধ্যায় ২৪ গ্লোকে আছে যে, ধিনি শান্ত্রবিধি উল্লজ্ঘন 
করিয়। শ্বেচ্ছাচার রূপে চলেন, তাহার ইহকালেও স্থখ নাই এবং পরকালেও 
সদগতি লাভ হয় না। এবং স্বধর্মে নিধন হওয়াও ভাল, তত্রাপি পরধর্মম 
ভয়াবহ প্রযুক্ত তাহ! আচরণ কর! কর্তব্য নহে । এই বিধি সকল দেশের 
ও সকল লোকের এবং সমুায় বর্ণের ও জাতির উপকার-জনক॥ ইহার 
তাৎপর্য এই থে, ধর্থাধন্্ পরকালের এবং ইহকালের উপকার ও অপকার- 
জনক। পরকাল যে আছে, তাহ! পূর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে্ছ। যদ্যপি 


*. এই ভাগের ৩র অধ্যায় দৃষ্ট কর । 
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ক্ষম! ধৈর্যা, ইন্দ্রিয়, সংযমন, অহিংসা, সত্য, দান ও অচৌর্য্য এবং প্রতিষ্ঠা ও 
পরোপকার, এই ধর্শ সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে । কিন্তু পান, 
ভোজন, বিবাহাদি সংস্কার ও দেবপুজা, পিতৃশ্রাদ্ধ; ব্রতোপবাসাদ্ি এবং 
ঈশ্বরের উপাসন। সর্বত্র একরূপ নহে, তাহা পৃথকৃ-পৃথক্‌-রূপে চলিতেছে । 
ইহার কারণ অনন্ত শক্তিমান ও অনন্ত কীর্তিমান্‌ পরমেশ্বর অনন্ত কার্ধ্য 
সাধনের জন্য নানাপ্রকাঁর ধর্মাচরণের নিয়ম করিয়াছেন ; কিন্তু যে জাতির 
ও যে দেশের বং ব্যক্তি ভেদের যে পান ভোজনাদি ধর্ম নিরূপণ করিয়া- 
ছেন, তাহাই স্বধর্ম ১ ও তাহার ব্যতিক্রম আচরণ করিলে ঈশ্বরের নিয়ম 
লঙ্ঘন করা হয়ঃ এবং তাহাতে পাপ জন্মে। যদিচ ঈশ্বর এক বস্তু এবং 
তাহাকে যে ব্যক্তি যে ভাবে উপাসন! করে, তাহ। ভক্তি সহকারে করিলে 
সকলই তাহার তুষ্টিজনক হয় বটে? কিন্ত উপাসনার পথ পৃথক রূপে 
নির্দিষ্ট আছে, তাহ স্বধন্শীচরণে থাকিয়। করিতে হয়। যেরূপ নানা 
পথগামী নদ নদী সকল সমুদ্রে গমন করে, অথচ তাহাদ্দিগের পথ সকল 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রহিয়াছেঃ তাহার! স্ব স্ব পথে অতি শ্রীত্র গমন করিতে পারে 8 
তন্দ্রপ শ্বধন্্রীচরণে থাকিয়। ঈশ্বরের উপাসন] করিলে অতি শীঘ্র মুক্তি লাভের 
সম্ভাবনা হয় । যদ্দি বল যে, সকল ধন্মাচরণে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারিলে, যে ব্যক্তি যে ধর্াচরণ করুক না কেন, তাহাতেই মুক্তি ফল লাভ 
করিতে পারিবেক ; তবে শ্বধন্মম ও বিধর্মের আচরণে প্রভেদদ কি? তাহাতে 
বক্তব্য এই যে; স্বধর্ম ত্যাগ করিলে ধর্মের অবমানন। কর! হয়। কেনন! 
স্বধন্্ন ভাল নহে, পরধর্ম্ম বিশ্বাস্ত ; এই উদ্বেশেই লোক ধর্ম ত্যাগ করিয়। 
পরধর্ম্ে ধর্ম বুদ্ধি পুর্ব্বক তাহাই আচরণ করে? স্থৃতরাং পবিত্র বস্তু যে ধর্ম 
তাহার নিন্দা করা হইল। পরস্ত স্বধন্ম ভাল নহে, পরধর্ম ভাল, এ কথ। 
মুখে উচ্চারণ না করিলেও কাধ্যতঃ তাহাই ঘটন] হইয়া পড়ে । অতএব 
স্বধন্মই হউক বা পর ধর্মই হউক, ধর্ম নিন্দা কর! মহাপাপের কার্ধয, তাহার 
সন্দেহ নাই। কেনন। রাজনিয়ম সকল মুখে নিন্৷ না! করিয়াও যদ্দি কে 
ব্যবস্থা উল্লজ্বন করিয়1 কার্ধয করে, তবে কি সে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না ? অবস্তই 
প্রাপ্ত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। তদ্দ্রপ স্বধন্ম ত্যাগ ও পরধন্্নাচরণ অতিশয় 
ভয়াবহ তাহারও সন্দেহ নাই। বিশেষত: ঈশ্বর আনির্বচনীয় বস্ত, তাহার 
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উপাসনার দ্বারা ফললাভ চেষ্টা করিতে হইলে ধন্দীচরণে থাঁকির়] মনঃ- 

যোগ দ্বার উপাসন| করিতে হয়, তাহাতে বনহুদ্দিন উপাঁসন। না করিলে 
তাহার তুষ্টি জন্মাইতে পারা যায় ল1$ বরং ধন্মাচরণের প্রতি আগ্রে দৃঢ় 
বিশ্বান না হইলে উপাসনার পথ নির্ণর হয় না। কেবনা কি প্রকার মুন্ডি 
চিস্তা "করিতে হইবেক, এবং তাহার শরীর রক্ষাথে পান ভোজন কি রূপ 
করিতে হয় ও উপাসনার দ্রব্যাদ্িই বা কিরূপ আবশ্যক ইত্যাদি নানাপ্রকার 
বিষয় নির্ণয় করিয়া নিয়ম পূর্বক শুচি থাকিরা উপাসন1! করিতে হয় ও 
নতুবা কিছুই হইলত পারে না* তাহাতে যে ব্যক্তি স্বধর্্ম ত্যাগ কারর়; 
অন্য ধর্্মাচরণ করে তাহার দেই ধর্ম অবলম্বন কবিয়! তপ্তি সাধন হয় না। 
কেনন। ধর্খের প্রতি তাহার বিশ্বাসের অভাব হেত আব একটী অন্ত ধন্মে 
যাইতে হয়ঃ তাহাতেও কোন্‌ ধন্দ ভাল তাহ বে নির্ণয় করিতে পাবে নাঃ 
তাহার চিরকাল ভাল ধর্ম অন্ুনন্ধান করিতেই কাল গন হয় : তাহাঁৰ 
ঈশ্বরের উপাসনা করা না ঘটরা কেবল সেই জন্ম বিফল হইতে থাকে; 
কথনই কোন ধর্মে আন! জনে নাঃ এবং ধন্মের প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলেও 
ভক্তি হয় না, ও ভক্তি বাতী5 ঈশরেব উপাসনা বিফল হইয়া যায়। ধেমন 
কোন ব্যক্তি বহুদিন একস্তানে বাস করিলে তথাকাৰ প্রতিবাসী লোকদিগের 
সহিত যেরূপ প্রণয় হয়ঃ প্রত্যহ নুন নূতন গ্রামে বাস করিলে তগাকাৰ 
লোকের সভিত তন্রপ প্রণয় হর না। এবং অন্ন কলতে দৈরতা ঘটে। 
তন্দ্রপ পুর্বধন্ম ত্যাগ করিয়া! নৃন ধর্মীটরণেও ঘটিয়! থাকে । ফেমন দীডিত 
বান্তি একট ওবধ দীর্ঘকাল মেবন না কবির! প্রত্যহ নৃনন ওনধ সেবন 
করিলে কোনক্রমে রোগ শান্তি হয় না, তন্রপ ভব-বেখগ শান্তির নিমিত্ত 
সর্বদা ধর্ম ভ্যাগ করিয়া নৃভন নৃন্ধন ধরন্মগ্রহণে এ রোগ শান্তি হইতে পারে 
না|) বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে । আরও দেখা ঘাঁউক যে, জীবন অতি অনিত্য 
ও অচিরস্থায়ী, অথচ ঈশ্ববের আরাধনার দ্বারা শান্তিলাঁভ করাও নিতান্ত 
আবশ্যক; এনতাণস্থ্াত্ব স্বধর্ম্মে থাকির। যেরূপ অতি শীঘ্র শান্তিলাভ হইতে 
পারে, তন্রপ পরধর্ম্মের দ্বারা হইতে পারে না। কারণ পুর্ব পরুষের 
এবং সমধর্মারলম্বী ও মববর্ণ প্রতিবালীদিগের আচরণ দে স্ব-ধন্থ কি, হাহ] 


পস্পপ্পী পা শিশীশিস্প শাশীশীস পিপাসা পি াপ্তপাপসপ 


কক এই মঠ দুর্বদেশেই প্রচলিত আছে । ঃ 


সী শশী পপ পক হর সপ সপ 








১৮শ নধ্যায়] জ্ঞাঁনতত্দর্শন | ১৮৯ 


এক প্রকার অভ্যাস হইয়! যায়, প্রায় শান্ত দেখিবার অধিক প্রযোজন থাকে 
না। কিন্তু পরধন্ম অবলম্বন করিলে এ ধর্মের মর্শ কি ও ত্তাহার শাস্ত্র এবং 
ব্যবহার জানিতে ও শিক্ষা করিতে তেদ্বযতীত ধন্দমাচরণ হয় না) অধিককাঁল 
সাপেক্ষ হয় £ কিন্তু ইহার মধ্যে অনিত্য জীবন শীঘ্র ধ্বংস হইলে কিছুই 
হয় না, কেবল স্বধর্ম তাগ মাত্র ঘটনা হইয়1 পরিণামে নরকভোগ করিতে 
হয়। আরে দেখা যায় ষে, কোন ব্যক্তি স্বধন্ধম পবিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় 
ব1 খিজাণীয় ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাতেও তদ্দেশবাসী ভদ্র সমাজের 
লোকের তাহ1র সহিত একত্রে উপবেশন পূর্বক পান ভোজন ও বিবাহাদি 
কাধ্য করেন নাঃ এবং সময়ে সময়ে ঘণ। : প্রদর্শন করেন? এমতাবস্থায় 
ইহকালে'ও যাতনা ভোগ করিতে হয়; অতএব স্বধন্মন ত্যাগ ও পরধর্্ম গ্রহণ 
করা নিতান্ত অকর্তব্য। তবে যদ্দি কোন ব্যক্তির দৃঢ় প্রারন্ধ বশতঃ স্বধন্শ 
ত্যাগ হইর। পরধর্মম গ্রহণ করা ঘটিঘ। উঠে; তাহার কর্তব্য এই যে, তিনি 
তদ্ধন্ম্ে থাকিরাই ঈশ্বরেব আবাধন1! করেন $ তাহার আর অগ্ত ধন্দেব আচ- 
রণে কিন্বা পুনরায় পূর্বধন্ম্ে আসিবার চেষ্টা করা অথবা পুর্ববধন্মাবলক্বী 
অন্য ব্যক্তিদিগের সহিত পান ভোজনাদি কবিয়া তাহাদিগকে দূষিত ও ধর্ম 
ভ্রষ্ট করা উচিত নহেঃ তাহাতে সমধিক পাপ ঘটনা হয়। আমাদ্দিগের 
শান্্স মতে কোন ব্যক্তিকে ম্বধর্ম ত্যাগ করাইলে মহা-পাপ জন্মে। কিন্তু 
বিদেণীয় ও বিজাতীয় লোক সমাজের মধ্যে ইহার বিপরীত প্রথ। প্রচলিত 
থাক। দেখা যার । অর্থাৎ তাহাদদিগের ভিন্ন ধন্মাবলম্বী ব্যক্তি দ্িগকে 
স্বধন্ম ত্যাগ করাইয়া নিজ ধন্মবে লইতে চেষ্টা করেন। ইহাতে বিবেচনা 
হয় যে, সনাতন বৈদিক আচার-সঙ্গত হিন্দ ধন্মহি আদি? এবং ততিন্ 
সকল ধর্মই আধুনিক ; কেনন। হিন্দৃধর্্মাবলম্বী অধিক লোক পুর্র্ব হইতে 
থাকার তাহার! ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোককে হিন্দু ধর্মে লইতে চেষ্টা করেন নাঃ 
এবং তাহা লইবাঁর বিধিও শাস্ত্রে নাই। অন্য ধন্মাবলম্বীর। হিন্দুদ্দিগকে 
নিজ ধন্মে লইয়া লোক শ্রেণি অর্থাৎ অদ্যাপি সমাজ বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে- 
ছেন; এবং তাহাতে তাহাদিগের মত্তে দোষ হইতেছে না। ইহাতে হিন্দু 
ধর্ম যে, আদি তাহার আর সন্দেহ নাইস্*। ষদদি ব যে, একজাতীয়দিগের 


& এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ৯ ও ১২ অধ্যায় দৃষ্ট কর। 


১৯৪ জ্ঞানতত্বদর্শন। ও়ভাগ 


মধ নানা প্রকার ধর্ম প্রচলিত $ অর্থাৎ হিন্দুিগের মধ্যে শাক্ত; শৈব, 
বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ॥ এবং প্রতিম। পুজা, ঘটশ্থাপন ইত্যাদি 
নান! প্রকার প্রচলিত থাকায় কর্তব্য কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, স্ব স্ব 
কুলচার অনুসারে যে ধর্দমাচরণ হইয়া আপিতেছেঃ তাহাই আচরণ করা 
কর্তব্য। এই বিষয় কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতে আছে মহাঁজনগণ 
যে ধর্াচবণ করিয়াছেন) তাহাই করা কর্তব্য) কিন্তু ইহার সহিত মন্থুর 
৪ ওঁ অধ্যায়ের ১৩৮ শ্লোকে* এরক্য করিলে মহাজন শব্দে পিতৃপিতামহাদি 
বুঝায়; কেনন। এ শ্লোকে আছে যে, বহুবিধ ধর্ম্শান্ত্রানুসারে ধর্ম প্রচলিত 
থাকাতে পিত। ও পিতাষহগণ যে ধর্মাচরণ করিয়াছেন), লোকের তাহাই 
করা কর্তব্য; এবং তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। অতএব পিতৃ 
পিতামহ ব্যতীত মহাজন অন্য ব্যক্তির পথাবলম্বন কর উচিত নহে। 
কারণ ধর্ত্মাচরণকারী মহাত্মা সকলেই মহাজন; কেহ ন্যুন নহেন ও 
তবে তাহার মধো কোন্‌ ধর্ম আচরণ করিবৰেক ইহার দংশয় ছেদ হয় না। 
বিশেষতঃ মহাভারতের বচনের+ প্রকৃত অর্থ করিলে এই সিদ্ধাত্তই হইতে 
পারে। পরস্ত পুরাণ অপেক্ষা স্থৃতির ব্যবস্থা বলবতী; কেনন1 স্মৃতি 
ব্যবস্থাশাস্ত্র; তাহার সহিত পুরাণের এঁক্য রূপে মীমাংস! কর! কর্তব্য। 
যদি বল যে, মন্থুর বচনে পিত। ও পিতামহার্দির পথাঁবলম্বন করিতে বলাব 
কারণ কি? তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে, পিতা যদি হঠাৎ বিজাতীয় বর্দাচরণ 
করেন অথবা তাহার মৃত্যু হইলে তৎ পুত্রা্দির বালক থাকা! প্রযুক্ত তাহাব 
গ্ররুত ধর্ম কি ছিল, তাহ যদি জানিতে ন! পারে; তবে পিতামহাদি বংশ 
পরম্পরায় ক্রমাগত প্রচলিত ধর্ম আচরণ করা কর্তব্য; তাহা জানিতে ন! 
পারিলেও অগত্যা মাতামহাদির ধর্মাচরণ করা উচিত ? নতুবা ধর্মের নিষ্ঠা 
থাকে না । এইরূপ পিতৃ পিতামহাদির ধর্মাচরণ কর! অতি সহজ, কেনপ1 
এই ধর্নাচরণ করিতে হুইলে প্রায় নিয়ম কিছু শিক্ষা করিতে হয় না; 


225৫2248-6--249-222222225555585558555522 
* যেনান্য পিতরো। য।তা। বেন ষাতাঃ পিতামহাঃ। তেন ষায়াৎ »তাং ম্গং তেন গচ্ছ- 
শ্নরিষাতে ॥ মনুর চতুর্থ অধ্যায় ১৭৮ ক্লোক। 
1 বেদ! বিভিন্নাঃ ক্ষুতয়ে। বিভিন্ন নাস মুনির্যসা ম.ং ন তিন্নং। ধর্দস্য তত্বং নিহিতং 


* গহায়াং মহাজনো! যেন গতঃ স পন্থা, ইতি মহাভারতে বনপর্বে। 


১৯শ অধ্যায়] জ্ঞানত দর্শন । ১৯১ 


কারণ বাল্যকাল হইতে একরূপ বদ্ধমূল সংস্কার হইয়! থাকে । তবে ছূর্ভাগ্য- 
বশতঃ বাহার ধর্মের প্রতি আস্থা না থাকে, সে ব্যক্তি কেবল কুতর্কেব বশ- 
ব্তী হইয়া অপঙ্গত ছিদ্রান্বেষণ করে ॥। এবং কেহ কেহ বলেন যে, পিত। 
যদ্দি দ্থ্য থাকেন) তবে পুত্র কি দ্য হইবেক? এই তর্ক অতি অকিঞ্চিত্, 
কেননা এই বিষয় এইরূপ মীমাংসা হইতেছে যে, কেবল নান প্রকাব 
শাস্ত্রের হারা ধন্মের নান। প্রকার পথ থাকাতে িভৃপিতামহের ধন্ম আচরণ 
করিবেক $ যাহ! শাস্ত্র অনুপারে ধর্শশ নে) তাহ! আচরণ করিবেক না» কিন্ত 
বন্থ্যত। কোন দেশেরই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম কর্ম বলিয়। নির্দিষ্ট হয় নাই । 
এবং পিতা কোন কারণ বশতঃ কোন সময়ে শান্ত্র বহিভূত্তি কোন বর্খ 
করিয়া থাকেন, তাহাও পুত্রাদ্দির বৈধরূপে প্রতিপালন করিতে হয় না ॥ 
যেমন এক গুহস্থের বাটীতে একটা ছুষ্ট বিড়াল ছিল, শ্রান্ধের সময়ে দ্রব্যাদি 
ভক্ষণ করে বলিয়! তাহাকে বান্ধিয়। রাখিত ; ইহা কোন শান্ত্র সঙ্গত নহে 
অতএব পুত্রেরা শ্রাদ্ধ করণ সময়ে, পিতার অন্ুকরণরূপ যেন একটী বিড়াল 
বান্ধিয়! না রাখেন। অর্থাৎ তাহা ধর্ম কর্ম নহে । তবে পিত। পিতামহ 
যদ্দি শাক্ত অথব। শৈব ব। বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী থাকেন; তবে পুত্রাদির 
তাহাই হুওয়। উচিত; এবং তাহার! হিন্দু হইলে পুত্রার্দির তাহাই হইবেক। 
যদি বংশে বলিদানের প্রথ| না থাকে, তবে তাহ! কর! উচিত নহে। এবং 
বৈধপান ভোজন পুর্বান্ুরূপ কর। উচিত। ইত্যার্দি বহুৃতর বিষয় আছে 
তৎ সমুদায় বিবেচন। করিয়! পিতৃ পিতামহাদ্ির কুলাচারোচিত ধন্মাচরণ 
পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসন। কর! কর্তব্য ; স্বেচ্ছামতে চল। উচিত নহে; তাহাই 
পিদ্ধান্ত হইল । এক্ষণে স্ত্রীলোকের কোন বিশেষ ধর্ম আছে কি না, তাহা 
আলোচন। কর! যাউক। 


উনবিংশ অধ্যায়। 





স্ত্রীলোকের ও 'বালকের ধর্ম কি, তাহা নির্ণয় | 


যে দেশীর ও যে জাতীয় পুরুষের ষে প্রকার ধর্মীধান্মের ব্যবস্থা আছে? 
স্ত্রীলোকেরও তন্দরপ ধর্মাধন্মের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে । তবে স্ত্রীলোকের 
একটী বিশেষ ধর্ম নিরূপণ হইয়াছে অর্থাৎ পাঁতিব্রত্য ধর্ম। তাহাতে 
স্ত্রীলোক পতিপরায়ণ। হইলে তাহাদিগের অন্য কোন ধর্মমাচরণের প্রয়োজন 
নাই* | এবং যাহাতে রান্গ দণ্ড হইতে পাবে, সেইরূপ অধর্ম কর্ম বাতীত 
অন্য অধন্ম কর্মও কিছু নাই। যদ্যপি পতিত্রতাদিগের রাঁজ-দগ্ডোচিত 
অধন্ম কর্ম হইবার সম্ভাবনা! নাই কিন্তু প্রাবন্ধ বশতঃ ঘটনা হইতেও 
পারে; এজন্য প্র কার্য বজ্জিত আছে। তত়িন্ন স্ত্রীলোকদিগের পাতিব্রত্য 
ধর্মের অন্তর্গত ক্ষমা) ধৈর্য্য) দয়া) সত্য ও অহিংস! প্রভৃতি নকল ধর্মই আছেঃ 
অর্থাৎ ইহা তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কার্ষ্ের ন্যায় হইয়। পড়ে। ধদি বল 
যে; স্ত্রীলোকের প্রধানতঃ এই একটা বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট হইবার কারণ কি? 
তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় সৃষ্টি করিয়াছেন বটে; 
কিন্ত তন্মধ্যে স্ত্রীকেই শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন । কেননা! জগৎ কার্যে যাহার! 
অধিক কষ্ট সহা করে ও অধিক শক্তি ধারণ করে, যাহা'দগের ক্ষমা) ধৈর্য্য, 
ও দয়! অধিক তাহারাই শ্রেষ্ঠ । তাহাতে জীলোকের এ সকল গুণ সমধিক 
থাকাতে তাহারাই শ্রেষ্ঠী। বিশেষতঃ স্ত্রীপুকষ সংযোগে যে সম্তান হয়) 
তাহাতে পুরুষ সুখ সম্তোগে তৃপ্তি লাভ করিরাই নিশ্চিন্ত থাকেন) স্ত্ী- 
লোকের দশম মাস পর্য্যন্ত সত্তানটীকে উদর মধো ধারণের কষ্ট সহা করিতে 
হয়। যাহ] কদাপি পুরুষের দ্বারা হইতে পারে না। যদ্যপি শিক্ষাচরিত, 
কর্ম সকলেরই মান হইতে পারে; কেনন। শ্রম সহকারে যে যাহা শিক্ষা 
করে, অথব! অন্যান্য কষ্ট সহ করে, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ তুল্যরূপে কার্য 


মন্থু ৩য় অধ্যায় ১৫৫ হইতে ১৬২ গ্রোকে স্ত্রীর কর্তৃব্য। 
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সাধন করিতে পাঁরে ।” কিন্তু উদরে সন্তান ধারণ রূপ কষ্ট সহ কখনই 
পুরুষের হওয়ার সম্ভব নহে। ইহা স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণ ঈশ্বর কর্ক 
গ্রদত্ত হইবাতে তাহার্দিগকে শ্রেষ্ট বলিতে হইবেক। বিশ্যেতঃ সাধবী 
স্ীলোক্র ক্ষমা ধৈর্য্য দয়া সচরাচর পুরু 'ক্পেক্ষা অধিক দেখা যায়, 
তাহাতেও তাহার! শ্রেষ্ঠ; তজ্জন্ত মন্ুর ৩ম অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক হইতে 
৬২ শ্লোকে লিখিত হইরাছে যে, বসন ভূষণ ও ভোঁক্ষা ভোজ্য দ্বারা শ্ীলোক 
পুজনীয়া ; এবং*তাহারা পুজিতা ন! হইলে অমঙ্গল ঘটনা হয়; ও পুজিত! 
হইল মঙ্গল সাপন হর । আরও দেখা যাঁয় যে, যেরূপ এ দেশের ধর্ম শাস্ত্রে 
বিধি আছে ; তদ্রপ অন্যান্য দেশেও আছে, তাহাদ্িগের ব্যবহার দৃষ্টে 
প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এইসকল বিশেষ কারণ যাহা সচরাচর 
দেখ যার সেই সকল কারণে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠা ; এজন্য তাহার দিগের 
একটী পাতিক্রান্য ধন্ম থাকিলেই অন্য কোন ধর্মের প্রয়োজন নাই ॥ যদ্যপি 
স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠ। বলিয়া নিদিষ্ট হইরাছে; কিন্ত প্র স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী 
হইলে এককালীন হীন অপেক্ষাও হ্ীনতর! হইয়! পড়ে। যেমন হুগ্ধ অতি 
উত্কৃষ্ট বস্ত, তাহাতে গোমৃত্র মিশ্রিত হইলে তাহ]! এককালীন নষ্ট হইয়া 
যার, তক্রপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক নিতান্ত হীন ও অকর্ম্রণা হইয়! যায়। 
কেনন। ব্যভিচারিণীর ক্ষমা, ধের্্য, দয়ধীর লেশ মাত্রও থাকে না। তাহার 
উপপনির বশবঞ্তিনী হইয়া? নমস্ত গুণে জলাঞ্লি দিয় পতি পুত্রের প্রাণবিনষ্ট 
করণ আদি মহাপাঁপে লিপ্ত হয়; এবং নপকে বাস কবে; ও তাহারা প্রায়ই 
গর্ভপাত করিরা থাকে , সেই কই সহ কবে না) যদ্িচ কেহ কেহ গর্ভ ধারণ 
করিরা সন্তান রক্ষা কবে; কিন্তু এঁ সন্তান বৃথ। হইয়। পড়ে। যেহেতু এ 
রূপ পুত্রের সকল দেশেই জারজ সন্তান নামে খ্যাত হইর] জঘন্য ভাবে 
কালযাপন কবে $ ও তাহাদিগের শ্রাদ্ধ তর্পনের অধিকার থাকে না ১ যদি 
বন। যায় যে, তাহাদিগের কৃত শ্রাদ্ধ, উত্পাদক ব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে ? 
কিন্ত তাহা বল! যায় না $ কারণ বে মন্ত্রের প্রভাবে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পিতৃলো- 
কের তৃপ্তিকর হয়, সেই মন্ত্র পাঠ কর! জারজ সন্তানের বিধিসিদ্ধ অধিকার 
না থাকার এ দ্রব্য দান বিফল হইরা যায়। বিশেষতৃঃ, ধর্মকামন। ব্যতীত 
অবৈধ সংযোগে পুত্র উৎপন্ন হইলে এঁ মন্ত্রের গুণ প্রকাশ পায় না। যেমন 
২৫ 
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বিছ্যতীয় যক্ত্রের সংবাঁদ প্রেরণ হয়, তাহার বিছ্যুতীয় পদার্থের অভাব হইলে 
আর সংবাদ চলে না, তজ্রপ মুল ধর্ম সংক্রান্ত বিধির অভাবে অশুচি ব্যক্তির 
মন্ত্রপাঠ কর্মণ্য হয় না; তবে খঙ্গরিক নিক়মান্সাবে সাধবী স্ত্রীর গর্তজাত 
সন্তান প্রকত প্রস্তাবে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তিমাধন হয়) তাহার 
সীমাংস' গর্বে করা হইয়াছে । অতএব স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে তিনি 
সর্বপ্রকারে নিকষ্টা' হসেন? তাহার সন্দেহ নাই । কেনন। যিনি যে গুণে 
পুজিত, তাহার সেই গুণের অভাব হইলে তাহার সন্ত্রম থাকে নাঃ তদ্রপ 
স্ীলোক কেবল পাতিব্রাভ্য ধন্মাচরণে সমধিক মান্তা ; তাহাঁব অভাব হইলে 
আর তাহাব সল্ম থাকে না। এক্ষণে সাধবী স্ত্রীর লক্ষণ কি তাহা দেখা 
যাউক। জাধবী স্ত্রীর লক্ষণ এই যে, খিধিপুর্ধক ধিবাহিত পতির সেব! 
কব) ও শতি ব্যতীত কার-মনোবাক্যে পব-পুকষ্ক পতি ভাব না করা; 
ও পতি হর্ষ হইলে হর্ষিত।) এবং ছুঃখিত হইলে ছুঃখিতা ; এবং পতি বিদেশ- 
গামী হইলে সর্দদা মান্ন তাহার চিন্তা করা এবং বাহে মিয়নাণা ও 

শ্লানবদন! হওর1, ও পভির মৃত্যু হইলে সহ-গমন, অথবা যোগাবপন্বনে 
প্রাণ ত্যাগ কর[7 কিন্বা চির-কাল বরহ্মচর্ধ্য-ব্রতে থাকির! পতির পারলোকি ক 
উপকার করাই স্বাপবীস্ত্রীর লক্ষণ । তন্নিদিন্ত অপুত্র। স্ত্রীলোক পতির ধন- 
ভাগী হইর! থাকে ও দৃহ্য অন্তে স্বর্গে গনন করে। শান্্ে এই বিধি শির্দি ই 

হইবাছে। তাহাতে পতিপরায়ণাদিগের প্রধান গুণ পর-পুরুষ সংসর্গ ন। 
করাই হইতেছে । কেনন। এ কার্য ঘটলে আর আব সকল গুণই বুথ! 
হইয়া পড়ে । যেমন ছিদ্র কুম্তে জলথাকে না; তন্ধপ সকল গুণ অভাব 
হইয়া পড়ে। পাতিব্বাত্য ধর্ম্মের অর্থ এই যে) পতিই একমাত্র ব্রত যাঁহার, 
সেই পতিব্রতা ; তাহার কি প্রকারে পতিনেবা করিতে হয় তাহ! লেখ! 
বাহল্য। অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থান্ুসারে পান ভোজনাদি প্রস্তত এবং 
বাক্য প্রতিপালন প্রভৃতি প্ররোজনীর কার্ধ্য সাধন ; পতির মৃত্যু হইলেও 
অব্যনিচারিণীরূপে পতির উপকার করাই উদ্দেশ্য । এই ধর্ম সমুদায় সভ্য- 
দেশে ও সভ্য জাতীয়দিগর মধ্যে উত্কষ্ট-ধন্ম বলিয়। প্রচলিত আছে ।* 


* পাতিত্রাতা-ধর্শ কাশীধ্ের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বণিত আছে, তাহ! দেখিলে জান। 
যাইবেক। 
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তবে কোন কোন দেশে ও জাতিতে স্বামীর মৃত অস্তে পুনর্বার বিবাছের 
প্রথা প্রচলিত আছে? তাহ। সাংনারিক কার্ধযা চলিবাঁর জন্তই হইয়াছে ॥ 
কিন্ত শান্্রসম্মন্ প্রত্ত্রীরা' পাতিব্রাত্য ধন্মের ফল পাইতে পারে না) কেননা 
প্রগমতঃ.যাহাকে ধন্দান্থুনারে পতিত্বে বরণ কর! হইয়াছে তাহাতে এক নিষ্ঠা 
থাকাই ভক্তির কার্ধ্য ; এবং তাহাতেই পরকালে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয় 
নতুব। ভর্তীস্তব করিলে কখনই তাহ হর না। বিশেষত: মনূতে আছে যে, 
সাধবীস্ত্রীদগের পুনর্রিবাহ হইতে পারে না; ইহার তাত্পর্যা এই সে, 
স্ত্রীকপোকেব ভর্তান্তর হইলে পাতিব্রাত্য ধন্মের অভাব হইব পড়ে । তা 

দ্বিতীয়বাব বিবাহ হইলে জাতি ও দ্বেশ ভেদে ব্যভিচার দোষ খন ভয় 
বটে ঃ তাহ। সমাজ পিদ্ধ হইতে পারে কিস পরকালে তাহাতে সা্গতিলাভ 
ভযষ না) যদি বল যে, অসহনীয় কাম ধাতন] সহা করা ঢঃসাধ্য, উহাতে 
ভন্বান্তর নিষেধ হইলে সমাজ উচ্ছিন্ন ঘাস ও শাবীবিক কষ্টকব হইয়া থাকে 
কিস্ কাম দমন বাতীতও পরকালে শুভ হন না। জ্জন্ত মনেক দেশের 
জী-পুরুষ আদৌ বিবাহ না করিয়া আজন্ম মবণ কাল পর্য্য্ত কম যাতনা 
সহা কবিয়া খাকে। বদি বলে) এদেনীয় শান শন্ুসাবেও পুর্বে বিপনার 
বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে নিষেদ হওয়ার বা কারণ ক? তাহাতে 
বন্তব্য এই মে, পূর্বকালে অক্গত-ঘোঁনি বিধবা স্ত্রী বিবাহ নিথি প্রচলিত 
ছিল বটে; কিন্তু তাহাতে তাহার পাতিবান্য ধন্ম রক্ষা হত না । তবে 
গ্রবুন্তিপন্মীবলন্থিনী স্ত্রীলোক ষে পতির সঙগামিনী হইহত এবং ব্রন্মচরধ্য বত 
অবলম্বন কবিতে অশক্ত। হইত সেই প্রকার অক্ষত সোনি হা7াদ পুলব্বাৰ 
বিবাহ করিত ; তাহার কারণ এই থে, এ স্্ীলোক পর্তিকে জানিতে এবং 
সহবান শ্ুখ অনুভব কবিতে ও পতিপরায়ণা হইতে না পারা; বিশেষতঃ 
বীর্য।পাতাদি দোষে দূষিত না হওবায়; বালিকা বিধবাব পুনর্ভতৃগ্রহণের 
আদেশ ছিল, তাহাও সমাজ সিদ্ধ মাত্র, কিন্ত পরকালের শুভকর ছিল ৭1; 
এনং মাঁহানিগের বীর্দাপাতাদ্দি সংঘটন হইত, তাহ;ন.গর পুনর্বিবাহে দ্বিচা- 
ফ্িণী দোষ হওয়াতে সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল) অপিচ পুত্রবততী স্্রী...!কের ত 
কথাই নাই ; কেনন। যাহার পুত্র অর্থাৎ ভর্তার অংশ,ব্্তমান খাকে তাহার 
স্বামীর মৃত্যু হওয়াই গণ্য করা যাইতে পারে না; কেননা আত্মাই পুন 
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ক্পে জন্মগ্রহণ কবে, ইহাই শীন্ত্রলিদ্ধ* । তবে অক্ষত-যোনি-বাঁলি কা-বিধ- 
ৰাঁর ষে বিবাহের রীতি ছিল, তাহাঁও কলিষুগে রহিত হইয়াছে । কারণ 
এই যে, কলিযুগে সাধবী স্ত্রী প্রায়শ অভাব হইবেক জানিয়। এঁ রূপ বিধি 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল ; কেননণ অক্ষতযোনির বিবাহের বিধি চলন থাকিলে এ 
উপলক্ষে পতিসহবাদিনী এবং পুত্রবতী বিধবার পুনর্ভতৃগ্রহণ করিবেক ॥ 
তাঁহাতে এককালীন পাধবী স্ত্রীর অভাব হইবেক। পরস্ত অধুনা স্ত্রীলোক 
সকল যে প্রকার স্বাধীন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে) ইহাঁতেও ক্রমশ সাঁধবী 
স্ত্রীর অভাব হইবার নিতান্ত সম্তাবন। জানিয়া মহাত্মারা বিধবার বিখাহ 
রহিত করিবার বিধি কবিয়া ছিলেন। যদ্যপি বিধবার বিবাহ হইবার 
সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতানুসারে হিন্দু-সমাজ রাজনিয়ম বিধি-বদ্ধ 
হইয়াছেঠ কিন্তু সাধুমাজে সর্ধত্র পরিগুহীত হয় নাই; তবে কাল 
সহকারে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় নাঁ। যদি বলযে, পুরুষের! 
স্রীর মৃত্যুর অন্তে অথব!1 অন্য স্ত্রী সত্বে বিবাহ কবেন কেন? তাহাতে 
বক্তব্য যে পুরুষের পুত্রের নিতান্ত আবশ্তক বিধায় স্ত্রীর মুত্যু হইলে 
অথব! পুত্র না জন্মিলে স্ত্রী সত্বে ও অন্ত স্ত্রীকে বিবাহ কর! বিধি সিদ্ধ 
বটে; কিন্তু কামতঃ অনেক বিবাহ টৈধ নহে; তাহা পরকালে 
অশুতকর হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই । যদি বল যে, অহল্যা, দ্রৌপদী, 
কুত্তী, তারা, মন্দোদরী ইহার! পুরুষাঁন্তর ভজনা করাতেও তাহাদিগের 
নাম শরণে পাপ নাশ হয়, ইহার কারণ কি? তাহাতে বক্তবা এই 
যে, গৌতম-পত্রী অহল্যা সাধবী ছিলেন, ইহা রামায়ণ ও আন্তান্ত পুবাণে 
আছে; তাহাতে ইন্দ্র-দেব ছলন! করিয়া গৌঙমের বেশ ধারণ কবতঃ 
তাহাতে উপগত হুয়েন। তজ্জন্ত গৌতমের শপে ইন্দ্রের শান্তি হইয়াছিল । 
কিন্ত অহল্য। ইন্দ্রকে কোন শাপ প্রদান না করায় গৌতম তাহাকে শাপ 
দিয়াছিলেন যে, অহল্যা পাষাণবৎ হইয়! থাকিবেন। তাহাতে অহঙ্যার 
রোদনে তাহাকে নিরপরাধিনী জানিয়! খষি অনুগ্রহ করতঃ এই রূপে 


* আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি বেদ স্ুত্র।॥ঠ এবং মহাভারতে শকুত্তলার উপাখ্যান দুষ্ট কর। 
1 পরাশর সংহিতার ঝচছনর অর্থ দ্বার! যে ভর্ভাগেয়র ব্যবস্থা মীমাংসা! হইয়াছে তাহ! 
বাগ্দত্তা কন্যার প্রতিব্যৰস্থা বলিয়! অন্যান্ত পঙ্ডিতেরা যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত । 
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শাপান্ত করিরা ছিলেম যে, ভগবান বিষ্ণুর অবতার রাঁমচন্দ্রের পদম্পর্শে 
তিনি নিম্পাপী হইয়া পুনর্বধার গৌতমের পত্ৰীরূপে পরিগৃহীত হইবেন । 
তজ্জন্ত অহল্যা পুনর্ধার সাধবীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে 
যে, বদি, স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে কোম ব্যক্তি বলপর্ধক অথবা ছলনা 
কবিয়! তাহাতে উপগত হয়, তবে তাভার প্রায়শ্চিত্ত হইলে, ও স্বামী 
হ্থাকে অনুগ্রহ পুর্ধক গ্রহণ করিলে, তাহার দোষ স্কালন হইয়! 
পুনরায় স্বাধবীপী প্রাপ্ট হইতে পারে । কিন্তু ইচ্ছাপুর্ধক পর পুরুষ আসক্ত 
হইল কোন ক্রমেই সাধবীপদ পপ্রাপু হইতে পারে না। এই কারণে অহলা। 
দৌবশরশ্। হইরাছিলেন। দ্রৌপদী স্বর্গ-লক্মীর অংশসস্ভৃতা এবং পাঁওবগণ 
ইন্দ্রের অংশ সম্ভৃত দেবতা বিশেষ । জৈমিনি ভারতে আছে যে, পুরাঁকালে 
ইন্দ্রের শরীব নষ্ট হয়া তাভার এক এক অংশ ধর্ম ও পবন এবং অশ্বিনী- 
কুমার, এবং ইক্দ্রেব শবীরান্তর হঈয়। একাংশ ভাহাঁর নিজ শরীরে ছিল। 
পরে এ এ দেবনা হইতে পাওবদিগের* জন্ম হয় তাহাতে তাহাদ্দিগের পঞ্চজনের 
সহিত দ্রৌপদীর বিধি পূর্বক বিবাহ হইফ়াছিল। এবং কপিলার শাপ ও 
মহাদেবেব বর ছিল।1 তাহা মহাভারতে ব্যক্ত আছে; এই সকল কারণে 
দ্রৌপদ্দীর সতীত্ব রহিত হয় নাই। কুস্তী অবিবাহিত! কালে কৃর্ধ্য-দেবের 
সহিত সংগত। হওয়ায় তাহার বরে সত্তীত্ব রভিত হয় নাই; এবং ততৎপরে” 
পূর্ব্ব প্রচলিত শাস্ত্রের মর্ম 'ত ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসাবে পতির আজ্ঞাক্রমে দেবতা 
হইতে পুত্র প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার কোন দোষ বর্তে নাই । তারা বাঁনরী, ও 
মন্দোঁদরী রাক্ষসী, ইহারা ঈশ্বর রামচন্ত্রের আজ্ঞ। ক্রমে দ্েববকে ভর্তা রূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহতে তাহাদিগেব স্মরণ করিলে রামচন্দ্রের স্মরণ 
হয় বলিয়। পাপ নাশক হইযর়।ছে। পরস্ত পুবাকালে দেবব দ্বারা সন্তান উৎ- 
পত্তি করার নিয়ম ছিল। কিন্ত কপির লোক হীনবীর্ধ্য এবং কামাসক্ত প্রযুক্ত 


* কপিল! শাপ দেন যে,তোমার পঞ্চপতি হইবেক | মহাদেব বর দেন যে, তোমার পঞ্চপতি 


হইলেও সতীত্ব নষ্ট হইবে ন1। 
1 মনুতে যে দেবব দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করার বিধি আছে, তাহ৷ ঘ্বৃতাভ্যঙ্গ প্রভৃতি অনেক 
কঠিন কার্য তাহা এইক্ষণে কর! অসাধ্য । তবে উৎকলে অদ্যাপিগ্রচলিত আছে, কিন্ত তাহা! 


বিধিস্নিদ্ধ নহে। 
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প্র সকল কার্ধা বিধিপর্ধক প্রতিপালন হইবে না ভাবিয়াই তাঁহা এক্ষণে 
রহিত হইয়াছে । অতএব উদ্ত পঞ্চকন্যা। শাঙ্গ সঙ্গ সতী ছিলেন) তাশাৰ 
সন্দেহ নাই; লোকেব সন্দেহ ভঞ্জনার্থে উ পঞ্চ কন্ঠাব শবণ করা বিধি হই- 
পাছে । যে রূপ জ্ত্রীপুকষের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার সার প্রকাশ কৰা 
হুইল ; তদ্রপ বালক ও বালিকাব ধর্ম নিরূপণ হইয়াছে । মহাভাবতে ত্মাছে 
যে, পঞ্চম বর্ষ বয়£ক্রম পর্যান্ত কোন ধর্খ্ীধন্ম নাই $ তদনস্তব চতুর্দশ বর্ষ বয়- 
ক্রম পর্য্যন্ত পাঁপপুণ্য কি তাহ! যদি বুঝিতে না পাবে তবে ধন্মাধন্ম নাই, আর 
যদি বুঝিতে পারে তবে অধন্ম কম্ম কবিলে পাপ হয়/ তাশাব, লঘু প্রাৎয়- 
শ্চিত্ত বিধিতে নিরূপণ হইয়াছে । শ্রক্ষণে বিবেচনা কব! যাউক যে, লো"কর 
পবমাযুর সংখ্যা নিরূপণ আছে কি না ও কি কারণে তাহ! ক্ষয় হয়ঃ তদ্বিষন্ন 
নির্ণয় কি। 


বিৎশতি অধ্যায় । 


পপর 


পরমায়ুর সংখ্যা ; ও তাহার সদসৎ কাধ্যে বৃদ্ধি ও ক্ষয় | 


মনুর প্রথম অধ্যায় ৮৩ শ্লোকে ? সম্যধুগে চারি শত বৎস, ভ্রেতা ও 
পরে ও কলিতে তাহার এক এক শত বর্ষ নান; লোকের পরনায়ু সংখা! 
নিরূপণ হইরাছিল; কিন্ত এর অধ্যারের ৮৪ণী শ্লোকে আছে যে, কাম্য 
কর্মের ফল জন্যঃ এবং ব্রাহ্মণার্দির শাপ ও অনুগ্রহ দ্বাবা পবমাযুর হ্রাস বৃদ্ধি 
হইতে পারে । পুরাণে আছে যে, সতাধুগে লক্ষবর্ষ, ত্রেতায় দশসহম্র ও 
বাপরে সহম্র বৎসর, কলিতে প্রথমতঃ এক শত বসব তৎ্পরে নির্ণয় নাই । 
ইহাতে কিছু বিরোধ দেখা যাঁর বটে কিন্ত বৎসর কিরূপে ধর! হইয়াছে 
তাহা দেখ। াউক্‌। মন্ত্র প্রধান শাস্ত্র, তাহাতে পরমাযু যাহ ধর! হইথাঁছে 
তাহ শ্বাস সংখ্যা অনুসারে 7? এবং পুরাণ শাস্ত্র প্রত্যক্ষ কার্য প্রকাশক 
তাহাতে তাহারা সেরে অথবা সাবন বৎসর ধরিরা এ সংখ্যা নিরূপণ 
করিয়াছেন।, এবং জ্যোতিঃশান্তরে গণন1 স্থলে প্রায় সাবন বংস্পর ধর 
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হইয়। থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে, সারদ। তিলক নামক তন্বটাকায় 
রাঘব ভট্টাচার্দ্য ধৃত বচনে আছে ধে, বাইট শ্বাসে এক প্রাণ, ছয় প্রাণে 
এক দণ্ড, ইহার ষাইট দণ্ডে এক দিব! রাত্রি হয়) তাহাতে এক দিবপে 
ও রাত্রিতে ভীবহংস মন্ত্র ১১ হাজার ৬ শত পরিমাণে জপ করে; এই জপ 
বতক্ষ:ণ সমাধ। হয় তত ক্ষণকে এক দ্িবস বলাযার। তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য 
প্রবাহিত যে দিন তাহা ধরা! বাইবে নাঃ হয় ত সৌর সাবন দ্রিনের ৫ 
কিন্বা অধিক দিনে হংনমন্ব জপের নিয়মান্ুনারে একদিন হইতে পারে; 
ইহাঁ যোগ শান্ত্র সম্মত। নন বাহার কুম্তক গ্রাভৃতি যোগাবলম্বন 
করিয়। থাকেন ১ তাহারা ও এই কালেও সহত্র বৎসরের উদ্ধকাল জীবিত 
থাকেন । এবং অনেক লোকের মুত্যু সময় ঘনশ্বস বহিতে দেখ যায়। 
তাহাতে অনুভব হম যে; 'অজপ।| মন্ত্র বাহার ঘত পরিমাণ জপ সংখ্যক পর 
মাযু নির্দট আছে) তৎ সংখ্যা ক্ষয় না হইলে মৃত্যু হইবেক ন। বলিয়। শীত 
শীদ্ব শ্বাম বহিতে থাকে । ইহাতে সৌর অথবা সাবন মতের সহিত জপ 
নখখ্যার বৎসরের এঁক্য নাই অথচ পরথাধু বিষয়ে শ্বাস প্রশ্বাসই বলবৎ? 
তাহাতে বক্তবা এই যে, সত্যবৃগের মনুষ্য ২১শ হাত পরিমিত অর্থাৎ 
তাহাদিগের ব্যবহারিক হস্তের ২১শ হাত পরিমিত ছিলক্* । কিন্ত এখনকার 
মনুষ্যেবহন্ত নহে ঠ ইহাতে এইক্ষণকাব হস্তের বে কত হস্ত হইবেক তাহ! নির- 
পণ করাঘায় না) ফলতঃ অতিশয় দীর্থাকার ছিল; তাহাদিগের শ্বাস দনান্তে 
এক কি ছুই অথব! অধিকবাঁর বহন হইত সেই পরিনাণে চারি শত বর্ষধরিলে 
সৌর অথব। নাবনন মতের লক্ষবর্ষ হইতে পারে ইহার সন্দেহ নাই; তন্দ্রপ 
ত্রেতা ও দ্বাপর বুগে মন্ুষ্যের পরিমাণ নান হওয়াতে শ্বাস বহন কিছু দ্রুত 
হইয়। আয়ু সংখ্য। ন্যুন হইয়াছে । এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে সাঁবন 
বা সৌর দ্বিনের অনৈক্য; তাহার আর একটী উদাহরণ এই যে, পরমেশ্বর 
সকলের শ্রেঠ তাঁহার এক নিশ্বাসে সৃষ্টি স্থিতি, ও এক প্রশ্বাসে লয় হুইয়। 
থাকে। অপিচ শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দশ মন্বস্তর হয়ঃ 


যেমন এইক্ষণকার মনুষ্যের যাহার যে রূপ হস্ত তাহার চোদ্দপোয়া! হয় তত্রুপ। ষড় 
যবে এক অঙ্গুলি তাহার ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয় তাহার ২১ হস্ত পরিমাণ শরীর ছিল কিন্ত 
মনুষমাত্রই যাহার যে হস্ত তাহার সাড়ে তিন হাত হুইবেক তখনও এরূপ ছিলি।, 


২০৪ জ্ঞানতত্বদর্শন | [ওয় ভাগ 


এ দিবস তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে; কেনন। দিব! 
রাত্রি চন্দ্র সুর্যের গতির দ্বার যাহা হয়, তাহ এক নিয়মে চলিতেছে ; 
তবে ব্রহ্মার দিবস এ রূপে নিরূপণ না হইলে সঙ্গত হয় না। অতএব 
সাধারণ রূপে পরমায়ুঃ উপরি উক্ত নিয়মান্ুসারে নিরূপণ হইয়াছে ।* কিন্ত 
ব্যক্তি বিশেষের পরমায়ু অবৃষ্টান্ুসারে হইতে পারে, তাহাতে দৃঢ় প্রাবন্ধ 
বশতঃ যাহার যে পরমাষু নির্দিষ্ট, অর্থাৎ যত সংখ্য। যত সৌর বা সাবন 
দিনে অজপামন্ত্র জপের নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই ভোগ ছইবেক । আব 
নিয়মাধীন প্রারবধ বশতঃ বে পরমায়ু ভোগ নির্দিষ্ট হইরাছে, তাহা পুরুষের 
কাধ্য বশতঃ হ্বাস অথব! বৃদ্ধি হইতে পারে । ফলতঃ অজপার সংখ্যার 
বৃদ্ধি হইবেক ন1 $ সৌর সাবন মতে বৎসরের হাস বা বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ 
শীঘ্র শীঘ্র রোগাদির দ্বাব1 ঘন শ্বাস হিয়া অজপ ক্ষয় হয়। এবং স্বাস্থ্যত! 
ও যোগাদির দ্বার! দীর্ঘ কালপধ্যন্ত মুছুভাবে শ্বাস বহন, এবং কুস্তকাদির 
দ্বার। কিয়ংকাল শ্বান বহন রহিত থাকিয়! দীর্ঘপরমাযু ভোগ করে। মন্ুর 
পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম হইতে, বিশেষত ৪র্থ শ্লোকে আছে যে, বেদ অভ্যাস 
এবং কর্তব্য কর্ম ন। করার, ও সদাচার পরিত্যাগ করায়, ও অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
ও অপেয় পান দ্বারা, ব্রাহ্মণাদির পরমায়ু ক্ষয় হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
তদ্নস্তর ৫ম শ্লোক হইতে ব্রাহ্মণার্দির অভক্ষ্য ও অপেয় প্রভৃতি অকার্ধ্য 
সকল বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে নিয়মাধীন প্রারনধ বশতঃ ব্রাহ্মণাদির] এ 
রূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান এবং অগম্য। গমন ও কর্তব্য কর্ম করণ 
ইত্যাদি কাঁধ্য করাতে নান! প্রকার রোগাদি হইয়া! অকাল মৃত্যু হয়। 
যাহা এক্ষণে লোকের অধিকাংশ হইতে দেখা যাইতেছে । যদি সাবধান 
পুর্ব্বক শান্তর বিধি প্রতিপালন করে তবে কদাচ এই রূপ ঘটন! হয় না। 
কেবল দৃঢ় প্রারন্ধ স্থলে হইতে পারে তাহা প্রারন্ধ বিচারে তৃতীয় ভাগের 
৮ম অধ্যায়ে বিশেষ মীমাংসা করা হইয়াছে । এই সকল বিষয় এইক্ষণ 
কার অনেক লোকেই অবিশ্বাস করিয়। থাকেন ; কিন্তু তাহ! কলির প্রভাবে 
হইয়। থাকে ; নতুবা আমাদিগের প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসের কোন 


১ * “শতায়,টূর্ব পুরূষঃ” ও “দ[তা শতং জীবত্ত” ইত্যাদি স্থলে শত শব্দে বহুকাল বলা ঝর ॥ 
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কারণ নাই। ফলতঃ বিবেক সহকারে ইহা আঁলোচন1 করিলে অবশ্ঠই 
ইহার ফল পাওয়া যাইতে পারে । কিন্তযে পর্যন্ত ভগবান কন্সী অবণার 
না হইবেনঃ ততদিন শান্তর নকল অনেক লোকের বিশ্বাস্ত হইবেক না। 
এক্ষণে দেঞা বাউক্‌ ঘে, ভগবানের অবহ্ার ভওয়ার কারণ কি ও তাহা! কত 
প্রকার। 


আসিস 


একবিৎশতি অধ্যায় । 


সস সস 


ঈশ্বরের অবতার হওয়ার কারণ কি ও তাহ] কত প্রকার । 


ঈশ্বরের অবতার অনেক, তাহার সংখ্য। করা যায় না) তবে প্রধানতঃ 
কতকগুলি অবতার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্দের তৃতীয় অধ্যারে 
হইয়াছে তাহার সার ভাগ সঙ্কলন কর! যাইতেছে । ফলতঃ তাহ? অগ্ভানা 
পুবাণে বহু বিস্তুতরূপে লিখিত আছেঃ কিন্তু এর সকল অবতার কারণ 
বশতই হইয়াছিল। ভগবান বিষণ পাঁলনকণ্ত। বলিয়। তাহার অংশে ধাহার! 
অবতরণ করিরাছেন তাহাকেই অবতার বলা যায়; তডিন্ন ভগবতী ছূর্গ! 
ও শিব প্রতৃতি যে? যেরূপ ধারণ করিয়া অস্থর আদি বিনাশ করিয়াছেন, 
তাহাকে অবতার বলির। গণনা কব! হয় নাই? হনুমানকে কদ্রাবতার 
বল! হইয়াছে। তত্তিন্ন ছুর্গীর মুর্তি বিশষকে আবির্ভাব শব্দে কথিত হইয়াছে* 
যদ্যপি ভগবান বিঞুর দশাবতার বিখ্যাত ও সকলেই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু 
কারণ বশতঃ আরও কতকগুলি অবতার জাছে, তাহার, সমুদায় কারণের 
সহিত সংক্ষেপে লেখ! যাইতেছে । ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশ বিরাট পুকষ 
প্রথমতঃ সাকার রূপে প্রকাশ হয়েন; এঁ বিরাটের অংশ প্রজাপতি প্রভৃতি 
এব্‌ং তাহার একাংশে এই জগত রহিয়াছে । এ বিরাট প্রথমতঃ ব্রাহ্গণরূপ 


ক আংশরূপে ষোড়বকল! সম্পুণ অবতারকে পুর্ণ অবত।র বল! যায়ঃ তদপেক্ষা ন্যুনাংশকে 
অংশাবতার বল! যাঁয়। ভাগবতে বলেন কৃষ্ণ পর্াবতার আর সকলে অংশ ও কলা বািয়া- 
ছেন ।* ফলতঃ সকলই ঈশ্বরাবতার তাহার সন্দেহ নাই। 


ডি ২১ 
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পবিগ্রহ করিয়া ব্রহ্গচর্ধ্য ব্রত করিযাছিলেন। ইঠাকে অন্ত পুবাণে নর 
নারারণ বলিয়া থাকে । বিরুর বরাহরূপ ধানণ কবিষা রসাতল গাধিনী 
পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এবং শিনি “দণর্তি নারদাবতান তইর। 
মনুষার কর্মভেগ নিবানণাথথ বৈষ্ণবশান্্র গড!ব কাবেন। এরৎ ধর্খ্েৰ 
অংশে নরনাপারণ বপে তপস্যা কবিয়াপ্ছিলেন । কপিলাবহানে সাংখাশান্স 
প্রচার কবিয়াতছন ; এবং দত্তাত্রর পে অলর্ক প্রভৃতি আম্মপিদ্বা হিনয়ক 


স্ € 


উ€- 


রশ দেন। তিনি বজ্ঞ নামে স্বাবন্ৰ মন্ধওৰ প্রতিপালন কৰবেন। 
খষভাবন্াবে সকলকে পরমভতস পথ প্রদর্পণন কবেন। মুশ্গিণেস প্রার্থন] 
পরতম্থ তইর়] পৃণ্চর্ঠি পরিএরহ করতঃ পুথিণী হইতে ওষণি প্রভৃতি দোচন 
করিবাছিলেন। চাক্ষঘ মন্বন্তরে সাগর-স্গলে সমুকার আগ্নাবিত হইল 

ঙত্ম্তরূপ ধারণ কণিয়া নৌকা-সংযোগে বৈওস্বত মনুকে ভীব ড-০থেষ 
সহিত পরিত্রাণ কনেন। আাগ্র দন্তন-পমণর মন্থন-দও আ্ববুপ মন্দব পকতুক 
কু'তন্ধতপ পৃষ্ঠে ধারণ কবিঘ্বান্চিলেনঙ্গ | ধনন্তবীদ্বপে সাগপগন্ত হইতে অমুত- 
কলস আহরণ কবেন; এবং মোহিনী মৃত ধাবণ করিরা অন্থরগণ হইতে 
অমৃত হরণ কবত; দেবগণাকে পান ঈতারিনিরর। নুনিংহ মুর্ঠি ধারণ 
করিদ্' হিরণ্যকশিপু নানা অগ্জরকে বদ করিয়াছিলেন ॥ বানন মুভি ধাবণ 
করিয়া! ৰবলিকে নিবস্ত কনতঃ ইন্জকে ত্রি্ববন প্রদান করিয়াচিলেন। ক্ষত্রের 
গণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ পরশুব।মরূপ ধারণ কৰতঃ পৃথিবীকে একবিংশতি 
বার নিঃকন্রিয়া করিবাছিলেন। দশানন বাবণ্ণক বধকবিবার নিগিন্ত 
রামরূপ ধাবণ করতঃ মুত্র বন্ধন ও রাবণকে বপ করিরাছিলেন। বেদব্যান 
রূপ ধারণ করত+ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত এবং পুরাণমকল প্রস্তত করিয়া 
ছিলেন। এবং ভূমিব ভার অপহরণ নিমিন্ত বামরুঞ্চ রূপধারী হুইরা কংস 
প্রভৃতির বধনাধন করিয়াছিলেন। অননস্তব অন্থর দিগের মোহনার্থে গয়। 
প্রদেশে বুদ্ধ অবতার হইবেন পরে ভরগ্কর কমিধুগাবনানে নরপতিগণ 


% কেহ বলেন বে মীনকপে বেদের উদ্ধাধ পরেন এব” কষ্ম বূপে গৃ'খবাকে ধারণ ইহার 
অবধ-াণ, কেহ বলেন ভীাহার। আবির্ভাব ততারাহ আবভার। 
1 হহার বার! বোধ হর বে বুদ্ধ অবতাগের পূর্বেষ এই ভাগবত গ্রন্থ প্রচার হইয়াছিঞ। 


২২শ অধ্যায়] জ্ঞানতন্দর্শন । ২০. 


বেদদার্গ পরিন্রষ্ট ও সদাঁচাঁর বিহীন হইলে কলীন্দপে অবতাঁর হইয়া ধর্ম 
সংস্টাপন কলিবেন 5 ইত্যাদি পিখিত আছে) তদ্িন আর কনপপ্রকার আব- 
তাৰ আছে তাহার সংখ্যা কপ বায না) যখন ঘখন ধর্মের তাণী হয় এব 
অন্থনের ব্দ্ধি ভয় দে সনর পালন কর্ত। অবতার ভইয়া রক্ষা করেন ; এই 
ভঈল ইভা মধ্যে কুন অবতারচক এনক্ষণকার 
াঁ ঈশ্শন নহেন ও কেননা ইনি পবদার গোপী- 
টা গেব এহিত রতিক্রীড়। করাতে ভীকুঞ্চ ঈশ্ববেব অবতার হইতে পাবেন না 


যে মকল আঅবতাব কাত 
নক লোকেই বলেন ই 


গে 


শী 


"ক্মতি ন্রন মুলক বিদায় ক্ুষ্ণ 'অবতাবের বৃভান্থ শান্জর মূল তত্ব সমেত 
সাবানশ গরকাশ করা বাউতেছে। নদ্যপি জীকুঞ্$ লাক্সারাম পরমেশব আাঙাৰ 
স্বঙ্গ পবদার নাই; তথাপি মানুষ দপে লীলা করায় কোন মন্দকার্ধ্য করেন 
কিনা তাহ। দেখ।যাউক্‌। 


দাবিৎশ অধ্যায় | 


ভগবাঁন্‌ ভীকুষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নিয় । 


কুধ্াবভারে মন গ্রন্থ রঙ্গাণ্ড পুবাণেব উত্তন খণ্ড; তাহা পাঠকরিলুল 


জাঁন| দান বে, 'শাদ্যাশক্ি রাপাঃ শিনি পণনা গ্রক্ষতিঃ এই বিশ্ব সংসান টি 
প্রিতি গন্থ কনেন ;ন্ডেন প্রলয় সনয়ে বাসুদেব বি যখন বট পত্রে যোগ 
নিদছ[য় শয়ন কণানাছিলেন, তপন এ বাধিকা তেজোনধী মৃত ধারণ করিয়। 
বিঝুব নিদ্রা ভঙ্গ কনত" তাঠাকে স্থষ্টিকর বলিয়। অন্তর্ধমান হয়েন। বিষু 
তখন কাঁহাকেও না দেশিরা তিপস্তা কবিতে লাগি:লন। রাধিকা তখন 
প্রতাক্ষ হণ বলিলেন বর লও) তাহাতে খিষুঃ কহিলেন আমার কিসে 
সিদ্ধি লাভ হয? এপ বব প্রদান কর? বাধিক। বলিলেন তুশি প্রথমতঃ 

গুরুর উপাসন। কর, পরে শণ্তির সহ্তি কুলাচার সাধনে সিদ্ধি লাভ ক্করিবে। 
বিষ বলিলেন তুমি আমার এ উও ভাহাতে রাধিক। লপ প্রদান করির। 
বশিলেন তুমি আমাকে মন্দবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ্‌ এজন্ত তুমি, মানুষরূপে 


৭5৪ ৃ জ্ঞান্তত্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


আবির্ভাব হইলে আমি তোমার পুংশ্লীরূপা৷ শক্তি হইব** | বিষু রাধিকাঁকে 
শাপ দিলেন যে, তুমি মযুরী হও) রাধিকা বলিলেন এই মযুরের পুচ্ছ, 
তোমার মস্তকের চূড়া হইবেক। পরে গোলোকধামে রাধারুষ্জ লীল৷ 
বিস্তারিত হইয়াছিল। তদনন্তর ভূভারহরণের জন্য পৃথিবীর প্রর্থন! মতে 
বৃন্দাবনে লীল! হয়| তাহাতে অপুত্রক বৃষভানু রাজ। পুত্রার্থে তপস্তা 
করায় এক পদ্মাকার ডিম্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এ ডভিম্বে রাধার জন্ম হয়। 
রাধা কৃষ্ণকে পতিবরপে প্রাপ্ত হইবার জন্ত তপস্ত। করিয়াছিলেন; তাহাতে 
ভগবান সাক্ষাৎকার হইয়া বর দ্রেন যে, তুমি পূর্বে স্বয়ং অভিশাপ দিয়া- 
ছিলে যে, পুংশ্লী শক্তি রূপে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইবে তজ্জন্ত বিষুণর অংশে আয়ান 
ঘোঁষ জন্মগ্রহণ করিয়!, সে নপুংসক হইবেক তাহার সহিত তোমার প্রকাশ্য 
বিবাহ হইয়া, শ্রীরুষ্ণের নহিত বিহার-কার্ধা সম্পন্ন হইবেক। এ দ্বিকে 
বহ্থদেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়। বস্থুদেব কর্ডুক বুন্দাবনে নন্দালয়ে 
আনীত হইয়া! তথায় বাল্যলীল প্রভৃতি নানারূপ ত্রীড়া এবং অসুরাদি 
বধ করিয়াছিলেন। বখন আয়ান ঘোষের সহিত রাধার বিবাহ হয়, তৎ- 
কালীন শ্রীরুঞ্চ আয়ানেব ক্রোড়ে থাকাতে রাথিক। শ্রীকৃজ্ঞের গলদেশে 
মাল্য প্রদান করিফ্লাছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা ও মারা, কে বুঝিতে পারে॥ 
লোকে জানিলে যে, আয়ানের সহিত তাহার বিবাহ হইল? কিন্তু বাস্তবিক 
তাহুা। নহে। তৎসময়ে আয়ান ঘোষ নপুংসক হুইয়াছিল। তাহার রাধাব 
সহিত কখনই সহবাস হয় নাই$ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নান! প্রকার 
ক্রীড়া ও লীলা হইয়াছিল; এবং কুষ্ণচকালী রূপ দেখাইয়!ছিলেন । ও 
রাধিকার কলঙ্ক ভগ্জন প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য কার্য এবং বহুবিধ এীশ্বর্যয 
প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। আর গোলোক ধামে থাকন সময়ে গঙ্গার সহিত 
রাধার বিবাদ হওয়াতে রাধিকার শাপে গঙ্গা অংশত মানুষ হইয়। চন্দ্রাবলি 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন; এবং রাধার অংশে আর করেকটী গোপী যাহার! 
কুমারী ও সহচরী ছিলেন) তাহার! জন্মগ্রহণ করেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ 


* পরপত্বী পুশ্চলী। " 
1 এই আুবধি কোলধর হইতে আরম্ভ হইল। 


২১শ মপ্যায়] জঞাঁনতব্বদর্শন । এ 


রাধার নিকট গমন করিতেছিলেন ; তৎকালীন পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর সহিত 
সাক্ষাৎ হইবায় তাহার জ্তবে তুষ্ট ভইয1 গান্ধর্ব বিবাহ কাধ্য সমাধা হইয়া- 
ছিল। এ বৃত্রিতে রাধিকার নিকটস্থ না হওয়ায় তাহার মান হইয়াছিল। 
তদনস্তুর শ্রীকষ্চ শিবেব উপাসনা করতঃ যোগীবেশ ধারণ করিয়। ভিক্ষার 
ছলে মান ভঙ্গ করিরাছিলেন। পরে শারদীর। পূর্ণিমার রাত্রিতে রাসক্রীড়। 
কবেন; প্ররাস মণ্ডলে রাধার শবীর হইতে তৎ স্বরূপা ষোড়শ সহস্র 
কামিনী, এবং শ্রীকৃঞ্চে শরীর হইতে এ সংখাক কৃষ্ণরূপধারি পুরুষ উৎপন্ন 
হঈয়াছিল ; এবং অগ্ঠান্ত গোপ গোপীগণ সহায় থাকিয। নৃত্য গীত হইয়!- 
ছিল। এই অদ্ভূত এঁশ্বরিক কার্য দর্শন জন্ত দেবতা ও খধিরা এবং গন্ধর্বব 
সিদ্ধ চাবণ প্রভৃতি সকলই তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শন কবিয়াছিলেন। 
এই একখানি পুবাণ প্রার মুদায় সংক্ষেপে অনুবাদ করাইল ; ইহার কোন 
স্তানেই পরদার গমনের লেশ মাত্র কথাও নাই। এই বিষয় ব্রহ্ষবৈবর্ত 
পুরাণে যাহা আছে তাহাতেও পরদার গমন বৃত্তান্ত কিছুই নাই । বিষণ 
পুবাণ এবং হরিবংশ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় লীলা বর্ণনা আছে; কিন্ত 
রাধিকার বৃত্তান্ত কিছুই নাই এবং কোন গোপীর নামও উল্লেখ হয় নাই। 
তাহাতে রাস লীল! বর্ণনা আছে, তাহার মর্ম এই যে, কেবল গোপীর সহিত 
নৃত্য গীতাদদি ক্রীড়া কর! হইয়াছিল ; তাহাতে পরপত্ী গোণীকাকে রমণ 
কবার কোন কথা নাই; বরং গোপিনীরা তৎকালীন ব্রন্গজ্ঞান অর্থাৎ 
সমুদায় বস্তু শ্রীরুষ্ময় জ্ঞান করিয়াছিলেন । এইক্ষণ শ্রীমস্তাগবতের 
বৃত্তান্ত প্রকাশ কবা যাইতেছে ; গ্রগ্রন্থের দশমস্কন্দে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য 
লীল] গ্রাভৃতি সমুদয় বর্ণনা আছে ; কিন্তু রাধিকায় জন্মবৃত্তান্ত ও লীলা! এবং 
আয়ান ঘোষের কথা কিছুই নাই। পবস্ত গ্রন্থে রাপ্রিকার নামও নাই) 
তবে এর গ্রন্থে বস্ত্র হরণ ও বানলীল! বিস্তারিত বর্ণনা আছে ; কিন্তু পরদার 
গমনের কোন কথা নাই তাহাতে আছে যে, কতকগুলি কুমারী অর্থাৎ 
অবিবাহিত গোপী শ্রীকৃষ্ণক পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্ত কাত্যায়নীর 
আরাধনা করেন ; ব্রত পুন সমাধ। করিয়া অবভূত-ন্নান* করণ জন্ত বিবস্ত্া 


৬* যজ্ঞাস্ত যেস্সান করা যায়। 


তু জাঁনতবদশন ॥ [৩য় ভাগ 


হইয়া তাঙাবা ঘখুনাব জলে নিপতিত হঈরাছিল : এ বিনস্ত্রী হওয়া পাপ- 
কার্য বিবেচনায় তাহা নিব'রণ ও বালা-গোপিশীদিশাকে শিক্ষা গ্রদানার্থে 
শ্রীকষ্ণ সকল বস্ত্র হবণ কবত' 'প্রনার্পিত কালে বলিবাছিলেন যে, বিবস্গ। 
হইয়! জলে নিমগ্র হওয়া পাঁপকার্যা : বিশেষত; ব্রতধারিণী দিগেন পল্সে 
অতিশয় দৃষ্য এজন্য বন্্র-হবণ কথা হইয়াছে ; যে হউক আগামী বাসপূর্ণিমাৰ 
রাত্রিতে তোমা দগেব মনোবাঞ্চ। পূর্ণ করা যাইবেক। হদনস্তর রাসনীলা 
বর্ণন কালে লেগা আছে যে, স্তীরুষ্েব বংশীধবন শ্রবণ করতঃ গোপিনীব! 
ধঁ বাস-পূর্ণিমার নিশি-যোগে বাস-মগ্ডলে উপান্তন্ধ ভইরাছিলেন ; তথার 
ভীকঞ্চেব ভিত গোপিনীপিগেন বাঁস-ক্রীড়! অর্থাৎ নুশ্য গীত বাদ্য প্রতি 
নানা প্রকংর লীলা ও অজ-স্পর্শ প্রড়ণি কার্ধা ভইবাঁচিল। কিন্তু এ গ্রণন্ত 
বিশেষরূপে লেখ। আছে ধে, ভ্রীকুষ্চ টৈগল কার্ষা অর্থাৎ বীর্ধাপাত করেন 
নাই নিজ শুক্র স্তন্তন করিয়া রাখিষাঁছিলেস 1* কেবল গোপিনীর। তাভাব 
অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা তৃপ্তি লাভ কশিয়্াছিলেন : ইভা ঈদের মাযান কার্ধা। 
এ রূপ অঙ্গ স্পর্শেব ভাত্পর্ণ্য এই ধোঁধ হর ঘষে, পুর্ন যে সকল কমালী 
গোপিনী দিগের বব গ্রদান কবির'ছিলেন তাতাদিগের বাগ্ু। পুরাণাণর্থ এ 
রূপ ঘটন| হইয়াছিল ॥। কেননা ঈশ্বব যে ধন্দান করবেন তাহা অবগ্ই সফল 
হইবার সন্ভব। যদ্যপি এ অপ্যাযে আছে যে, গ্রীকুঞ্*চ গোণ্পনী দগকে 
সন্বোপন করিয়া বলিনাডিলেন যে ভোঁমনা পতি পবিন্তাগ কনির। আমাল 
নিকট আদিয। মন্দ কার্ণটা করিয়া ইভ্যাদি গ্রয়োগ করত; পাতিব্রাত্য 
মধুন কাবা বটেং ভাভা 
জীরাধিক।র গ্রতি উন্ভ ভউতে পারে ২ কেন না কোন গোপীন নাম এ গ্রান্থ 
ন! থাকায় যেস্থলে সম্ভব “তথায় সংলগ্ন হইতে পাবে । যদ্দি বল যে, অন্যের 
পত্রী অন্ঠান্তি গোপিনীদিগেব প্রতি হ& বপ উক্তি ভইতে পাবে তাহাতে ও 
দোষ বর্কে না; কেননা বীর্য পাতাদি কার্য '্ভাহাদিগের সভিত হওয়া 
লিখিত হয় নাই ; তবে কুমারী গোপীদিগের সহিত গান্ধরর্ব বিধানে বিবাহ 


রা 


ধর্মের প্রশংসা কবিবাচ্টিলেন £ তাভা রস পূরিত 


ক এবং শশাঙ্কাংশু-বিরার্জিতা নিশা স সত্য কামোদন্ুপত। বলাগণঠ। সিসেৰ আত্ন্তবরূদ্ধ 
ম্বৌরতঃ সর্ধ্ধাঃ সনুৎ কাব্যকথারনাশ্রয় ॥ ভগবতে রান লীলায়াং । ও 


২২শ অধ্যায়] জ্ঞান তত্রদশন । হ, 
হওয়াই অনুভব হইতে পারে £শাহ।তেও পর্মত? কোন বিকদ্ধ কার্স ঘটন। 
হয় নাই। যদ্যপি ঈরাণ-চাড়। সমবে যে বে কার্য ভইবান্টিল ভাতা দগ্তত্য 
দষ্য বটে ;ঃ কেননা মৈশুন আাট প্রকাণ অর্থাৎ ন্মবণ, পীর্ঘন, কেলি) (প্রেক্ষৎ 
গুপ্ত-ভমণ, সংকল্প, অধাবসার এবং ক্রিণা শিশ্া্ডি ) ইভা অপো ক্রিরা- 
শিষ্পি অর্দাৎ বীর্ধাপাত ব্যহীত আব৭ সাত প্রকার কাধ্য ভঈয়াভিল। 
তাহ। দৃশ্ততঃ দৃষণাবহ বটে ও কিন্য ধন্মতঃ বিকদ্ধ নহে £ ও ভাভাতে ঈএবের 
পনম ভক্ত গোপিনীনা থাকার ন্চাঁবা ভৎকাঁশিন ভক্ুষচকে পবমত্রঙ্গ 
জীনিরা উপাসনা করাঁতে তাভাদিণেব বাগ্ু1 পুরণার্ে এ কার্ধা কবান্ন 
ঈর্ববের কোন দোষ ব ঈ্বদ্ধেন মভিমাব হাঁনী হর নাই তক্কল্য র।91 পবি- 
ক্ষিতেব প্রশ্নে শুকদেব উত্তব প্রদ্দান কলিঘাছিলেন* যে, উকুঞ্চ আআাবাম 
পরমের্খব তীহার শ্বদার পরদাব কেহ নাই। বাস্তবিক রাসলীলার অদ্ুত 

বৃন্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ কবিলে জানা যার যে, এ রূপ কার্ধ্য ঈশ্বর ব্যতীত 
মন্ষ্যের সাধায়ত্ব নহে; কেননা একটী গোপিনীর দক্ষিণ ভাগে একটী 
কৃষ্ণ এরূপ অনেক কৃঞ্চ রূপ হইবরা রাস-মগুল সংস্তাপন করিয়াছিলেন ; 
ই5] কখনই মন্ুুয্য সাধ্য নহে । অনেকেই ন্ভাগবতের ভাবার্থ বুঝিতে 
না পারিরা বলেন যে এ পুরাণে শ্রীকুষ্ণচকে পবদারগাঙ্ী বলা হইয়াছে ; 
ইহ! নিতান্ত অসঙ্গত ; কেননা এ গ্রন্থে খন স্পষ্ট বাক্যে লেখ। আছে যে, 
রাসক্রীড়ার সমর শ্রীকৃষ্ণ শীর্যপাত করেন নাই শ্ুক্রন্তন্ভন করিন। রাখিরা- 
ছিলেন ; তখন ধিনি বাহ! ব্যাখ্যা করন না! কেন কোন ক্রমেই এ অর্থ 
নঙ্গত হইতে পারে না; তবে কেহ কেহ বলেন বে, উ।মদ্ভাগবত বেদব্যাসের 
কৃত নহে ; কেনন] অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে যে, ভাগবত বলিয়া লেখা আছে 
তাহ। মহাভাগবত ; তত্তিনন দেখীভাগবত ও : হীমভাগবত তদন্তগত নহে। এবং 

ভীমদ্রাগবত্তের ইতিহাস ভাগস্থানে স্থানে অন্ত পুরাণের সহিত অনৈক্য থাকায় 
তাহ! পুবাণ অথবা উপপুরাণ মধ্যে গনিত নহে । বদি ইহা সত্য হয় তবে 
শ্রীকঞ্জচের পরদার গমন করার বন্দেহ মাত্রও থাকে না; কেনন! অষ্ট.দশ 


মা ও ও পারিক্ষিত যে পরদার গমন বলিধ। প্রশ্ন করেন সে তানা সাত প্রক্কার মেথন কাধ উপনক্ষ 
করিয়। জিজ্ঞাস করেন বলিতে হইবেক নতৃব! পৃব্ণে যখন বলিধাঁছেন যে বীষাপাত হয় নাই 
তখন তদ্বিষয় উপলক্ষ করিয়] প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে। 





র্‌ জ্ঞানতন্বদর্শন। [৩য় ভাগ 


পুরাণে এবং মহাভারতে শ্রীুষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বাখ্যা করা হইয়াছে 
তাহার কোন পুরাণেই শ্রীরুষ্ণের পরদার গমনের কথা৷ লেশমাত্রও নাই । 
তবে শ্্রীমদ্ভাগবতে যে সকল শব্দ প্রয়োগ আছে তাহাতেও এ রূপ নাই 
কেবল কামী লম্পট স্বভাব ব্যক্তিরা এ রূপ মন্দ ব্যাখ্যা করিয়া ঢলাকের 
ভ্রম জন্মইয়াছে। ফলিতার্থে শ্রীমভ্ভাগবত ব্যাস কৃত কিনা তাহাব শীমাংস। 
কর! ছুঃসাধ্য বটে ; কিন্ত গ্রন্থ খানি যে উতকুষ্ট এবং তাহার রচন। চমত্কাৰ 
ও জ্ঞান ও ভক্তি পরিপুরিত তাহার সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থ বহুদিনের গ্রাচীন 
এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মার্ত মহাশয় তাহার স্থতিতে এ গ্রন্থের প্রমাণ 
ধরিয়াছেন ; এবং সাধু সমাজে বহুদিন হইতে আদরণীয় হইয়া! চলিতেছে । 
বিশেষতঃ প্র গ্রন্থে মাধুর্য রসেব ষে বর্ণনা আছে তাহাও ভক্তি রস মিশ্রিত 
থাকায় গ্রন্থখানি সামান্য লোকের রচন। বলিযাও বোধ হয় না*। অতএব 
কুষ$ লীল। যে, সকল অবতারের প্রধান তাহ। তাহার অনিব্বচনীর এসব 
প্রক।শ থাকাতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে । শ্রীকষ্। মথুরা ও দ্বারক।তে অনেক 
পত্বী গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার। কেহই পরদার ছিলেন না সকলেই 
তাহার বিবাঠিত। পত্রী ছিল। পুরাণ সমস্ত আলোচন। করিলে জান! যায় 
যে; কৃষ্ণ অবতারে শৃঙ্গার, বীর, করুণ; অদ্ভুত, হান্ত, ভয়ানক, বীভৎস, 
রৌদ্র, এবং শান্তি এই নব রস পম্যক্‌ প্রকারে প্রকাশ হইয়ছিল; তাহাতে 
মাধুর্য রস কিছু অধিক প্রকাশ হর বটে; তাহাঁব কারণ এই যে, রান 
অবতারে বীর এবং করুণ। রসের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মাপূর্য্য রসের কিছু? 
অভাব থাকায় কৃষ্ণাবতারে এ রস অধিক প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতে 
বুন্দাবনের শ্রীরাধিকার সহিত যে পরকীয় ভাবে লীলা করা হইয়াছিল। 
ইহার তাৎপর্য্য এই 'যে, সকল লোকে রাধাকৃঞ্চকে ঈশ্বর বলিয়। জানিতে না 
পারে) কেনন। মনুষ্যরূপে লী করাতে সকল লোকের দৃষ্ট হইবেক ; 
তাহাতে যদি ঈশ্বর দ্ূপে লোকদশন করে তবে সকলেরই মুক্তি হওয়ার 


৯ নখলু গোপিকা নন্দনোত্বান্নিখিল দেঠিন। মন্তরান্মদূক্। বিখন দার্থিতো! বিশ্বগুপ্তয়ে 
সখ উদেয়িবান সাত্বতং কুলে। ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়, গোপিনীর! বলিয়াছিলেন যে হে 
কু হে সখে তুমি গপিক। নন্দন নহ তুমি পরমাত্মা। 
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শন্তভব ; এই জন্য পাষ গুদ্িগের যুক্তিলা'ভ না৷ হয় বলিয়া বাহিক দ্বণিত ভাব 
প্রদর্শন করাতে পাষণ্ডের! ঘ্বণা করিয়াছিল। এবং যাহারা পুণ্যান্মা ও জ্ঞানী 
তাহার! ঈশ্বব জ্ঞান কবিয়াছিলেন। ইহ] সকল পুবাঁণেই প্রকাশ আছে॥ 
অন্তএব নীল! বিস্তার করণ-জন্ত গুড় ভাবে কপট মনুষ্যর্ূপে লীলা করিয়া- 
ছিলেন* ইহা ঈশ্বরের মহিমা) নতুবা! গোনদ্ধন পর্ধত ধারণ, বাড়বানল 
ভক্ষণ, কালীয়দমন, ব্রক্মার সন্মোহন, সান্দিপনীর মৃত পুত্রকে পুনরানয়ন, 
প্রভৃতি অসংখ্য অলৌকিক কার্য্য সকল ঈশ্বর ব্যতিত সামান্ মনুষ্যের কার্ধ্য 
হইন্তে পারে না। অতএব শান্ত্রবিধি না জানির। লোকে যে ঈশ্বর-নিন্দা 
করে সে কেবল সমুহ পাপ কাধ্য ভিন্ন নহে। হূর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের এ 
দেশে অনেক শাস্ত্র ছাড়া প্রবাদ ও পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে দেশ উচ্ছিন্ন-প্রায় 
হইতেছে । অতএব যাহাব যে বিষয় সন্দেহ থাকে, তিনি যেন প্রকৃত 
শাস্ত্রের মূল দৃষ্টে তাঁহার মীমাংসা করেন ; নতুবা তাহার সংশয় ছেদ হইবেক 
না। এই পর্যন্ত প্রবৃভি-ধন্ম লিখিরা তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত কর। হইল। 
এক্ষণে নিবৃত্তি ধর্ম কি অর্থাৎ কিরূপে লোকের মুক্তি লাভ হইয়! সংসার 
যাতন। এককালীন নিবৃত্তি হইতে পারে তদ্বিষয়ের আলোচনা কর! যাউক। 


তৃতীর ভাগ সমাপ্ত । 


১*শূরঙ্গার বিষয়ে পরকীয় রন উৎকৃষ্ট । 
২৭ 


চতুর্থ ভাগ। 
প্রথম অধ্যায় । 


মোক্ষ-ধন্মন বিষয় ও বৈরাগ্য কি তাহা নির্ণয় 


মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে হইলে বৈরাগ্য পরিচালন অর্থাৎ সংসার 
হইতে নিবৃত্ত হওয়া “কর্তব্য $ কিন্তু সংসার ছুঃখময় বলিয়1 স্থির করিলে 
সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে ; তাহাকে সুখ জ্ঞান করিলে হয় না । অতএব 
সার ছুঃখময় কি সুখময় তাহ। বিবেক সহকারে সম্যক আলোচনা! করিলে 
ছুঃখময় বলিরাই সিদ্ধান্ত হয়। কেন না প্রথমতঃ গর্ভষন্থন1; তর্দনস্তর ভূমিষ্ঠ 
হইয়া জ্ঞান ও বাক্‌ৃশক্তি এবং গতিশক্তি রহিত প্রযুক্ত নানা প্রকার ছুঃখ 
ভোগ করিতে হয়ঃ এবং ক্ষুৎপিপাসায় কেবল রোদন করিতে, ও সর্বদা 
বিষ্ঠা মৃত্রে সংলিপ্ত থাকিতে হয়। তদনস্তর বিদ্যোপার্জন নিমিত্ত নান! 
প্রকার ছুশ্চিন্তা ও তাড়না ভোগ করে। পরে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করতঃ 
অর্থ উপার্জন ও তাহা রক্ষার নিমিত্ত অনেক কষ্ট সহা করিতে হয়; এবং 
মধ্যে মধ্যে ঘোরতর রোগ শোকে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহা প্রায় 
সকলেরই অনুভব আছে। বিশেষতঃ বিষয় প্রলৌভে, যে কত প্রকার 
কুকর্ম করিতে হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। ফলতঃ কেহ কেহ তজ্জন্য 
রাঁজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়] কারাবাস প্রভৃতি শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াথাকে। কেহ 
কেহ দারিদ্র-দোষে সর্বদাই ছুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া ধনীদিগের উপাসনায় 
কাঁলক্ষেপণ করিতে খাকেন। এবৎ কি ধনীকি দরিদ্র সকলেই ক্রীড়া- 
কারকের হস্তস্থিত শৃঙ্খলে বদ্ধ বানরের নৃত্য করার ন্যায় স্ত্রী পুত্রাদির বশবর্থা 
হইয়। অনবরত পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। সময় সময় এরূপ ঘ্বণ৷ বোধ 
হয় যে, পরাধীন মনুষ্য অপেক্ষা স্বাধীন পণ্ড পক্ষীরাও সুখী আছে। 
বিশেষতঃ ধনীরা সমক্ন সময় বিষয়ের নিমিত্ত এরূপ পরপীড়নে রত হয়েন 


” সংনার শক্দের অর্থ মিথ্য। জ্ঞান জন্ত বাসন], 
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যে, তাহার্িগেব কার্ধ্য অপেক্ষা দ্য কার্যযও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোঁধ হয়। 
পরস্ত যৌবনকাল কেবল অনর্থের মৃপীভূত ; কারণ যৌবনকাল কেবল 
অভিমানাত্মক মদগর্ধ পবিপুরিত ; এবং তৎকালে সম্পত্তি প্রাপ্তে অধিক 
প্রভৃতা হইয়া উঠে; সুতরাং নিরস্তর অবিবেকের বশীভূত হইয়া নানা 
প্রক'র কুকর্ম করিতে থাকে । তদনস্তর বৃদ্ধকাঁল উপস্থিত হইলে ইন্ত্রিয় সকল 
শিগিল হইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন শক্তিহীন ও ভুর্ধঘল অবস্থাপন্ন হয় ; 
তাহাতে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, রতিশক্তি; গতিশক্তি বুদ্ধিশক্তি রহিত হইয় 
নিরন্তর শ্বাস কাশ উদরাময় প্রস্থৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, ক্রমাধীন 
পরুকেশ বিগলিত-দন্ত ললিত-চর্ম হইয়া শ্রীভ্ষ্ট এবং উত্থানশক্তি রহিত 
হইর। যায় ; যেরূপ বাল্যকালে বিষ্টা মৃত্রাদিতে পরিল্পত থারিয়া পরাধীনতা- 
রূপে পান ভোঁজন করিতে হয় তদ্রপ বৃদ্ধাবস্থায় জ্ববাগ্রস্ত হইয়া পরিবার- 
বর্গের বশব্তীতায় সতত ছুঃখ ভোগ করিতে থাকে । এই সকল বিষয় 
আলোচনা করিলে বোধ হয়; ঘেরূপ বাবজ্জীবন কারাবানে থাকিয়া 
অপরাধীর! ছুঃখ ভোগ ও রাঁজকিন্করের তাড়না সহা কবে ১ ততোইধিক সাংসা- 
রিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তদনস্তর ভয়ঙ্কর মুত্যু সময় উপস্থিত হইলে: 
মৃত্যু বাতনাতে এপ কষ্ট হয় যে; যেন অবিরত সহজ সভম্্র বৃশ্চিকে দংশন 
'অথব। অগ্নির] দগ্ধ করিতেছে । তদনন্তর কালের করালগ্রাসে নিপতিত 
হইলে যমকিস্করগণ নান! প্রকার ভতাড়ন1 কবিতে থাকে । পরিশেষে পাপ 
কর্ন জন্য নরকে নিমগ্ন করায় । ইহাতে ষেকতযাঁতনা শাস্ত্রে লিখিত হই- 
য়াছে ঃ এবং যুক্তি দ্বারা অনুভব হইতেছে, তাহ! লিখিতে প্রবর্ত হওয়ায় 
কাষ্ঠেব লেখনীও রোদন করিতে লাগিল বিয়। ক্ষান্ত হয়! গেল।* অতঃ- 
পর দেখা ধাউক মে, সংপাঁরে কিছু স্থ আছে কি না তাহাতে সিদ্ধান্ত ভয় 
যে, সাংরাবিক অনিত্য স্থুথ স্থখই নহে ঃ কেননা যাহাতে যতকিঞ্চিৎ সুখ 
বিবেচনা] কর] যায় তাহ! বাহো কিছু স্থখ বলিয়। বোধ হয় বটে; কিস্ত 
গ্রকৃত পক্ষে তাহ! কিছুই নহে, বরং ছুঃখময় বলিয়াই বোধ হয়। যেমন 
তপ্ত বালুকাময় ভূমিতে প্রবেশ করতঃ রৌদ্রের উত্তীপে শ্রান্ত হইয়া একটা 
কুপিত কালসর্পের ফণার ছায়ায় উপবেশন করিয়া *দ্বিশ্রাম সুখ অনুভব 


হক এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ৬ষ্ অধ্যায়ে লিখিত্ত থাকায় পুনক্ক্তি কর! ইইর্ল ন|। 
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কবিবাঁর চেষ্টা করে; তন্নাঁয় দারা পুক্রাদি স্্েহ ও বিষয়োপভোগাদিতে 
স্থখান্ুভব হয় মাত্র। ফলতঃ যাহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত বিবেচনায় ভোগ করতঃ 
স্থখান্ভব করার চেষ্ট। করা যায়) তাহ! বিষ মিশ্রিত ক্ষীর লড্ড কের হ্যায় 
ভোজন করিলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হুইতে হয়ঃ কেন না স্ত্রী সংসর্গে 
আপাততঃ কিছু স্থখজ্ঞান হয় বটে : কিন্তু ক্রমশঃ বহু সন্তান উৎপন্ন হইয়। 
অনেক কষ্ট সহা করিতে হয়; এবংস্ত্রী বস্তু কি তাহ। বিবেচনা করিয়। 
দেখিলে এ রূপ স্ুখন্জান কদাচ হইতে পারে নাঃ কেননা কতকগুলিন 
অস্থি চর্ম-রক্ত-মাংস-বসা-মজ্জা-ময় একটা শরীর, ও তাঁহার মুখ লালাঁকীর্ণ- 
ময়, এবং স্থখের স্থান অতি ছুর্গন্ধ মূত্র পুবীষ পরিপূর্ণ ? ত বপ স্ত্রীর পক্ষে 
পুরুষ) ইহাতে কখনই স্থুথ হইবার নহে । তবে ত্রীশ্বরিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়। 
মূঢ়ের স্ত্রী ও পুত্রে স্থথজ্ঞান করে* । এবং নান! প্রকাব ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য 
ও স্থখকর নহে; কেনন! তাহা জল ও মুণগ্ময পদার্থ ঃ তাঁহ। ভোজনাস্তে 
বিষ্ঠ' মুত্র হইয়! নির্গত হয়; পুনরায় মৃত্তিক1 তয়] দ্রবারূপে উৎপন্ন হইতে 
থাকে । এবং যান বাহন ও অট্রালিকাঁয় শয়ন প্রভৃতিতে যে স্থখানুভৰ 
হয় তাহ! নিতান্ত ক্ষণ-ধ্বপী ; এবং কষ্টে তাহার আহরণ করিতে হয়। 
তাহ] আপাততঃ রমণীয় থচ পরকাল বিবোঁধী ; যেমন বড়শীর সহিত 
আহার্ষ্য দ্রব্য দেওয়াতে মীন তাহ! গ্রান করিয়া প্রথমতঃ সুখী হইতে 
থাকে; কিন্তু পশ্চৎ বড়শীব দ্বাবা প্রাণত্যাগ কবে। এবং যেরূপ প্রজ্বলিত 
অগ্নি দৃষ্টে পতঙ্গ পতিত হয়, সে পতিত হইবার থুর্বে স্্রখান্গুভব করে 
(নতুবা! পতিত হইবে কেন) কিন্তু পরিশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রুপ সাংসা- 
রিক স্ুথ পবকা'ল বিরোধী জানিবে। যদি বলযে, চিরকাল পর্যাস্ত রোগ 
শোক বর্জিত হইয়! কোন ব্যক্তি নান। প্রকার বস্ত উপভোগ কবে তাহাকে 
সুখী বলা যায়? কিন্তু তাহ। কদাপি কাহারও হয় না; কারণ মনুষ্য মাত্রে- 
রই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসধ্য আছেঃ তাহাতে কোন ক্রমেই 
সর্বক্ষণ সুখী হইতে পারে না; এবং আকল্প পর্যাস্তও কেহ ভীবিত থাঁকে 
নাঃ জীবন অতি ক্ষণ-ধ্বংসী ; যদ্িচ কিয়তদিন এ রূপ ঘটন। হয় তাহাঁও 








* পুত্র মুর্খ হইলে যন্ত্র। ও পণ্ডিত এবং উপাজ্জক হইলে সর্বদ। তাহার মৃত্া আশুষ্কা হয় 
এবং রোগাক্রান্ত হইলে কষ্ট' ভোগ করিতে থাকে । 
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স্বখের কারণ নহে। কেননা আহার নিদ্রা মৈথুনণদি বিষয় উপভোগের 
সীমা নাই, বরং অনলে দ্বৃত প্রদান করিলে যেপ্রকার অনল ক্রমশঃ প্রজলিত 
হইতে থাকে তদ্রপ বিষয় উপভোগ যত কর তাহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়! 
বিষরাীক্ত প্রযুক্ত পরকালের শু চেষ্টা এককালীন রহিত হইতে থাকে ঃ 
কেবল পণুর ন্যায় জন্ম যাত্রা! নির্ববাহ হয়। ফলতঃ মৃত্যু নিশ্চয় হইবেক 
তাহার যাতনু!; এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে, গর্ভতযাতন। প্রভৃতি নান। প্রকার 
যাতন! নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবেক) তবে কি জন্য এক দ্রবা প্রন্যাত 
ভোগ করিয়া স্ুথান্থভব কর! যায়ঃ তাহা বলতে পারি না। যদি মৃত্যু 
না হইত, অথবা এক দ্রবা একবার বাবহাঁর করিয়া চিরকালের জন্তে 
তৃপ্রিলাভ করা যাইতে পারিতঠ তবে বিষয় ভোগকে সুখ বলা যাইত। 
অতএব বিষয় ভোগ কেবল আপাত রমণীয়, কিন্তু পরিণামে বিষের গ্ভায় 
তাহার আব সন্দেহ নাই ॥। এই বিষয় যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি নান! শাস্ত্রে 
স্ববাক্ত কর! হইয়াছে । যদি বল যে, লোকে ইহ! জানিয়াও কিজন্তে 
সার পরিত্যাগ করে ন! ?* তাহার কারণ কেবল ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ 
হইয়া লোকে সংদার পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি কেহ এঁমায়! 
হইতে পবিত্রান লাভ করিতে পারে, তবে তাহার মুক্তি হয় ; কিন্ত ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান ব্যতীত এ মায়ার বিনাশ হয় না। অন্তএব পর ব্রহ্গজ্ঞান কি; যাহাতে 
ভগবানের মায়া হইতে লোকে উদ্ধার হইতে পারে; তাহা বিবেচনা কর! 
যাউক্‌। 


বিভীয় অধ্যায় | 


ব্রন্মজ্ঞান কি তাহা নির্ণয় 
বহ্ন্তান এই যে, আব্রঙ্গ স্তত্ব পর্যযস্ত অর্থাৎ ব্রন্ধা। হইতে তৃণ পর্যন্ত 
সমুদায় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত বিধায় এই জগৎ মিথ্যা ; কেবল অদ্বৈত 
শক্তিমান নচ্চিদানন্দ ব্রদ্ধই সত্য; অতএব জীবও ,ক্রহ্ম হইতেছে ॥ সুতরাং 





রিনি ছিলি টি নি বারতা 
* * সংসার পবিতাগ কবিষা উদ্ানীন হওয়। অথবা! আনি পরিতা!গ ক্ণ। এই উভয়কে 
্ংসার পরিত্যাগ বলা যায়। 
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আমিও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই*। এই অপরোক্ষ বরহ্গ- 
জ্ঞান ইহার দ্বার সমুদয় সাংসারিক যাতনা এককালীন নিবারণ হয়ঃ 
ইহাই মহাত্মার। শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন। তাৎপর্য এই বে, 
মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনার নাম সংসার; এ জ্ঞান রহিত হইয়। সত্য-ন্ঞান 
অর্থাৎ পরমেশ্বরই সত্য আর সকলই মিথ্যা ; এই মিথ্যা বস্ততে বাসনা 
করাও মিথ্যা; এইরূপ জ্ঞান হইলে সংসার হইতে নিবর্ত,হয়। দৃষ্ঠমান্‌ 
জগৎ কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে ? তদ্বিষয়ের মীমাংসা এই যে, বেদে 
আছে এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্গময়াঁ। ইহ] চারি প্রকার সামানাধিকরণ্যের 
অর্থের দ্বারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ব্ূপে নির্ণয় কর! হইয়াছে! এ সামানাধি- 
করণ এই, বিশেষ্য বিশেষণ সামানাধিকরণ্য, এঁক্য সামানাধিকরণা, অধ্যাস 
সামানামিকরণা ও বাধ সামানাধিকরণ্য। বিশেষ্য বিশেষণ অর্থাৎ ব্রহ্ম 
বিশিষ্ট এই সমুদয় জগৎ) তাহাতে সমুদয় পদার্থেই ব্রহ্ম আছেন। এই 
জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহ! সাথখ্য মতের সহিত 
এঁক্য হইতে পারে ; কেন না এ মতে আছে যে, পদার্থ সকল জড়া প্রক্কতি 
এবং চৈতন্ত পুরুষ । ইহ! যোগ হইয়া! এই জগৎ হইয়াছে ; এবং বিদ্যমান 
আছে । তাহাতে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্র জ্ঞান করিতে পারিলে 
ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। যেমন জলের সহিত মীন পৃথক্‌ ভাবে থাকে, তন্রূপ জড়েব 
সহিত চৈতন্তময় আত্ম! পৃথকৃরূপে আছেন। এ আত্ম! চৈতন্য, দেহ ব্যতীত 
উপলব্ধি হয় ন1! বটে ? কিন্তু বিচার করিয় দেখিলে তিনি সমুদায় বস্ততেই 
আছেন। তাহ! জানিবার জন্য বেদাস্ত মতের সহিত এক্য করির। অন্ত তিন 
প্রকার সামানাধিকবণ্যের মীমাংসা করা যাইতেছে । পুর্ধেক্ত একা 
সামানাধিকরণ্যের অর্থ এই যে, এই জগতের সহিত ব্রন্গের প্রকা অথাৎ 
অভিন্নতা আছে । যেমন স্ুবর্ণেব কুগুল ও মুত্তিকাঁব ঘট সমুদ্রের উন্মীমালা 
অর্থাৎ ঢেউ এবং জলবিশ্ব এই সকল বস্তু যেরূপ স্বকীয় বস্তুর বিকার ব্ন্ঠীত 
ভিন্ন বস্ত নহে; তদ্রপ ব্রহ্ম নিমিত্ত এবং সহকারী ও উপদান কারণ হও- 





ক আব্রদস্তস্বপধ্যন্তং মায়য়। কলপিতে! জগৎ। ব্রক্মসতাং জগন্সিখ্য। জীব বৃদ্ধের কেবলং। 
ইতি শঙ্করাচাধ্য ধৃতং। 
1 সর্বং খল্িদং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্ন। | 
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যাতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রন্মের সহিত মভিন্ন ভাঘে আছে সুতরাং 
জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন, আর কিছুই নহে। যদ্দি বল যে, ব্যবহারে জড় ও 
চৈতন্ত তিন্ন ভাব দেখা যায়, এবং জড়ের সহিত চৈতন্তের তাদাত্মা সম্বন্ধ 
অর্থাৎ দিশ্রিত তাব নাই% তজ্জন্ত অধ্যাস সামানাধিকরণ্যের মীমাংসা করা 
হইতেছে ঃ তাহার অর্থ এই যে, দৃশ্তমান জড় বস্ত সকল চৈতন্ততে অধ্যাস 
অর্থাৎ আরোপু অথবা কল্পন। মাত্র। বস্ততঃ কোন পদাথই নহে $ যেমন 
রজ্জতে সর্প, ও স্বক্তিতে রজত, এবং মৃগতৃষ্ণ অর্থাৎ মরীচিকাতে জল ভ্রম 
হয়, তদ্রপ পর ব্রহ্ম চৈতন্তে জড়রূপ জগৎ আরোপ হইয়াছে; ভ্রম প্রযুক্ত 
তাহ! দ্রব্যরূপে প্রতীয়মান হয় $ বাস্তবিক তাহ! কোন বস্তই নহে। তবে 
পুর্বে যে, এই জগতের উপাদান কারণ পরমেশ্বরকে বলা হইয়াছে; তাহ! 
বিবর্ত উপাদান অর্থাৎ মার়িক ও মিথ্যা) যেব্ূপ ইন্ত্রজাল বিদ্যা অর্থাৎ 
ভোজবাজীর দ্বার এক বস্তকে অন্য বস্ত বলিয়। প্রতীতি জন্মে; তন্রপ 
পরমেশ্বরীয় মায় কর্তৃক এই জগৎ উৎপত্তি হইয়া চৈতন্য বস্তুতে জড়ের 
আরোপ হওয়াতে তাহ1 বস্তরূপে প্রতীতি হইতেছে । ফলতঃ যাহারা 
ইন্দ্রজাল বিদ্যা না! জানেন. তাহারা তাহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়! 
আশ্চর্য বোধ করেন ; আর যাহারা এ বিদ্য। জানেন তাহারা মিথ্যা বলিয়া 
স্থির করিয়া থাকেন; তব্রপ অজ্ঞানীরা এই জগতের দৃশ্য জড় বস্ত সকল 
ত্য বলিয়। বিশ্বাস করেনঃ জ্ঞানীর] ইহা মিথ্যা ও আরোপিত বলিয়! 
জানেন। ফলত ইহ। দীর্ঘন্বপ্নবৎ 'প্রতীপমান মাত্র বস্তত কিছুই নহে। 
ইহা বস্তবিচার দ্বার! সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বাধ সামানাধিকরণ্যের ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে; অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্ত নাই; ভ্রম 
প্রযুক্ত ব্যবহারে যাহা! দেখ। যায়, তাহা কিছুই নহে কেবন্গ এই জগৎ ব্রহ্মময় 
যেহেতু শক্তিমান চৈতন্য নিত্য পদার্থ তিনি কারণরূপে মুখ্যগুণ গুণ 
পদার্থে; এবং এ্গুণ ভৌতিক জড়পদার্থে ভ্রব্যরূপে পরিণত হইয়াছে । 
এতাবতায় সমুদায় পদার্থেই কারণরূপে বস্তর সর্বাবয়বে শক্তিমচ্চৈতন্য 
আছেন ; তাহা অবশ্ই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পূর্বে সিদ্ধান্ত করা 
হইরাছে যে পঞ্চভূত রূপ জড়ের সর্বাবয়বে যে শবাদ্িণগুণ আছে তাহাতে 
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এ জড় কেবল গুণময় পদার্থ মাত্র । তদ্রপ গুণের সর্ধাবয়বে শক্তিম- 
চৈতগ্ত আছেন তাহাতে সমুদ্ধায় বস্তই শক্তিমচ্চৈতন্ত ; তদ্যতীত 
আর কিছুই নহে। তবে শক্তি অব্যক্ত এবং অব্যক্ত শক্তিমচৈশুন্য 
অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র পদার্থই সিদ্ধান্ত হয়। *সতএব 
সমুদ্ায় বস্ত আর কিছুই নহে, তাহা কেবল অব্যক্ত শক্তিমচৈতন্য- 
ময় অর্থাৎ ব্রহ্ষনয় মাত্র। এইরূপ ভ্ঞানকেই অপরোক্ষ ব্রহ্জ্ঞান 
বল! ষায়। এই বিষয় সৃষ্টি ও প্রলয় এবং পদার্থ বিচার প্রকরণে অধিক 
ব্যক্ত আছে, তদ্দ-্টে জানা যাইতে পারিরেক, এই জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে 
হইলে প্রথমতঃ স্বীর দেহস্থিত আত্মার অনুসন্ধান করিতে হয় নতুবা জানা 
যায় নাঃ এই,বিষয় জানিবার জন্য বেদের চারিটী মহামন্ত্র দ্বারা আত্মার 
স্বরূপের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ।1 এই মন্ত্রের সারার্থ গুরু শিষাকে উপদেশ 
দেওয়াতে শিষ্যের ব্রন্মগ্ঞান হইরাছিল। প্রথমতঃ গুরু বলেন যে, প্রজ্ঞান 
আনন্দ যে জীব তিনিই ব্রক্ম। অর্থাৎ শরীরস্থ জীবাতআ্মাই ব্রহ্ম । শিষ্য 
বলিলেন জীব কি? গুরু বলিলেন এই আত্মাই জীব এবং আত্মাই ব্রহ্ম । 
তাহাতে শিষ্য আত্ম৷ কি অর্থাৎ শরীরের মধ্যে আত্মা কোন পদার্থ তাহা 
বুঝিতে ন! পারায় ব্রহ্ম কি তাহ] নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পরে গুরু 
বলিলেন যে, তুমিই আত্ম। ও তুমিই ব্রহ্ম । এই তুমি শব্দের প্রতিপাদ্য যে 
বস্ত তাহাই ব্রহ্গ। তাহাতে শিষ্য বিবেচনা! করিলেন যে, তবে আমিই 
ব্রহ্ম । কেননা! আমি স্থুলদেহ নহি, এবং দেহস্থিত গুণ পদার্থও নহি 
আমিই সেই চৈতন্ত অর্থাৎ দেহের মধ্যে আমি বেজ্ঞান পদার্থ তাহাই 
ব্রহ্ম ॥ এবং ঁ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়] মন বুদ্ধি ও উক্জ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য 
করিতেছে । কিন্তৃ"জ্ঞান কোন কাধ্য করেন না৷ অথচ মূল কর্তী; যেমন 
প্রদীপের আলোকে লোকে কর্ম করিয়া থাকে তাহার মূল কর্তা প্রদীপ 
কিন্ত কার্যের কর্তা প্রদীপ নঙে; কেনন। প্রদীপ ব্যতীত কোন কাধ্য হয় 

* এই খ্রস্থের প্রথম ভাগের চতুর্থ অধায় দৃষ্ট কর। 

1 প্রজ্ঞানমানন্দ ব্রন্ধ । খকবেদ। অর্থ। জীবই ব্রহ্গ। 

অরমাআ ব্রহ্ম । বু “ আত্মাই ব্রহ্ম । 


তত্বমসি । সাম। “ তুমিই ব্রহ্ম। 
অহং ব্রহ্ষপ্থি | * অথর্ব « € আমিই ব্রহ্ম । 
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না অথচ প্রদ্দীপ নিঙ্গে কিছু করেন না। তন্রপ জ্ঞানমর় 'মামি নিজে করি 
না, আমাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে আশ্রয় কবিয়। মন বুদ্ধি প্রভৃতির! কার্য করি- 
তেছেন ? স্থৃতরাৎ আমি কার্ষ্যের কর্তী নহি ; আমি মূলকর্তী অথচ কার্ধ্য 
বিষয়ে অুকর্তী। তবে আমি অজ্ঞান অবস্থার যে আমাকে আমি ভাবিয়া- 
ছিলাম সে আমি প্রকৃত আমি নহি; সে আমি মিথা। কেবল কান্সনিক 
আমি ; ও তাহাতে আমি যে কার্যের কর্তা বলির ভান করিয়াছি এবং স্থথ 
ছংথ ও পাপ পুর্ণযাদ্দি অনুভব করিয়াছি তাহাও মিথ্য। ; বাস্তবিক আমি 
স্থ্থী নহি ও ছুঃখী নহি ও পাপপুণ্যে লিপ্ত নহি বেরূপ পদ্মপত্রস্থিত জল এ 
পত্রে লিপ্ত হর না। আমিও তদ্রপ অলিপ্ত; অতএব আমিই ব্রহ্ম; এ 
ব্রক্মই অথণ্ড সচ্চিদানন্দ তাহ হইতে এই মায়িক ভ্রগতের উৎপত্তি ও বিনাশ 
হইতেছে । আমিই সর্বত্র ব্যাপী আম। ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইবপ 
জ্ঞানের দ্বারা শিষ্যের অপবোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। যদি বল যে, দেহ্‌- 
স্থিত আত্মাকে জানির়। যে, আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সর্বব্যাপী ব্রঙ্গ বলিয়! 
শিষ্যের জ্ঞান হইরাছিল ইহ! কিবপে সম্ভব হইতে পাবে? তাহাতে বক্তব্য 
এই বে, বস্তব এক দেশ নিদ্দি্ট হইলেই তাহার স্বরূপ জান! যাইতে পারে । 
যেমন বৃহৎ জলময় পদার্থ সমুদ্র, তাহার এক দেশ দেখিলে জানা যায় যে, 
সমুদ্রের সর্বত্রই কেবল জলময় মাত্র তাহার সর্বাস্থান না দেখিলেও সমুদ্র 
দেখা সত্য হয়ঃ তন্দপ অণগু ব্রহ্ম চৈতন্যের একদেশ অর্থাৎ দেহস্থিত 
আশ্মাঁর প্রত্যক্ষ হইলেই সমুদাঁয় প্রাত্যক্ষ হয়। যেরূপ মহাকাশ ও ঘটাকাশ 
একবস্ত কেবল উপাধিভেদে বিভিন্ন নাম মাত্র । ফলিতার্থে এ ঘট ভগ্ন 
হইলে উভয় আকাশই এক আকাশ বলিয়। সিদ্ধান্ত হয়। তন্দরপ দ্বেহস্থিত 


আত! অর্থাৎ জ্ঞান, অজ্ঞানে আবৃত থাকার জন্তু সকল ভ্রান্ত হইরা থাকে । 
তাহাতে এঁ অক্ঞানরূপ ঘটের বিনাশ হইলে একই অথগ্ড চৈতন্য তিন্ন আৰ 


কিছুই হইতে পারে না অতএব দ্রেহস্থিত আত্মার দ্বার আত্মাকে প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিলেই আমি যে সর্বব্যাপী আত্মা তাহ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে। অতএব যেমন মধুর মাধুর্য গ্রহণ করিতে হইলে অন্য শিষ্টদ্রব্যের 
প্রয়োজন হয় না; ও দীপ দর্শন করিতে হইলে দীপাস্তরের প্রয্মোদন থাকে 


৮ 
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নাঃ তদ্রপ নির্মল মনের দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে ;% 
অন্য বস্তব প্রয়োজন থাকে না মনঃপ্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল হইলেই পরী মনঃ 
আম্মাকারাকারিত হ্‌ইয়। যার। অর্থাৎ মনের মল কেবল নানাপ্রকার 
বাসনাকে বল! যায়) যদি বিবেকের দ্বারা এ বাসন! রহিত হয় ; তবে 
সুতরাং মনঃ আত্মাতে লয় হইয়! কেবল আত্মা মাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
তাহাতে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হয়। এমনকি প্রকারে নির্মল হইয়! ব্র্গজ্ঞান 
লাভ হয় তাহার উপায় কি তদ্বিষয় বিবেচনা কর যাউক। 


তৃতীয় অধ্যায়। 





ব্রন্মজ্ঞানের উপায় নির্ণয় । 


ভগবতীগীতায় আছে যে, যাগযজ্ঞাদি ধর্স কর্ম দ্বার ভক্তি জন্মায় $ এবং 
ভক্তিতেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে জ্ঞানের দ্বার মুক্তি লাভ হয়। কেহ কেহ 
বলেন যে, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে; উপাসনা দ্বার! 
জ্ঞান জন্মে না) ইহা সত্য বটে যে, জ্ঞানশান্ত্র আলোচনার ঘার1 ব্রহ্গজ্ঞান্‌ 
হইতে পারে ; কিন্ত কেবল শ।স্ত্র আলোচনা করিলে ব্রন্গ সাক্ষাৎকার হইতে 
পারে না; এবং এ জ্ঞান ধারণাঁও হয় না, তবে কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে 
গুরুর নিকট শাস্ত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করতঃ এ জ্ঞান 
ধারণা হইতে পারে। তাহাতে মুক্তি লাভ হয় নতুব! চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত 
ব্রহ্মজ্ঞান ধাবণা হয় না। তবে যদ্দি কাহার শাস্ত্রে আলোচনার দ্বারা এ 
জ্ঞান হয়, তাহার পৃর্বজন্মের কর্মের ফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় ন]। 
অর্থাৎ পূর্ববজন্মে কর্ম করিয়! চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়াছিল; ইতিমধ্যে দেহ- 
ত্যাগ হওয়ায়, এ পূর্বকন্মন প্রারন্ধ স্বরূপ হইয়া আছে) কেবল বেদাস্তাদি 
শাস্ত্র বিচার করতঃ বস্তুর ম্বরূপ অবগত হইলে বন্গজ্ঞান প্রাপ্ত ও ধারণ। 
করিয়। মুক্তি লাভ করেঁ। নতৃবা কেবল শাস্ত্র বিষয়ক তর্কের দ্বার ফল 


স্পা 


* মনুসংহিত। ১ম অধ্যা[য়ুর ৭ম শ্লোক ও তাহার টিপ্পনী দৃষ্ট কর। 
1 ভগদগীতায় আছে যে, বহু জন্সান্তে জ্ঞানবান্‌ হইয়] ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। এবং যোগ 
ভষ্ট হইলে যোণীর গৃহে জন্দ খ্ুহণ করতঃ পূর্বব যৌগ প্রাপ্ত হয়। | 


৩য় ধ্যায়] জ্ঞানতব্বদর্শন । ২১৯ 


লাভ করিতে পারে না। যদি উপাসন! ও শাস্ত্র আলোচন1 উভয় কার্ধ্য 
করিতে পারে তবে অতি শীপ্ত ফল প্রাপ্তি হয়। যেমন অআ্রোতাভিমুখে নৌকা 
চালনের সমর ষদ্ধি বাহকের। নৌকাদও দ্বার! বাহন কাধ্য কবে, তবে অতি 
শীঘ্র অভিমত স্থানে যাওয়া যায়; এবং স্থবাতাসে পাইল উঠাঈয়! দ্রিতে 
পারিলে আবও শীত্ব যাইতে পারে) তন্দরপ গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রে আলো” 
চন! এবং উপাসনার দ্বার অতি শীপ্ বৃন্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারে। নতুবা 
ভল শআোতের বিপরীত দিগে গমনের স্তার বহু কষ্টে কেবল বাহক কার্যের 
দ্বার বিল:ম্ব অভিমত স্থানে যাওয়ার ন্তায়, উপাসন। ব্যতীত কেবল শাস্ত্র 
আলোচনা দ্বারা ব্রদ্দজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা! হইতে পারে *। অতএব 
কর্ম দ্বার চিত্ত শুদ্ধি লাভ করতঃ শাস্ত্র আলোচন। দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইবার 
বিষয় যাহা বেদান্তপার প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে 
তাহাই শাস্ত্র, এবং যুক্তি সিদ্ধ বটে ; তবে জ্ঞান লাভ হইলে আর কম্ম করি- 
বার প্রয়োজন থাকে না। যেমন নদী পার গমন করিবার জন্ত নৌকার 
প্রয়োজন হয়; কিন্তু পার হইলে তীরে আর নৌক] চালনের প্রয়োজন 
থাকে ন।; তন্দরপ ব্রন্ধজ্ঞান লাভ হইয়! জীবন্ুক্ততা প্রাপ্ত হইলে আর কর্মের 
প্রয়োজন থাকে ন1? তাহার কন্মত্যাগ হইয়! বিশ্রাম সুখ লাভ হয়। যে 
পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইর়। এ জ্ঞান ধারণা ন! হর, সে পর্য্যস্ত কর্ম করা 
আবগ্ঠক। ফলতঃ কর্মের দ্বাব। কর্মকে বিনষ্ট কর। কর্তব্য । যেমন চরণে 
কণ্টক বিদ্ধ হইলে কণ্টক-দ্বার৷ তাহ! বাহির করিয়। নিরাময় হইতে পারে) 
তদ্রপ কর্মের দ্বার সংসারে আবদ্ধ জীব আবার কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভ 
করিতে পারেন। কিন্তু কর্মের কৌশল জ্ঞাত হইয়৷ কন্ম করা আবশুক; 
কেনন। যে কর্ম-দ্বারা জীব বন্ধ হইয়! সংসার যাতন! ভোগ করিতে থাকে 
তাহা পরিত্যাগ পুর্ববক ষে কর্মের দ্বার! মুক্তি লাভ হয় তাহাই কর! কর্তব্য । 
কমন ছর প্রকার ; যথা নিত্য, নৈমিত্তিক, কামা, নি'ষদ্ধ, নৈমিত্তিক-নিত্, 
নৈমিত্তিক-কাম্য । নিত্যকন্ম, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা এবং পঞ্চযন্ঞ 


আসি 
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* কেবল শান্্রালোচনা ছারা যে জ্ঞান হয় তাহ! ভক্তি ও উপামনা ভিন্ন পরে থাকে না, 
খেষন কূপ খননে প্রথম চৌয়া জল উ উঠে পরে শুখাইথা যায় যদি উনুই উঠাইতে পারে তবে 
৬হ!] ক্ষয় হয় না তদ্রপ তক্তি-যুক্ত-জ্ঞানের ক্ষয় নাই । 


২২১ জ্ঞানত ত্বদর্শন । [৪থ ভাগ 


অর্থাৎ বেদমন্ত্র পাঠ, হোম, অতিথি-সেবা, তর্পণ, নিত্যশ্রাদ্ধ) বলিবশ্ত) ও 
শিব, বিঝু্ গণেশ, স্য্য ও শক্তি দেবী; এবং ইষ্টদেবত। পুজ। ইত্যার্দি যাহা 
প্রত্যহ করিবার বিধি আছে তাহ।। নৈমিত্তিক কর্ম; প্রারশ্চিত্ত অর্থাৎ 
চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি ও তীর্থ ম্নান, নাম সংকীর্তনাদ্দি পাপক্ষয় নিমিত্তক" কর্ম, ও 
দেবতা প্রতিষ্ঠা, মঠ এবং বৃক্ষ ও পুক্ষরিণ্যাদি প্রতিষ্টা, পীড়া জন্ত স্বস্ত্য- 
য়নাদি, গ্রহণ জন্ত শ্রাদ্ধ ও পুরশ্চরণ প্রভৃতি নিমিত্ত জন্ত যে, সকল কার্য 
করা যায় তাহা । কাম্য কন্ম স্বগাদি কামন। পূর্বক যাগ যঞ্জ ব্রত নিয়মাদি 
যাহা করা যায় তাহা । নিষিদ্ধ কন্ম ব্রহ্মহত্া প্রভৃতি হত) ও অবৈধ 
হিংসা) এবং অসত্য কথন ও চৌর্য্য পাবদারিক প্রভৃতি শাস্ত্র নিবিদ্ধ কম্ম 
সকল। নৈমিত্তিক নিত্য পিতৃ শ্রাদ্ধ ও পুত্রেষ্টি যাগ ও পুত্র কন্তার বিব- 
হাদি সংস্কার) এবং একাদশ্যপবাসাদি, এবং ছুর্গোতৎ্নব প্রভৃতি তিথি বিশেষে 
অথবা ঘটন! বিশেষে যে কর্মের আবশ্যক শাস্ত্রে বিধি বদ্ধ হইয়াছে তাহা*। 
নৈমিস্ভিক কাম্য) রিপুজর প্রভৃতি অভিষ্ঠ সিদ্ধি কামনায় মারণ উচাটন 
বণাকরণ স্তম্তন মোহন আকর্ষণ প্রশ্নতি যাহা কামনা পুর্দক কর! যায় তাহ1। 
ইহার মধ্যে কাম্য ও শ্ষিদ্ধ ও নৈমিত্তিক কাম্য কর্দমনকল বদ্ধজনক বিধায় 
তাহ। পরিত্যাগ পূর্বক নিগানিহাির নিত্য; নৈমিত্তক, এবং নৈপিন্তিক 
নিত্য, কর্ম সকল চিস্ত শুদ্ধিব নিনিত্ত আবশ্যক, তাহাতে স্বর্াদি ফল কামন। 
কৰা কর্তব্য নহে। বদ্দিচ কাখনা ব্যতীত কোন কন্মই হইতে পারে না, 
কিন্ত শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে ঘে, ঈশ্বরের প্রীত কামনা করিয়া কর্ম 
কর্পিলে তাহ। বদ্ধকর হয় না 'ও এ নকল কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিলে মুক্তি 
কালে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। যদি কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ 
মুক্তি লাভ না হুর তবে ত্র কর্মের উৎকৃষ্ট ফল সকল ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত 
হইয়া! ভোগ হয় ; তনন্তর জন্মগ্রহণ করতঃ উত্তম প্রবৃত্তি হইতে থাকে এবং 
পীড়ার উপশম জন্ত স্বস্তযয়নাদি কর্ম ও পাপক্ষর জন্য প্রায়শ্চিন্ত ও তত ফলে 
পর্য্যাপ্ত হয়ঃ তাহ] বদ্ধকর হয় না। পিত্‌ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কন্ম, পিতৃ লোকের 
তুপ্তি সাধন হয়; তাহা বদ্ধকর নহে । কেবল স্বর্গাদি কামনা পরতন্ত্ 


পি শী পপ ৩ 


. ্ছ বিধবার পক্ষে একাদশ্লীব উপব!স নিতা অলঙ্বনীয়। কারণ ইহা! ব্রহ্ষচধ্যের অন্তত 
প্রধান রূপে ঈ্বরেক ও পাস্ন।'এই তিথির মাহাস্্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


'৩দ শাধ্যান্ব জ্ঞানতত্দর্শন । ২২১ 


হুঈয়। যে কন্ম কর। যার তাহাঁও নিষিদ্ধ কর্ম সকল বদ্ধকর হয় ইহাই শাস্ত্র- 
কানের। মীমাংসা করিয়াছেন । অতএব চিন্ত শুদ্ধিব জন্য নিত্য ও নৈমি- 
ভ্ভিক এবং নৈমিত্তিক নিত্য কর্ম করা আবশ্তক। ও ঈশ্বরের ভক্তি হইবার 
নিমিস্ত »সগুণ ত্রন্মের সাকার মৃত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শিব ও বিষুণ এবং স্ুর্য্য ও 
গণেশ ইহাদিগের কোন এক স্থুল মুন্তির উপাসনা করা বিধেয় । এঁ উপাসন। 
এই পে করিতে হয় যে, প্রথমতঃ গুরুদেবের নিকট এ এ দেবতার মন্ধ 
গ্রহণ* করতঃ" নিত্তা সন্ধ্যা ও ইষ্টদেবতার নিত্য পুজার অতিরিক্ত এ ইষ্ট 
দেঁবতাঁর উপাসনা অর্থাৎ তাহাতে চিত্ত অর্পণ ও তদগত প্রাণ ও তক্নাম 
সংকীর্তন ও শ্রবণ ও তদগুণগান করণ ও শ্রবণ ও.কথন ও মনন ও মন্ত্র 
অথবা নাম জপ এবং রূপ চিন্তা এবং এ দেবতার হস্ত রূপ জানিবার জন্ত 
পুবাণাদ্দি অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন ইত্যাদির দ্বার। ভক্তি লাভ হয়। 
এই রূপ ভক্তি বোগ দ্বার। চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইলে তদনত্তর ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রঃপ্তেি হইবাব জন্তব আছে। যদি বল যে, বাসনাত্মক মন তাহার বাসন! 
ক্র না হইলে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে নাঃ কারণ বাঁসন। হইতে 
কম্ম-স্রব্র উদ্ভব হয় তন্বারা আগামী ও সঞ্চিত কনম্ম সকল হইতে থাকে । 
€ধং এ কনম্মের দ্বার! ঘে প্রারন্ধ জন্মার তাহাঁও ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না 
তবে কি প্রকারে চিত্তের একাগ্রত। লাভ হইতে পারে? তাহাতে বক্তব) 
এই যে, দৃঢ় প্রারন্ধ কম্ম ভোন হইতে থাকুক্‌ কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সঞ্চিত 
পাপক্ষর করা যায়; এবং নিত্য নৈমিত্তিক আদি কম্ম দ্বার! কর্তব্য কর্মের 
ক্রটি জন্য যে পাপ হইতে পারিত তাহা নিবারণ এবং আনুনাঙ্গিক পুণ্য 
হয় এবং তত পুণ্য ও সঞ্চিত পুণা কর্মের বিনিময়ে ঈশ্বরে ভক্তি জন্মাইতে 
থাকে ; কেনন! তাহার ফনাকাজ্জী ন! হওয়ায় সুতরাং এ কন বিনিময় 
স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরে ভক্তি হইতে পারে। তদ্নস্তর বিবেক বৈরাগ্য ও ক্ষম! 
ধৈর্য্য পরিচালন পুন্বক ঈশ্বরের উপাসন! করিলে ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি জন্মাইয় 

* অর্থাৎ কল গুরুর নিকট কুলদেবতার মন্ত্র গ্রহণ। কিন্তমুর্খ ও পতিতের নিকট মন্ত্র 
গ্রহণ করা কর্তবা নভে । 

1 ভাগবতে, শ্রবণ, কীর্তন, শ্মরণ, পদ সেবন, অচ্চন, বন্দন, দাস্ত, সখা, আত্ম সমর্পণ)। 


ইহার মুল, শান্ত, দাপ্ত, সখা, বাৎসলা, মধুর) একাদশীত্তত্ব ধূর্ত। রোদন, হসন, নৃত্য, ধুলি- 
সক্গণাদি উন্ণ্ড প্রায়। 
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মনের একাগ্রতা ও ভাবি অনিষ্ট জনক বিষয় বাসনা রহিত হইয়। ভ্রেমশঃ 
জ্ঞান লাভ হইতে পারে*। যদি স্বয়ং বিবেক বৈরাগ্য পরিচালনে অনমর্থ 
হুয় তবে সাধু সঙ্গে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। কি প্রকারে বিবেক বৈরা- 
গার্দি পরিচালন করিতে হয় তাহ। এই যে, চঞ্চল মনঃ যে যেস্থানে যাউক 
তাহাকে ফিরাইয়। আনিয়। ঈশ্বরে অর্পন কর! হইলে মন স্থির হয়। তাৎপর্য 
এই যে, বাসনাত্মক মনকে কোন একটা বাসনাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত করিলে 
সে অবশ্যই স্থির হইতে পারে 3 সুতরাং মনঃ যাঁদ মুক্তি লাভের বাসনায় 
ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে তবে অন্য বাসন রহিত হইয়। ভ্রেমে ভ্রম 
স্ুস্থির হয়। কিন্ত ইহার প্রতিবন্ধককারী ইন্ভ্রিরিগণ ও ষড় রিপু; তজ্জন্য 
বিবেকাদি দ্বার মনকে সুশিক্ষিত করিয়। ইস্ত্রি ও রিপুগণকে দমন, অর্থাৎ 
স্ববশে আনিতে হয়। যেরূপ সুশিক্ষিত সারথি অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া 
অশিক্ষিত অশ্বগণকে কশাঘাত পুর্বক আপনার রথকে অভিমত স্থানে লয়! 
ধাইতে পারে) এবং অশিক্ষিত সারথি স্ুচার রূপে অশ্বগণকে চালাইতে 
পারে না 3 বরং সময় সময় গর্ভে পতিত হইয় কষ্ট পার । ততন্দ্রপ স্শিক্ষিত 
মনঃ ইন্দ্রিয় ও রিপুবপ অশ্বগণকে বিবেক রজ্জর দ্বারা ধদ্ধ করিয়৷ বৈবাগ্য 
ক্ষমা ও ধৈর্য্য রূপ কশাঘাত করতঃ দেহ পপ রথ চালনা করিতে থাকিলে 
অভিমত স্থানে যাইতে পারে ঃ অর্থাৎ মনের একাগ্রতা লাভ করিতে পারে। 
নতুবা! মনঃ অশিক্ষিত হইলে ইদ্দ্রির ও রিপুগণ সর্বদা কুপথে লইয়া যাইতে 
থাকায় সময়ে সময়ে মোভগর্ভে নিপতিত করে । বিবেক বৈরাগ্য ও ক্ষম। 
বৈর্ধ্য অবলম্বনে ইন্ট্রিয় এবং রিপুগণকে স্ববশে অনিবার প্রণালী এই যে, 
চক্ষুর স্বভাব দর্শন কব! তাহাতে পরস্ত্রী দর্শনে কাম রিপুব উদ্রেক হইয়। 
বিকার উপস্থিত হইলে বিবেকের দ্বারা এই রূপ মীমাংসা! কবিতে হয় যে, 
এই কাধ্য অতিশয় মন্দ; কেননা! পরস্থী গমন পাপ কার্ধ্য এবং দৈতিক 
কষ্টের কারণ হইবেক। ও বৈরাগ্য পরিচালনে এই রূপ নির্ণয় হয় বে, 
এ স্ত্রী অতি দঘ্বণিত বস্ত্র ততক্রমে আক্রমণ করা কর্তব্য নহে ধৈর্য হওয়াই 
উচিত; ইহার দ্বার] চক্ষু এবং উপস্থ ইন্দ্রির এবং কাম রিপুর দমন হইতে 


ক বিবেক, ভাল মন্দ ধিঠার, বৈরাগা, সংসারে ঘৃণা, ক্ষমা, অপকারীর অপকার করিতে 
সক্ষম থাকিয়া ও তাহা না করা, ধৈযা; ক্রোবাদি বিপু বেগ দাম] করা। ৫ 
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পারে । তজপ কর্ণের দ্বার! পর নিন্দা নিজ নিন্দা ও ঈশ্বরের নিন্দা এবং 
গুরু নিন্দা ও কটুবাক্য শ্রবণে ক্রোধ, রিপুর উদ্রেক হইলে বিবেক দ্বারা 
নির্ণয় হয় যে, ক্রোধ অতিশর অপকাবী ; এবং বৈরাগ্য দ্বার! নির্ণয় হয় যে, 
নিন্দান্তে শরীরের কিছু ক্ষতি নাই অতএব নিন্দুকৃকে ক্ষম! করিয়া ধৈর্ঘ্যা- 
বলম্বন পুর্বক স্থানাস্তবে গমন করাই উচিত তাহাতে শ্রৰণেক্ত্িয় এবং 
ক্রোধরিপুর শাস্তি হইতে পারে। এইরূপ হস্ত দ্বার পরধন গ্রহণ ও ভিংসাদি 
এবং রসনার দ্বারা অভক্গ্য ভক্ষণ ও অপেয় পাঁন না করিলে হস্ত এবং এস- 
নেক্দ্রিয় ও লোভ রিপুর দমন হইন্তে পারে । চরণের দ্বারা গুরুতর ব্যক্তিকে 
ও দেবতার প্রতিমুন্তি প্রল্ততিতে আঘাত না করায় পাদেন্দরিয দমন ভইতে 
পাবে 5 বিশেষহ+ পাপকার্যে অথবা পাপস্থানে গমন না করিয়! ক্ষান্ত 
হইতে থকিলে ক্রমাধীন পাপবিষষে বিস্ৃত হইতে থাকায় পাদেক্দ্রিয ও 
মোহরিপুর দমন হইয়া যায়। যাহাতে কামের উদ্রেক বৃদ্ধি হয় এ রূপ 
অবৈধ দ্রব্যাদি অঙ্গে লেপন না করিলে ত্বগিন্দ্িয়কে বশীভূত করা যায়। 
দেবস্থান ও যাগ স্থান এবং সভাস্তান ও অন্যানা প্রকার পবিত্র স্থানে মল 
মুত্র ও অধোবাষু নিঃসরণ ন! করিলে পাস্বিক্ডরিয় অর্থাৎ গুহা ইন্দ্রিয় দমন 
হয়। এবং পরক্ত্ীর সহিত কাম'ভাবে আলাপ না কবিলে কামবেগ উদ্রেক 
হইতে পারে না; তাহাতে উপস্থেক্রিয় দমন ও তদ্বারা মদরিপু যাহাতে 
মতৃতা জন্মে সেই রিপুর শান্তি হয়। এবং ধন অথবা বিদ্যা হইলে তাহাতে 
গর্ব্বিত হুইয়। কটুবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এবং গর্ববুস্ত ৰাক্য ন৷ বলিলে 
বাগিক্ছিয় এবং মাতৎসধ্য রিপুর দমন হয়। হুর্ন্ধি দ্রব্য অথবা পরক্ত্রীর 
গাত্রের পবিমল আপ্রাণ না হইলে প্রাণেন্ত্রিয়ের দমন হুয়। যদি সহক্তে 
উপরি উক্ত কার্ম্য পরিচালন ন! করিতে পারে, তবে ইন্দ্রিরগণকে কার্য্া- 
স্তরে ও স্থানান্তরে নিযুক্ত করিতে হয়; অর্থাৎ স্বস্ত্রী দর্শন পরগুণ শ্রবণ 
দান ও সাত্বিক বস্ত আহার সৎপথে ও সৎকার করণার্থে ভ্রমণ মল মূত্র 
বাষু প্রস্থৃতি ষথ! স্থানে ত্যাগ এবং মৃত্তিকা ও জলের দ্বার শুচি ও হবার 
নিরত থাক। এবং সুগন্ধি অথচ দোষ শূন্য বস্তর আপ্রাণ লওয়। এই সকল 
কর্ধের দ্বার প্র এ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত কর] যায় ।* *ও ত্বদারে কাম এবং 
ক্রোধের প্রতি ক্রোধ, শ্বীয় দ্রব্যে ন্যাধ্য রূপে লোভ, পাপ্‌ বিষয়ে মোহ 
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অর্থাৎ ভ্রম, ইঞ্টদেবতার চরণ শ্্রবণে মন্ততা, এবং ঈশ্বর আছেন এই বিষয়ে গর্ব 
প্রকাশের দ্বার এ এ রিপুগণকে জয় কর! যায় ; উহাতে ইন্জ্রিয় ও রিপুগণকে 
বশীভূত করা যাইতে পারে। ইহা যেরূপ পরকালের উপকারী; তন্দপ 
ব্যবহার বিষয়েও উপকারী তাহার সন্দেহ নাই। পরস্ত জ্ঞান লাজের জন্য 
ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা ইন্দ্রিরগণকে পবিত্র ও বশীভূত কবিবাব বিশেষ 
একটা উপায় আছে) ষথা দেবমূর্তি দর্শনের দ্বারা চক্ষু, নাম জপ দ্বাবা জিহ্ব।, 
পৃজার দ্বার! হস্ত, পুবাণাদি ও ঈশ্বরের নাম ও গণানুবাদ শ্রবণেব দাবা 
কর্ণ, তীর্থরজঃ এবং প্রসাদ চন্দন ও গন্াঘৃত্তিকাদি লেপন দ্বার! ত্বগিক্ড্িস 
এবং নাম সংকীর্তনের দ্বার বাগিন্দ্রিয়, নির্মালা পুষ্পার্দির আত্ত্রাণ লওয়ার 
দ্বার! স্রাণেন্দ্রিয়। দেবতা প্রদক্ষিণ ও তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা পাদেক্ছ্রিয়, এব 
মল মুব্রাদি যথা স্থানে 'ণাগানন্তব জল মুত্তিকাদ্ির দ্বারা শুচি হইয়া উপা- 
সনাদ্ি-করণ-দ্বারা অপানেন্ছ্রিয় দ্বরকে পবিত্র ও বশীভূত কর। যাষ; সুতরাং 
এই সকল কন্মে নিযুক্ত থাঁকিয়! সর্বদাই বিবেক বৈরাগ্য ও ক্ষমা ধৈর্য্য 
পরিচালন করিলে মনের একাগ্রত। লাভ হইতে পারে । যে ব্যক্তি এই রূপ 
আচরণ কবেন তিনিই সাধু; এবং সাধুব নিকট উপদেশ গ্রহণ ও তাহার 
আচরণ দর্শন করিয়। শিক্ষ। প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তিও সাধু হয়েন। অতএব 
এই কার্য্যকেই শম দম সাধন বল! যায়। ইহার দ্বার! অথব। তস্তব শাস্ত্রো্ত 
কুলকুগুলিনী সাধনের দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ হইলে, পশ্চাৎ নিত্য 
নিত্য বস্ত বিবেৰ অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্ত $ এবং তদ্ডিন্ন সকলই অনিত্য এই 
রূপ বিচার করিয়। মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তি ইচ্ছুক ব্যপ্ছি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ধি হই 
সর্বদা সবিকল্পনক সমধি দ্বারা এ জ্ঞান ধারণা করিতে পারেন। যদ্দি 
তাহাতে জ্ঞান ধারণা না হয় তবে তিতিক্ষা! অর্থাৎ শীতোষ্াদি সহা করিবার 
নিমিত্ত বানপ্রস্থোপযুক্ত পঞ্চতপা ও জল্তন্ত প্রতি কার্য শিক্ষা! করিয়! 
অবিরত ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকিলে ব্রহ্ষজ্ঞান ধারণা হয়। ফপতঃ গ্রহাশ্রমে 
থাকিয়া বেদান্ত ও পুরাণাদি শ্রবণ ও ঈশ্বর বিষয়ক মনন এবং অন্তঃকরণে 
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবাহ রূপ নিদ্িধ্যানন দ্বার সবিকল্পক সমাধিতে ব্রঙ্ধ সাক্ষাৎ- 
কার লাভ করিতে "পারে তাহাই অগ্রে চেষ্ট। করা কর্তবা। যদি গৃহস্থা- 


৩য় অধ্যায়] জ্ঞানত হদর্শন। ২২৫০ 


অমে থাকির। এ কার্ধ্য ঘটনা ন1 হয় তবে মুক্তি ইচ্ছক ব্যক্তি বানপ্রস্থ* ধর্ম 
অবলম্বন পুর্বক তপন্তার দ্বারা শবীরকে বশীভূত করিয়া এ আশ্রম অথবা 
গৃহস্থ আশ্রম হইতে বিধি পুর্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কম্ম ত্যাগানন্তর দণ্ড 
গ্রহণ বর্গরয়া উপরতি অর্থাৎ সন্যান+ আশ্রম অবলম্বন করিবেক) তাহাতে 
শ্রবণ মনন নিধিধ্যানন ও সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়। থাকে: 
শবণ অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের দ্বার ব্রহ্ম ব্ষয়ক শ্রবণ; মনন অর্থাৎ অদ্বৈত 
ব্রহ্মচিস্ত1; ও নিদিধাসন অথাৎ প্র চিন্তাব প্রবাহ । সমাধি ছুই প্রকার 
সবিকল্পক ও নির্রিকল্পক; সবিকল্পক অর্থাৎ জ্ঞান, ব্রহ্ম, জ্ঞাতা, জীব, জ্ঞের 
জড়াদি বস্তু সকল, এই ত্রিপুটী অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞান থাক। সত্তেও অদ্িতীয 
অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্ম বস্তূতে চিন্ব বৃন্তিব অবস্থান । নির্িকল্প ক সমাধি অর্থাৎ 
জ্ঞান, জ্ঞাত) জ্ছের) এই ত্রিপুটীন লয় করণ দ্বারা আন্মাকার। করিত জ্ঞান্‌ 
অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন অন্ত “কোন বস্তবজ্জান নাথাকে। বাহৃজ্ঞান রহিত হইয়! 
যায়। এই প্রকঠাব সাধনা দ্বাৰা চিত্তের বাঁল্ত শিরোপ হইরা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ- 
কার লাত হযর়। মর্দ পূর্বোক্ত কার্য সকল দ্বায়া সমাধিতে থাকিতে না 
পাবে তবে নাগশান্বনম্মত আঞচাঙ্গ বোগ অভ্যাস কবিতে হয়ঃ ঘগা যম, 
নিরম, মাসন, প্রাণারাম। প্রতাহার, ধাবণা, ধ্যান, এবং সবিকলপক সমাধি; 
এই নোগ অভ্যাস করিল শিশ্চঘ নির্বিকল্পক সমাধিতে স্থিতি করিতে 
পাবে। বম, আহিৎসা সত্য অচোম্য ত্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ অর্থাৎ সঞ্চয় রহিত 
নিয়ম, শুচি সন্তোষ তণস্তা আধ্যয়ন ঈশ্বরেতে শ্রনিধান। আসন, যোগ- 
শাক্সোক্ত হটবোগের অন্তর্গ হ পল্াসনামি। প্রাণায়াস অর্থাৎ পুবক, কুস্তক 
রেচক নপ প্রাণ দমনাদ্দি। প্রন্যাহার শব্দদি বিষ হইতে ইন্দ্রিরগণের 
নিবারণ। ধাবণা, তদ্বিতীর ব্রহ্ম বস্ততে মনের অভিনিবেশ। ধ্যান, 
ব্রহ্বস্তুতে মনের প্রবাহ । সমাধি পূর্বে বল! হইয়াছে । যদিচ স্বতন্ত্রূপে 
যোগশাস্ত্ানুসারে এই অষ্টাঙ্যোগ বলা হইল? কিন্তু পুর্বোক্ত শম দমাদি 

& বানপ্রপ্ত কলিতে নাই তৎপরিবর্তে এক্ষণে তীর্থবাসে থাকিতে হয়। 

+1+ এক্ষণে তন্ত্রোক্ত সন্নামস বিধি আছে, বৈদিক সন্যাস নাই। 

$ এই আশ্রম ছুই প্রকার অর্থাৎ বনে থাকিয়! ভিক্ষান্ন ভোজন? জথবা পুত্রের গৃহে থাকিয! 


তাহার দ্বার! গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র গ্রহণ করিবেক। মনু ৬ষ্ঠ অধ্ায় ৯৫ শ্লোক তাৎপর্যয শরীর 
ধস্কাথে ভোজনে দোষ নাই। 


চি 


২৬ জানত ব্বদর্শন। [ওর্থ ভাগ 


ও শ্রবণ মননাদির সহিত ইহার কাধ্যতঃ একা আছে। এই যোগ দ্বার! 
অনিম! লবিমা প্রভৃতি কাম্যষোগও সিদ্ধি হইয়া থাকে । খবিদিগের কাম্া- 
যোগ ও জ্ঞানযোগ হুই সিদ্ধি ছিল; তজ্জন্য তীহারা জগৎ পূজা ও ঈশ্বর 
তুল্য ছিলেন। কিন্তু কেবল মুক্তি ইচ্ছুক বাক্তিদিগের পক্ষে কামাযোগ 
কর্ণ নহে; কেনন] তাহার! তাছাঁর ফল আকাজ্ষী নহেন? তবে শরীরকে 
অধিক কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি লোকে আশ্চর্য্য দেখিয়! মুগ্ধ হয় বটে ; 
কিন্তু জঞানীরা কোন আশ্চর্য্য দেখাইতে চাহেন ন। ; তাহারা সমাধি অবস্থায় 
গ্রাণ ত্যাগ করিয় মুক্তি লাভ করেন। যদি প্রারন্ধ বশতঃ সমাধি হইতে 
উথিত হইতে হয়; তবে তাহারা জীবনুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। 
পরে দেহ ত্যাগ হইলে নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়*। অতএব সমাধি হইতে 
উত্থিত জীবম্মুক্ত বাক্কিকে জ্ঞানী বলা যায়। এবং যিনি ভক্তি যোগের দ্বারা 
একাগ্রচিস্ত হইয়। শ্রবণ মননাদিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহাকেও 
জ্ঞানী বল! যায়; তাঁহারও দেহাস্তে মুক্তি লাভ হইবেক। এঁজ্ঞানীদিগের 
চিহ্ন অর্থাৎ লক্ষণ কি তাহা বিবেচনা কর! যাউক। 





চতুর্থ অধ্যাঁয়। 


জ্ঞানী কাহাকে বলে, তাহার নির্ণয় । 

ভগবদশীত। প্রভৃতি শানে আছেষে, যে সময় কোন ব্যক্তির অর্থাৎ 
সাধকের মনোগত সমস্ত বাসন! রহিত হইয়া আত্মাতে আত্মতুষ্টি জন্মে, 
তখন তিনি জ্ঞানী হয়েন। এবং ধাহার মনঃ হুঃখেতে উদ্বিগ্ন না হয়; এবং 
ধাহার সথখেতে স্পৃহা! না জন্মে ও বিষয়ে অনাসক্কি, এবং ভয় ক্রোধ পরিত্যাগ 
হয় তিনি জ্ঞানী হয়েন। এবং বিনি শক্র মিত্র সমান জান করেন ও শুভা- 
শুভ ঘটন। হইলে আনন্দ অথব৷ দ্বেষযুক্ত ন! হয়েন ; এবং যাহার হেয় 
উপাদেয় কিছুই নাই % ও যিনি নিরন্তর প্রশীত্তভাব অববদ্বন করেন ; এবং 


৭ সমাধিতে,মনের স্বরূপ লয় হইলে দেহ ত্যাগ হয় । ও মনের বৃত্তি লয় হইলে পৃনরু- 
দিত হইতে পারে সমাধির এই' অবস্থ। আছে। ৃ 


৪র্থ অধ্যায়] জ্ঞানতত্বদর্শন ৷ ২২৭ 


কৃর্মম অর্থাৎ কচ্ছপ স্বীয় হস্ত পাদাদি ইচ্ছ। পূর্ব্বক যেরূপ শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করায়; সেইরূপ ইন্দরিয়গণকে িনি ইচ্ছা! পূর্বক বশীভূত করিতে পারেন, 
তিনিইজ্ঞানী। ইহার দ্বারা জ্ঞানীকে দেখিয়! তাহার বাহা অবস্থাথসারে 
গ্রায় জঞ$নী বলিয়। জান! যায় না; তবে যিনি জ্ঞানী হয়েন, তিনি আপনাকে 
আপনি জানিতে পারেন। কিন্ত কথন কখন কার্ধ্য দৃষ্টে এবং তাঁহার নিকট 
উপদেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিলে অন্যের! তাহাকে জ্ঞানী বলিয়া! অনুভব 
করিতে পারে ।' যদি বল শাস্ত্রে মাছে যে,জ্ঞানীদিগের কোন কর্মই নাই 
তাহার! সর্ব কর্ম পরিত্যাগী ও বিধি নিষেধের বশীভূত নহেন, তবে তাহা" 
দিগের কাধ্য দৃষ্টে কি প্রকারে জান! যাইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, 
জ্ঞানী ছুই শ্রেণিতে বিভক্ত ; অর্থাৎ উদাসীন ও গৃহস্থ ; তাহার মধ্যে ধাহার। 
চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়া বিধিপুর্ববক সর্ব কর্ম পরি- 
তাগানস্তর সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয়) অর্থাৎ দণ্ড গ্রহণাস্তর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন 
ও সমাধি-দ্বার] ব্রন্গ সাক্ষাৎকার করিয়৷ উত্থিত হইয়াছেন তাহাদিগের কোন 
কন নাই? তাহার] পূর্বেই বিধি পূর্বক কর্ন ত্যাগ করিয়াছেন; আর 
বাহার দণ্ড গ্রহণ ব্যতীত কেবল সংসার ত্যাগ করিয়! উদ্দাসীন তইয়| এঁ 
রূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন) তাহার) কর্ম করিলেও বদ্ধ নহেন ; এবং না 
করিলেও তীহাদিগের দোষ লাই। তবে লোক শিক্ষার্থে কেহ কেহ কোন 
কর্ম করিয়া থাকেন। এই ছুই প্রকার জ্ঞানীই একজ্ঞরেণী অর্থাৎ উদাসীন 
শ্রেণি তুক্ত বটেন; আর ধাহার! নিষ্কাম কর্ম রূপে ভক্তিযোগ সহকারে জ্ঞান 
লাভ করিয়। সংসার অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে আছেন; তাহার! জ্ঞানী হওয়ার 
পূর্বাপর সমভাবে কর্ম করিয়া থাকেন; অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্বে যে সকল 
কর্ম করেন তাহ! চিত্ত গুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা রূপ ভক্তির নিমিত্ত) 
তানন্তর জ্ঞান হইলে লোক শিক্ষার নিমিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যদ্দিচ 
তাহার কর করিতে বদ্ধ নেন তথাপি লোক শিক্ষার্থে কর্ম করা তাহা- 
দিগের অতীব কর্তব্য।* ভগবদগীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ 


* সক্তাঃ কর্ণাণা বিশ্বাংশে! বখ। কুর্বস্তি ভাবত। বুয্যাঘিদবাংস্তখাসক্ত শ্চিকীবৃ'লোকসং- ্‌ 
গ্রহং। ভগবদগীত। ৩য় অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোক। ৃ 

অর্থ। যেরূপ আসক্তি পূর্বক অজ্ঞানীবা কর্দ করে, লোক শিক্ষার্থে জানীয়া'তজাপ কর্ধ 
করিধবন ক্িস্ত আদি না থাকে। 
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ৰঁ 


অজ্ঞানীরা আসক্ত হইয়া কর্মী করে; তন্রপ অনাঁসক্ত হইয়। লোক 
শিক্ষার্থে জ্ঞানীর কর্ম করিবেন। ফলিতার্থে এর গীতা শাস্ত্রে আছে যে, 
জ্ঞান লাভ ন! হওয়। পর্যন্ত সকলই নিষ্কামরূপে কর্ম করিবেক; তদনস্তর 
জ্ঞান লাভ হইলে আর কর্মের প্রয়োজন নাই । এবং লোক শক্ষাথে 
কর্ম কনার প্রয়োজন আছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, গুহস্থ জ্ঞানীরা 
আনাসক্ত রূপে লোক শিক্ষার্থে কর্ম করিবেন ।* দণ্ডতীরা কোন কর্ম করি- 
বেন না; এবং কেবল উদাপীনেরা কম্ম করিতে অথবা না করিতে বদ্ধ 
নহেন ; অথাৎ তাহারা কোন বিধি নিষেধেব অন্তর্গত নহেন 3 বাস্তবিক 
ইহারা সকলেই জ্ঞানী; এখং সঞ্চলেই তুল্য রূপে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহার 
সন্দেহ নাই । ভগবর্পীভার €ম অধ্যায়ের চতুথ এবং পঞ্চম শ্লোকে আছে 
বে, সাংখ্য অথা সংন্তাস ও কন্মবে।গ, অথাৎ নিক্ষাম কন্ম দ্বারা ভক্তিষোগ 
ইহা উভয় তুশ্য ফলজনক। কেনন1 কন্ম যোগীনা সাকার উপাসন। ও এ 
সাকারকে নিরাকার সচ্চিদানন্দ পঙ্গন্বপে চিন্তা করিয়া ভ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। 
এবং সন্াসীরা প্রথমত: চিত্তশুদ্ধব নিশিত্ত নিতা নৈমিিকাদি কন্মও 
সাঁকাব ব্রহ্ম চিন্তা করত তদনন্তর শিরাঁকাব চিগ্তায় গ্রবর্ধ ভইরা) নিতা।- 
নিত্য বস্ত্বচ।র, স্বর্গাদ কামন! বথা) এবং শম দন উপরতি তিতিক্ষ। সমা- 
ধান এবং শ্রদ্ধা), এই কূপ লাধন চত্ুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া শ্রবণ মননাদির দ্বার! 
ব্রদ্গজান প্রাপ্তি হয়েন। অতএব এই উভয় জ্ঞানীই তুল্য হইতেছেন। 
জ্ঞানীরা যে কর্ম করেন তাহাতে ভীহারা এইরূপ চিন্তা করেন যে; কর্তী, 
অর্থাৎ কর্মকর্তা ব্রহ্ম, এৰং দ্রব্যও ব্রহ্ধ+ ও বাহাকে দেওয়া যায় তিনিও 
ব্রহ্ম ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। এইরূপ চিন্তাদ্বারা 
তাহার। কি সাংসারিক কি দৈব পৈত্র্যকর্খ্ব সকলই ্রহ্ষস্তান সহকারে নির্বাহ 
করিয়! থাকেন । এইরূপ কন্মম বন্ধকর নছে ; কেননা জ্ঞানীদিগের কোন 
বাসনা নাই ; এজন্য ভর্তিত বীজের ন্যায়? তাহাদ্দিগের কর্ম ফলবান্‌ হয়ন। 
তাহার। দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় বর্তমান থাকেন মাত্র ; দেখিয়াও দেখেন না শুনি- 
যাও শোনেন না এই প্রকার জীবন্ুন্ত রূপে জীবননুক্ত জ্ঞানীরা বিচরণ 


০ ০ পপ এ 
্ সপ ০ নীপা লি সিন পপ শীত পশপপিশীতি পপ শপ পাপা শী শি শি শি | ৩ পপি | পিসের শ্স 


* জনকাদিরা। 
1 বীজ তীিঞে তাতে অঙ্কুর হয় না। 
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কধেন। এবং তীহার বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং গবি ও হস্তী শুনি 
স্বপাক, চণ্ডাল ইত্যাদি হেয় উপাদেয় সকল বস্ততে ব্রহ্গজ্ঞান করেন। কিন্তু 
পান ভোজনাদি বিষয়ে যথেচ্ছচাব রূপে চলেন না । তবে কোন কোন 
পরনহত্স ধাহার এককালীন বাহাজ্ঞান রহ হইয়াছে তাহাকে যিনি বাহ 
দেন তাহা তিনি আহাব করেন । কিন্ত যদি তাহার ভেদজ্ঞান থাকে ভবে 
অভক্ষা ভক্ষণারদ কবিলে তাহাকে জীবন্ম,স্ত বলা যায় না। এবং তিনি 
লোন শিক্ষার্থে উপদেষ্টাও হইতে পারেন না। কেন না ধিনি গুরু হইবেন 
তাহার 'মাচার ব্যবহার সন্মত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা যদি তাহার] অভক্ষ্য 
ভন্দণাদি করত: পশুব ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তাহাকে গুরু বলিয়া কে 
মান্য করিবেক। তবে পুর্নোক্ত পরমহংস ধাহাব। বাস্বজ্ঞান শূগ্ঠ হইয়াছেন 
তিনি9 উপদেশ দেওন্বার পাত্র নহেন ) কেননা বাহাজ্ঞান ন। থাকিলে 
উপদেশ দিতে পারেন না। এই কারণে জগতে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ এক- 
কালীন রহিত হয় বলিয়া জ্ঞানীর] বাবহার বিষয়ে সদাচাররূপে বিচরণ, ও 
কেহ কেহ অনানক্তি কপে কর্মও করিয়া থাকেন । ফলত: যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী 
বলিরা অডিমান কবতঃ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান এবং অগম্য। গম- 
নাদি ব্যবহার বিরুদ্ধ কার্য কবিরা থাকেন তাহার! স্বেচ্ছাচারী ব্যতীত 
কখনই জ্ঞানী নহেন। কেননা জ্ঞানী হইবার জন্ত যাহা আবশ্তক তাহ! 
পুর্বাধ্যায়ে দেখান হইয়াছে? তাহাতে প্রকাশ আছে যে, শুদ্ধচারী হইয়] 
নান] প্রকার সাধন! দ্বার! ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয় $ নতুব। কোনক্রমেই 
হথ না। বাস্তবিক শারীবিক কষ্ট না কবিলে ঈশ্বর্রেব দর হওয়া স্থকঠিন 
জানিবে । এমতস্থলে অনাচার অবস্থায় থাকিয়! কতকগুলি লোক সমবেত 
হইয়! ছই চারিবার ঈশ্বরের নাম ও গুণানুবাদ বক্তত1 এবং কএকটা 
সঙ্গীত গান করিলে যে ব্রন্গ সাক্ষাৎকার লাভ হয় ইহ কদাচসম্ভাব্যনহে; সে 
কেবল বুথ! পরিশ্রম মাত্র ।* অতএব সংসার হইতে মুক্তি লাভের চেষ্ট। 
করিতে হইলে বিষয় সম্ভোগ পরিত্যাগ ব্যতীত মুক্তির চেষ্টায় আসক্তি 
পূর্ববক বন্ধকর বিষর সম্ভোগ করিতে লাগিলে কখনই সিদ্ধি লাভ হয় ন1) 


ক যেমন ক্ষীণ পুত্রকে স্থুল॥ করণের নিমিত্ত দুগ্ধ পান করার ব্যবস্থ। হইলে একবার একগও্ষ 
হুর্ধাপাঁন করাইয়া, জিজ্ঞাসা করে যে) তুমি_কি সীল হইতেছ  তদ্রপ। ১ * 
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রা 


বরং তাহাতে আরও আসক্তি জন্মায় । যেমন পশ্চিম দিগস্থিত বস্ত আনয়ন 
করিতে হইলে, পূর্ব দিগে গমন করিলে আরও দুর হইয়া! পড়ে তন্নযায় 
বিষর ভোগীর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; অতএব বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ 
করিয়] মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই বিধেয়। তবে ভক্তিতে যে মুক্তিলভ হয়ঃ 
তাহ সদাচারে থাকিয়া বৈধ কম্পন করিতে হয়; নতুবা হয় না; ইহা শান্তর 
ও যুক্তি সিদ্ধ বটে। এক্ষণে মুক্তি কি ও তাহা কত প্রকার, তাহ! বিবেচন! 


করা যাইক। 


পঞ্চম অধ্যায় । 





মুক্তি কি ও তাহ! কত প্রকার, তাহ! নির্ণয় । 

সাংখ্যদর্শনে আছে যে, আত্াত্তিক ত্রিবিধ ছঃথ নিবৃত্তির নাম মুক্তি ; 
ও বেদান্তদর্শনে বলেন যে, নিত্য স্থখ প্রাপ্তির নাম মুক্তি $ ত্রিবেধ ছংখ 
অর্থাৎ স্থুল হুশ কারণ এই ত্রিবিধ শরীবের যে ছু,খ তাহ? আত্যপ্তিক রূপে 
নিবৃত্তি অর্থাৎ কখনই এ ছঃখ হইবেক ন! ; সুতরাং নিত্য স্থখ প্রাপ্তি হয়; 
তাহাকেই মুক্তি বল যার়। বেদাস্তের মতে নিত্য স্থখ প্রাপ্তি ; তাহাতে 
হুঃখাতাব জানা যাইতেছে ; অর্থাৎ ছুঃখাভাব না হইলে নিত্য স্খ প্রাপ্তি 
'হয় না, অতএব ছই মতই এক হইতেছে। রী হু্টটী যতযোগ করিলে 
আরও স্পষ্ট মীমাংসা! হইতে পাবে যে, আত্যন্তিক ছ'খ নিবৃত্তি হইয়া! নিত্য 
নখ প্রাপ্তি হইলেই তাহাকে মুক্তি বল! যাঁয়। মুক্তি হইলে আর পুনর্ভনু হস 
না ; এবং সংসার যাতন1 আর তোগ করিতে হয় না। মুক্তি চারি প্রকারঃ__ 
'কৈবল্য, সাযুজা, সারূপ্যঃ এবং পালোক্য। এই কৈবল্য মুক্তিকে কেছ 
কেহ নির্বাণ, ও কেহ কেহ সাষ্টিমুক্তি বলেন। এবং সালোক্য মুদ্ধিকে 
সামীপ্য-মুক্তি বলে। কৈবল্য যুক্তি ব্রহ্গজ্ঞানী-দিগের দেহত্যাগানস্তর 
হইয়! থাকে অর্থাৎ তাহাদ্দিগের লিঙ্গ শরীর আর পরলোকে যায় না ; তাহা 
স্ব স্ব কারণে লয়প্রাপ্ত,'ছয় ; কেননা জীবাম্মা পরমাত্মার সহিত এক হও- 
'য়াতে আর ন্লীবের উৎক্তামণ অর্থাৎ স্থানাস্তরিত হয় না ইহা বেদাস্ত প্রত্থতি 
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সর্ব শাস্ত্র সম্মত। অন্য তিনপ্রকার মুক্তি কর্ম ফলে লাভ হয়।* অর্থাৎ 
সালোকা মুক্তি ঘে ব্যক্তি যে দেবতার ভক্ত তাহার প্র ভক্তি ফলে দেহ- 
ত্যাগ্নানন্তর সেই সেই উপান্ত দেবতার লোক প্রাপ্তি হইয়া, তদনস্তর ব্রহ্ষ- 
জ্ঞান প্রচণ্ড ত এ দেবতার সহিত মহাপ্রলয়কালে নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 
এ কাল পধ্যস্ত আর জন্ম গ্রহণ করে না; এবং অবান্তর প্রলয় বন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় ন।। সাধুজ্য-মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের যোগ্যতা লাভ; ইহা! অষ্টাঙ্গ 
যোগ সাধনের মধ্যে ঈশিত্বযোগের ফল) ইহ! অন্যান্ত কর্ম ফলেও লাভ 
হইতে পারে। ব্যাস, নারদ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতির! যোগ বলে ইহা! লাভ করিয়া- 
ছিলেন। সারপ্য মুক্তি ঈশ্বরের স্বরূপত। লাভ $ গঙ্গা জলে গঙ্গ। জ্ঞান 
পূর্বক মৃত্যু হইলে ঝিষ্ণুরূপধারী হইয়। বিষ্লোকে গমন করে? তাহার 
পূর্মজন্ম হয় না ; অক্ঞানে মরিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এবং কাশীতে জলে, 
অথব। স্থলে কাশী জ্ঞানে, অথবা কোন জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানাবস্থায় মরিলে 
শিবত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ শিব রূপ ধারণ পূর্বক শিব-লোকে গমন করে) ও 
অজ্ঞানী কীট পতঙ্গাদিও মুক্তি লাভ করে । কেহ কেহ বলেন যে, মহাদেব 
জ্ঞান প্রদান করাতে কৈবল্য-মুক্তি লাভ করে; ইহা একই কথা) কেননা 
অন্য মুক্তিতেও পরিশেষে কৈবল্য হুইবেক; না হয় তৎক্ষণাৎ হইল। 
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে; জলে স্থলে পাথব! অন্তরীক্ষে চরমকালে প্রাণত্যাগ হইলে 
ব্ষলোকে গমন করে। কিন্ত অবৈধ আত্মঘাতীর মুক্তি লাভে সন্দেহ আছে। 
কেন ন। তাহার! ঈশ্বরের দ্বেষী প্রযুক্ত তাহাদ্দিগের মুক্তি লাভ যুক্তি সঙ্গত 
নছে। এই প্রকার অযোধ্যা, মথুরা, মায়!, (মায়াপুরী হরিদ্বার) কাঞ্ষী, 
অবস্তিকা, দ্বারাবতী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে মৃত্যু হইলে মুক্তি লাভ হয় ? তাহা 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। তণ্ভিন্ন অনেক অনেক সৎকর্ম্ের ফূলেও কাপিক মুক্তি 
লাভ হয়, অর্থাৎ কিছু কাল পর্যন্ত ঈশ্বর লোকে বাস হয় 3 তাহা। স্বর্গ 
ভোগের ন্তায় ভোগ মাত্র। ফলিতার্থে মৃত্যুকালে যাহার যে প্রকার ভাব 
মনে উদয় হুর; তাহার তাহাই হইয়া থাকে? মৃত্যু স্থান ও উপাসন। সহকারা 
কারণ মাত্র; কেনন! প্রারন্ধের ঘটনাতে মৃত্যু সময়ে মনের অন্ত প্রকাব 


গ্ এই তিন প্রকার মুক্তিতে জীবের লিঙ্গ শবীর অচ্চিরাদি' মার্গে উৎক্রামণ হইব মভিষ্ট 
লোঁকে যায । ডশব্দগীত।র *ম অধ্যায ১৪শ শ্লোক। ৃঁ 
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চিন্তা হইলে তাহাই প্রাপ্তি হয়্। কেবল জ্ঞানীদিগের ণিশ্চয় মুক্তি লাভ 
হয়) কেননা তাহার্দিগের কোন বাসনা থাকে না ; তাভাতে মুতা-কালে 
অন্ত কোন চিন্তা হওয়ার সম্ভব নাই; স্ুুতরাৎ মুক্তি লাভ হয়। যদি বল 
যে জ্ঞানীদিগের অন্ত চিন্তা হইতে পারে ? কিন্তু তাহা হইলে তবে তিনি 
জ্ঞানী নহেন) তাহার ব্রহ্ম জ্ঞান ধারণ] হয় নাই। কেননা তাভা তইলে 
কদ্দাচ অন্ত বাসনার লেশ মাত্র থাকার সম্ভব নহে । এজন্য জ্ঞানই সন্বশ্রেশ্ঠ; 
জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভ হওয়া নিতান্ত অসভ্তব। ইহ] বেদান্ত সন্মত্ত, হ'ব 
দৃঢ় ভক্তি পুর্ববক ধাহারা ঈশ্বরের মুর্তি বিশেষ চিন্তা করেন তাভাদিগের 
তাহাতে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত একনিষ্ঠ হত্তধাঁতে মৃত্যু সময় উপাস্য দেব- 
তাকে মনে হওয়ার নিতান্ত সম্ভব; এবং এ রূপ চিন্তা করিয়! প্রাণত্যাগ 
করিলে তাহাব অবশ্ঠই মুক্তি লাভ হইতে পাবে। ততভ্ভিন্ন মুক্তি যোগ্য 
অন্যান্ত কর্ম সকল একনিক্ট হইয়া করিলে, অথব। স্থীর্ঘাদিতে প্রাণত্যাগ 
করিলে এর প্রকম্্ব কলে, ও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নান শ্রবণে মুক্র্য হইলে সেই 
ফলে, এবং তীর্থ মৃত্যুর ফলে; মরণকালে অন্ত চিন্তা না হইয়! ঈশ্বর চিন্তার 
প্রাণত্াাগ হওয়ার সম্ভব; তাহা! হইলে মুক্তি লাভ হইতে পাব অর্গাঁৎ 
নিরাকার সচ্চিদানন্দ ভাবনায় প্রাণত্যাগ হইলে নির্ববাণ-মুক্তি এবং সাকাৰ 
চিন্তায় প্রাণত্যাগ হইলে অন্ত ত্রিবিধ মুক্তি লাভ হয়। উহার তাতপধা, 
ভগবদগীত ও বেদান্তের বচনের সারার্থ ক্রমে ও যুক্তি অন্ুনারে সিদ্ধান্ত হয় 
যে, যে ব্যক্তি মাহাতে নিতান্ত আসক্ত হয় মৃত্া-কালে তাভার তাহাই মনে 
উদয় হুইয়া তদনুবায়ী ফল লাভ করে। যদ্দি অত্যন্ত বিষর়াসক্ত হয় তবে 
নিশ্চয় সেই সেই বিষয় মনে হইতে থাকে; এভন্ত বিষয়াসন্তি পরিত্যাগ 
পূর্বক জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর নিতান্ত আবশ্তক। তাহাতে জ্ঞান লাভ ন। 
হইলেও ঘটনাধীন ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাক! হেতু মুক্তি লাঁভ হইতে পারে; 


ক্* যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজতান্তে কলেবরং। 
তং তমেবৈতী কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত ॥ 
অথ। মৃত্যু সময়ে যে যাহ। চিন্তা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। ভগবপগীতা ৮ম অধ্যায় ৬ 
শোক। এই মত প্রবল। 
1 এই জন্য তীথ বাস, মৃতাকালে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করান আবশ্তক বলিয়া তাহাই 
ছইয়। খাকে। . 


৬ষ্ঠ অধ্যায়] জ্ঞানতদদশন। ৯৩৩, 


অথব। স্বর্গ বা তন্ল্য পিতৃলোক লাভ হইতে পারে । মুক্তি লাভের ক্ষন্ত 
কতপগ্রকান বিপি ও কম্ম মেশা,গ্গ নিদিছু ওইয়াছে তাহ। সকল সংখ্যা কছ। 
যারলা। কেননা অনন্ত শাঁজ্নান পব্মশ্বব কভপ্রকাব পস্ত ও কতপ্রকার 
কন্মের ঈচ্ি কপিবাছেন$ এবং কতপ্রকার বঞ্ছক কতপ্রকার গুণ 'ও স্বভাব 
শিন্ধপণ কবিনাতছনঃ এবং কি কর্মের কি ফল নির্ণঘ কবিবাছেন হাহ! 
সিদ্ধাপ্ত কর। আারাদিগেব ম্যাঘ আজ্ঞাণী লোকেন সাপ্য নহে বদিও শান্ত 
উহ্থাব অনেক বিঘন সিদ্ধান্ত আছে 5 কিন্তু ভাতা আমাদিণেত পানা দুঃবাধ্য 
তবে গুরু উপদেশ ও বতকিপ্িৎ শাস্্ আলোচনাব দ্বারা এই পম্যান্ত লেখা 
ভঈল।॥ এইক্ষণ এই সংনাবে নানাবিধ শাস্্স ৪ ব্যবহর প্রচলিত থাকাষ 
নাণ্লাবিক ব্যক্ডিদগেব কর্তব্য ৪ অকগ্ুব্য কি; তাও মআলোচন করা 


স1উব। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


কর্তব্য ও অকর্তব্য কি, তাঁহ] নির্ণয় । 

এই প্রান্তে শাস্ত্র যুক্তি অনুণারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় এবং জীবের পর্ব 

ও পরজন্ম এবং পরকাল ও পন্ম[পন্ম এবং জ্ঞান মুক্তি প্রভৃতি সকল বিষয় 
লেখা হইঝাছে । ইহাতে যদি কেহ অবিশ্বান করিয়া বলেন যে, ঈশ্বর নাই, 
ও ধন্ম[ধন্ম কিছুই নাই, জীব স্বভাব বশতঃ জন্মায়; এবং পুক্ষকার সহ- 
কারে কার্য করিয়াই জন্মে ও সুখ দুঃখ ভোগ করিরা মশিয়া যাষ : তাহার 
আর পবলোক গমন ও স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনন্ম হর না । এই সকল 
কুতর্ক বিশ্বাস কর কর্তব্য নহেঃ কেনন। প্রোক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব নন্বন্ধে 
অনেক যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দর্শান হইরাছে। কুতকবাদীব! ইহার কোন 
শাস্ত্র ব। প্রমাণ দর্শাইতে পারে না । অতএব তাহার মত পরিত্যাগ করিয়। 
পূর্বোক্ত আস্তিক মত গ্রহণ কর! কর্তব্য; বিশেষতঃ বিরুদ্ধবাদীর1 এ কথ! 
বলিতে পারেন ন। যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল থাকা বিশ্বাসে ঈশ্বরের 
উপ!না করিলে পরকালে কষ্টভোগ কারতে হইবেক ; কেনুপা নতাহাদিগের 


৭9) ঢে ্ ৬ ৪ 
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মতে আদৌ পরকাল নাই; তাহাতে আর কষ্টভোগ কি হইবেক। বরং 
আন্তিক মতে আছে যে, ঈশ্বরের উপানন] ন। করিলে পরকালে কষ্টভোগ 
হইবেক। যেহেতু পরকাল আছে কি না কেহ দেখেন নাই; কেবল শাস্ত্র 
যুক্তি অনুসারে মীমাংন! হইয়াছে । .যদ্ি পরকাল ন! থাকে তবে উভয় 
মতেই কোন দোষ হইতে পারে না বটে; কেবল আস্তিকের মতান্ুধায়ী 
উপানন। কার্ধা বিফল হর মাত্র । কিন্তুষদ্দি পরকাল থাকে; তবে নান্তিকেব 
মত অবলম্বন করিলে পরিণামে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইবেক ; তাহার 
সন্দেহ নাই। এজন্য নাস্তিকও স্বেচ্ছাচারীর মত পরিত্যাগ করিয়া আন্তি- 
কের মনত গ্রহণ করতঃ শাস্ত্র বিধি অন্ুপারে চলাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য, ইহার 
সন্দেহ নাই। যদি ইহাতেও কেহ অনার প্রকাশ করেন, তবে সে মহা- 
আ্ীকে বুঝধাইবার মার অন্ত উপায় নাই। যদি বলযে, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে 
এইক্ষণ কলিধুগ উপস্থিত হওরায় ধর্মের সঙ্কোচ ও অধর্ম্ের বৃদ্ধি হইয়াছে, 
এরূপ অবস্থায় আব শাস্ত্র উপদেশ দ্বারা কি উপার হইতে পারে? তাহাতে 

ব্য এই যে, শাস্ত্র কলিষুগে যে প্রকার অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়া লিখিত হই- 
যাছেঃ তদ্রপ কলিধুগে ধর্খ কর্ম করাব সহজ উপায়ও নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
বিষুণপুরাণে আছে যে, সতাযুগে দশবৎসরে যে ধন্দ্ব হইত ত্রেতাযুগে তাহা 
এক বৎসরে ও দ্বাপরধুগে এক মাসে এবং কলিবুগে এক দিবসে লাভ হই- 
বেক। এৰং কলিতে সংসর্গ দ্বোষ প্রায় খাকিবেক ন1। সত্যযুগে ধ্যান, 
ত্রেতায় বন্ড, বাপরে পূজার ঘে ফল, কলিচ্ছে ঈশ্বরের নাম গুণান্ুবার্দে সেই 
ফল লাভ হইবেক ;ও কলিতে দান ধর্মই প্রধান ধর্ম ; এবং ইষ্টদেবতার 
প্রতি দৃঢ় তক্তি হইলে সন্যাসের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। স্ত্রীলোকের 
দ্বামীর সেবায়; ও"শৃর্রেরা কেবল বিপ্রসেবায়, সদগন্ঠি লাভ করিবেক। এবং 
দ্বিজাতির| গায়ত্রী মন্ত্র জপে সমধিক ফনলাভ করিবেন । ইত্যাদি বহুবিধ 
স্থগম উপায় কলিতে বিধান হইয়াছে অতএব কলিষুগ হইয়াছে বলিয়। স্বধর্খ 
তাগ কর! কর্তব্য নহে :বরৎ সমধিক যত্ব সহকারে স্বধর্ম বক্ষা করার 
চেষ্টা! কর! কর্তন্য । যেমন ঘোরত্তর যুদ্ধ আবন্ত হইলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তি 
প্রাণ রক্ষ। করিয়! 'প্রত্যাগত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য; ও তাহাতে সে 
প্রশংসা ভাজন হইতে পারে । এবং অত্যন্ত গভীর আোতম্বতা তরঙ্গশালিনী 
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নদীতে নৌকা নিমগ্র হইলে, যদি তথায় তৃণরাশি পাওয়ায় তবে তাহ আশ্রয় 
করিয়া প্রাণ বক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্স্য ; নতুবা নৌকা স্রোতের জলে 
নিমগ্ন হইয়াছে, ইহাতে আর উপায় চেষ্টার ফল নাই বলিয়া প্রাণত্যাগ 
কর! কর্দীচ বুদ্ধিমানের কার্য নহে। অত্তএব উদ্ধারের পথ অনুসন্ধান কর। 
সর্ব:তাভাবে কর্তবা। পরন্ত যদ্বিচ কলিকাঁল উপস্থিত হঈয়াছে। কিন্তু 
এইক্ষণতক ঘোবু কলি টপস্থিত হয় নাই; তাহার অনেক বিলম্ব আছে।» 
এবং এইক্ষণতক বর্ণভেদ ও পন্মাধন্ম এবং বাজশানন প্রচলিত আছে; ও 
অনেক প্রকাব পাপীলোকের শান্তি হইতেছে । এবং বহুতর স্থানের লোকেরা 
স্বপ্শ প্রতিপালন করিতেছেন; কেবল কিরদংশ স্থানে মন্দকাধ্য চলিতে 
আরন্ত হইয়াছে মাত্র; তাহা অজ্ঞাতার নিমিত্ত হওয়াই নিতান্ত সম্ভব । অন্ত- 
এব ঘোব কলি প্রবল না হইতেই ধর্ম কর্ম লোপ করা অকর্তবা। যেমন 
অর্দমগ্র নৌকাকে স্বয়ং নিমগ্র কবা অত্যন্ত মূর্ধের কার্ধ্য ; তদ্রুপ সময় 
থাকিতে অগ্রে কুকর্ম কবা নিতান্ত মুঢের কণ্ধ্য। অত্তএব কুতর্ক সকল 
পরিন্যাগ পূর্বক শাস্ত্রান্ুদারে কালোচি'্ত কর্তবা কন্ম করাই সংসারীদিগের 
কর্তবা। কেনন' মনুষ্য দেহধাবীদিগেব ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতৃবর্ 
সাধন কব! নিতান্ত আবশ্ঠুক। ধর্ম ছুই প্রকার, পাবমাধিক ও এ্রহিক অথবা 
বানভাবিক। তাভাঁতে পাবমাথিক ধর্মের দ্বার বর্গ ও মুক্তি লাভ হয়। 
ব্যবহারিক ধর্মের দ্বারা ইহকালে স্থথ সম্ভোগ হইতে থাকে; ও পরকালেও 
স্বর্গ ভোগ হয । অর্থ, অধর্ম্ের দ্বারা উপার্জন করিলে ইহুকালে হঃখ ও 
পবকালে নরক ন্ভোগ হয়। ধর্মের দ্বারা অর্থ উপার্জন কর্রলে এবং পৈতৃক 
ধন প্রাপ্তি হইলে তরৃদ্বারা কাম অর্থাৎ ইহকালে স্থখভোগ ও পরকালে 
স্ব্গত্গোগ হয়। পারমাথিক ধর্মের বাবা মোক্ষ অর্থাং মুক্তিলাভ হয়। ইহাতে 
অর্থেস প্রয়োজন প্রায় থাকে না; কেবল উপাসনা ও জ্ঞানের অ লোঁচনা- 
নেই পিদ্ধি লাভ হয়। এ উপাদনাদি, গুরু উপদেশ ও সাধু সঙ্গ এবং 
শাবীরিক তপন্তার দ্বারা হইতে পারে। জগতে যতপ্রকার আশ্রম আছে 
তাহা এইক্ষণে ছুই শ্রেণিতে বিতক্ত ; অর্থাৎ উদাসীন ও গুহী। তাহাতে 


* কাঁলর ৫* ভাঙাব বসব গতে ঘোব কলি আস্ত হয়! আর &** ভাজার বসব পর্যন্ত 
কর্ম চলিবেব, তদনন্তর একবণা হইবেক। 
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উদ্সীনের পরম+আ ধর্মাগঠানের নিমিতেে অর্থেণ প্রয়োজন নাই কেবল শবীৰ 
বন্দাগে ভিক্ষা চেন করবা দোযাবহ নহে :পরন্থ সকলেও সাহা] কম্নন 
নাঃ কেননা কেহ কেহ বন্ত ফল মূল ও জল এবং গলিত পত্রাদি ভোক্তন ও 
পর্ধতের গুহায় এবং বন্ত বুটাবে অবস্থিতি কবির ব্রক্ষ বলল পরিধান কব: 
বন্তকাষ্ের অখ্বিতে শীত নিবারণ পুর্বক তপস্তা করিয়! থাকেন। তাহা- 
দ্িগের এককালীন অর্থে প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু উহা অনেকেব 
ঘটে না; কেনন1 ইহ! অধিক প্রবৃন্তিব কাষ্য; এবং উভাঁব প্রতিবন্ধক অনেক 

[দে 3 যপা বুদ পিতা মাতা ও সাঁধী সী এবং ট সন্তান পরিত্াগ কবিয়। 
উদ'যীন হঝা শান্ত নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ এই কলিষগ মাযা মোভ জন্য 
আরধিকাংশলোন.ই ব্ষষাসক্ত ; এডন্য ঘটন1 হওয1 শুকঠিন ; তবে যাভার 
কেহ নাই, এবং যে বাক্তি উপদুক্ত পুতাদিস প্রতি সাংসাঁবিক ভাব অর্পণ 
করিরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁভার যদি বিধেক বৈরাগা উপস্তিত তয় 
তবে তিনি এ আশ্রমে যাইতে পাঁবেন : এব স্ভাভাই সৃক্ডি ও শান সিদ্ধ 
বটে। নতুবা গুহস্থা শ্রমে থাকিধা সকল কার্য করিতে পাবেন* কেন না 
শান্তকে গৃহীে শ্রেষ্ট বলির! শির্ণর করিয়াছেন 5 এবং এই আশ্রমেই থাকিয়া 
চতুবর্গ সাধন করিতে পারেন 7 কিন্ত শীঙ্কোন্ত শিধানান্নানে চলা আনশ্যক। 
এই শশ্রমে অগের নিতান্ত গ্রযোজন 7 "তাহা 'প্রথমত্ত' স্বধন্ম দ্বারা উপার্জন 
কল? কর্তব্য তাঁহাদ্ত অঢন হইলে আপদ ধন্মেব নিয়নান্ুসারে অর্থ উপার্জন 
কবিলেও পাপতভাণী হর না। এই গ্রন্থের ভতীয় ভাগের ১৪ অধ্যায় দট কর। 
কিন্তু মিগ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও ভিসা! প্রর্ততিত অন্যাবাব"প পরধন ভরণ উত্যাণ্দ 
অধন্ম দ্বারা অর্থ উদ]জ্ন কবা নিভান্ত অকরব্য। বদিও কেহ কেহ সাবপান 
বশতঃ পাপকান্্য* করিয়া রাজদও দিত না হয়েন এবং কোন কোন 
কার্যে বাদণ্ডের বিধান না গাকে তথাপি গাঁভাহে পরকালে অত্যন্ত কষ্ট 
ভোগ হয়, এবং পাপবা্ধয পুর পৌআদিতে'ও প্রতিফলিত ভয ; মন্তুতে 
আ1” এখহ বাযভারেও অনেক গলে দেগা যায় । অতএব সংসাবে ধন্মুই 
সকল শ্রখের মুল, ও তাহাছেই সি রে দ্ধি লাভ হয়! থাকে । গ্রহস্তদিগের উদ্গা- 
জিত অর্থেব দ্বাব! স্বী*জীবন এবং অধন্ঠ পোধাগণের ভবণ পোষণ আগ্রনে 


শপ লি শি শশা সি পপ সপ শি ০ সী পক ঞ সত কী ৯ পি 


গ ননুণ ৩ 'গবায় ৩০ ৩৮'ব গৃহিত বধ) শা কণির। সঙ্যাস করা পাপ আছে। 
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কব! কর্তব্য ; কেনন1 মাহাঁর দ্বারা ও পীডা হইলে উষপ সেবন দ্বাৰা জীবন 
রক্ষা! কবা আব্শ্তক এবং পোষ্যবর্গের ভবণ পোষনই স্বর্গ সাধনের প্রশস্ত 
পথ'বলিয়া তাহাঁও কর্নন্য, কেনন। তাহাদিগকে পীড়া দ্রিলে ও ভরণ আদি 
না করিধুল নবাকে গতি ভয় ।* ইহ] যেরূপ শান্তর সিদ্ধ; তব্দরূপ যুক্তি সিদ্ধও 
বটে। বাস্তবিক পবিপার বর্গের ভরণ পোষণ না করিলে এইক্ষণেও 
লেক নমাজে [িন্দনীনও ভইরা থাকে । এ পোষ্যবর্গ এই; পিতা মানা 
ও ত্পি পক্ষ এবং সী ও পুত্র কন্যা অনাগ। পুরবধূ এব ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনী 
ও পিসি ও অতিথি ইনাবা অবশ্য পোসা; এতত্িন্ন ধন থাকিলে নৈক্কট্য 
কুটুপ্গ ধাতাবা উপায় হীন শাহাদিগকেও পালন করিতে হয়। অতিথি পদে 
ভিক্ষুন্দিগকে নিত্য ভিক্ষা! দেওষাবও বুঝাঁঘঃ এবং সমর্থ থাকিলে দরিদ্রকে 
দান কলা কর্তব্য * কিন্ত উতৎবর্গ বস্ত ব্রাহ্মণকে দেওয়াই বিধি, কেননা তাহ! 
লাক্ষণকে দিবার নিমিত্ত মন্বপাঠ পুর্বক প্রতিজ্ঞা করা হইয়া! থাকে । অন্ন- 
দান ক্ষত বাক্তিকে, এবং জলদান পিপানার্থীকে দেওরাই কর্তব্য ; এবং 
বথাসাপধ্ায নিতা নৈমিন্তিক ভ্রিয়াদিতে অর্থ ব্যয় কবা কর্তব্য। ইভাতে 
লোকেব বে প্রকাঁব ব্যবসার ও যে পরিমাণ ধন উপার্জন কবা হয়, তন্্রপ 
বাবাদি দ্বারা পান ভোজন ও বপন ভূষণ পরিধান এবং যান বাহন ও গৃহাদি 
ব্যবহাব কবা কর্তব্য ॥। তাহান্চে ধন নত্বে কষ্ট ভোগ কর! অথব। অপব্যয় 
কবা কর্তব্য ন্কে, তা সমূহ পাপেব কার্য $ ববং উপযুক্ত অর্থব্যর করিয়! 
বদি কিছু আবশিষ্ট থাকে তাহ] বত্বপুর্বক সঞ্চর ও তদ্দ্বাব! সৎকীত্তি স্থাপন 
কর] কর্ধব্য। কিন্ত অধেক ধনের প্রত্যাশ। করিয়। নানা প্রকার উপার্জনের 
কার্য কব কর্তব্য নহে 5 তাহাতে সমর সময় লোক এককালীন বিন হইয়। 
ঘায়। পাঁন ভোজনাদি কার্য যা] সবর্ণাশ্রম স্বন্ধীয় সাধাজিক নিয়ম আছে 
ও ঘা] পুকষানগক্রমে চলিয়া আদিতেছে তাতাই করা কর্তব্য, ও পিতৃ 
আাদ্ধাদি ও দেণপুজাদি ও যথাবিধ নংস্কাব এবং দীক্ষা ও গুরুভক্তি প্রভৃতি 
কার্ধা পৈতৃক নিনমান্ধুদাবে কবা কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ ভরণ পোষণ 
ও পিতৃ মাতু শ্রাদ্ধ এবং পুর কন্ঠাদির বিবাহ ব্যতীত খণ করিয়া অন্ত নৈমি- 
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নু ভরণং পোষাবর্গানাং প্রশস্ত: স্বর্গ সাধনং। নরকং পীড়নে চাষ] তম্ম,ং হতেন তংভরেৎ 
ইতি স্থৃতি। এব শরীর মাদাং খলু ধন্রদাধনং। 
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ভ্বিক কার্য কব1 উচিত নহে। এবং শ্রাদ্ধাদি কার্ষোও সম্ভবতঃ ধণ কবা 
কর্তব্য; অর্থাৎ যাহা পরিশোধ হইবার সম্ভব থাকে । পরিবার সত্বে সর্বস্ব 
অথবা যাহাতে কষ্ট হয়; এপ দান কবা কর্তব্য নহে ঠ বরং মন্তুব মতে 
তাহাতে অধর্ধভভাগী হইতে হয়। মদিও বিদেশীয় বিদ্যা! শিক্ষা কর1”এইক্ষণ 
আপদকালে ঘটন৷ হইতেছে ও তদ্দ্বার৷ অর্থ উপার্জনেব কিছু স্থগম আছে 
বটে; কিন্ত তাহ! বলিয়া সামাজিক ও পরকাল-বিরুদ্ধ পান ভোঙ্তন ও 
স্ত্রীসংনর্াদ্দি কর! উচিত নহে) বিশেষত: রাজ বা বাঁজপুরুষের ন্াঁয় আচবণ 
করা প্রজাবর্গণের কদদাচ কর্তব্য নভে । যদ্দিচ বর্ধমান রাজ নিয়মে এ রূপ 
আচরণে বাহিক কোন দোষ দেখা যায় না বটে কিন্ত রাজপুকষেব1 মন্তরে 
বিরক্ত থাকেন তাহার সন্দেহ নাই। কেননা রাজা প্রজা একই ভাবে 
চলিলে রাজার প্রতাপের হানী হইবার নিতান্ত সম্ভব; ববং তজ্জন্ সময় 
সময় ী রূপ আচরণকাবী লোক সকল বাজপুকষ কর্তৃক তাড়িত হইন্তেও 
দেখ! যায়। যাহাতে রাজদণ্ড হইতে পাবে একপ কুকর্খ্ করা উচিত নতেঃ 
বরং রাজনিয়ম পালন প্রভৃতি দ্বারা রাজভক্তি প্রদর্শন কবাই কর্তব্য। দাশী 
বাক্তিকে অপমান ও অক্কাবণে বিবাদ করা কর্তব্য নহে । এতদেশ-বাসী- 
দিগের মদ্যপান কর! নিতান্ত অকন্ধন্য ; কেনা মদ্যপান দ্বারা স্সনর্থক অর্থ 
বিনাশ ও শারীরিক পীড়াদি জন্য কষ্ট ও অকালমুা ঘটনা হইয়া থাক? 
এমন কি মদ্যপানের দ্বারা আনেক লোক উচ্ছিন্ন হইন]1 মাওয়া দেখ! ষাই- 
তেছে। এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আনকেই বেন বে, ভল্ল 
পরিমাণে মদ্য পাঁন কপিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয$ ইহ] সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক; কেনন। 
এ দেণীয় লোকেরা আল্প মাত্র পান কিয়া কদাচ থাকিন্তে পাবেন না। 
প্রথমতঃ হী রূপ প্রপুক্তিতে প্রবর্ণ হয়েন বট 3 কিন্তু পরিণামে সর্দস্ব বিনষ্ট 
ভইয়া মহতী বোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ন। পূস্দ কালে যুদ্ধ ব্যাপৃত ক্ষতির 
গণ গৌড়ী মাপবী স্থব! পান করিতেশ বটেঃ কিন্তু যুদ্ধের সময় অথবা 
আঁমোঁদের কার্পোব সময় বাতাত পান কবিতেন নাঁ। এক্ষণে দৈনিক 
পুরুষের! স্ব পান করিলে তন দৌষেব কারণ হয় না; তদ্বান্ঠীন ব্রাহ্গণাদির 
স্বর পান কার্ধা নিতধগ্ত দূষণাবশ ; উতাতে “মরূপ পরকাল বিনষ্ট হয় দন্দুপ 
'ইহকালে জ্ঞান নাশ হইক! গতি ষ্ট অর্পনাশ প্রচৃতি দোধগ্রস্ত হইতে হায়। 
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যদিচ তন্বশাস্ত্রে কুলাচার সাধন প্রভৃতি উপাসনাতে সংশোধিত মর্দাপানের 
বিধি বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য মনের একাগ্রতা হত্যার নিমিত্ত প্রন্নপ 
বিপ্লি হইয়াছিল ;* তাহা এক্ষণে প্রায় রহিত হইরাছে। কেনন! কুলাচার 
সাধন গ্রত্যন্ত কঠিন ও গোপনীয় । তাহ ভগবান মহা দণ স্বয়ং তন্ত্র শাস্্রে 
ব্যক্ত করিন়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ব গণেশ ও কার্তিক ব্যতীত অন্তেত সাধ্য 
নাই তবে অন্থরের] এ ধশ্ম কিয়ৎ পরিমাণে যাজন করিয়া অনেকে সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে খটেঃ এবং পুর্বকালেও অনেক সিদ্ধ পুরুষের কথ শুন! যায় 
কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য সকল হীন বীর্ধ্য হওয়াতে ও সাধনার প্রতি অভিরুচি ন। 
থাকাতে এ কার্ষ্য সিদ্ধি লাভ হয় না; তবে যদ্দ কাহাবও পুরুষানুক্রমে এঁ 
ধন্ম চলিয়। আনিয়া থাকে ত্রবং তিনি তাহ। শাস্ত্র বিধিমতে আচরণ করিতে 
পারেন, তবে করুন, তত্প্রতি প্রতিবাদ নাই। কিন্তু এরূপ বিধির ভান 
করিয়া উদর পরিপূর্ণ রূপে মদ্যপানে ও বেস্তাসক্ত হইয়া এককালীন বিনষ্ট 
না হয়েন। অতএব মদ্যপান কর! 'অতীব গহ্হিত কার্য । বরং ইহকালে 
নিন্দা এবং কষ্ট ও পরকালে নরক যাতনা সহা করিতে হয়। পরন্ত যদ্যপি 
ছভাগ্যবশ5ঃ এ দেশে মদ্য পান নিষেধ করার জন্ত কোন রাজ নিয়ম বিধি 
বদ্ধ হর নাই, তথাপি পূর্বকালের শান্তর দৃ:্ট এই সকল ব্যক্তির! মদ্যপানে 
ক্ষান্ত থাক| উচিত; অর্থাৎ ষাহার। দেশের শান্তি রক্ষা! কবেন) এবং যাহার! 
বিচার কাধ্য করেন ও ষাহার। ব্যবহার-জীবী+, এবং যাহারা চিকিৎসক ও 
যাহার পুরোহিত, এবং যাহার! ধন্মাধম্মের বাবস্থা প্রন্ান করেন এবং ব্রাহ্মণ 
জাতিরা। ইহাদিগ্যের পক্ষে নিতান্ত দূষণাবহ; অর্থাৎ ইহকালে কষ্ট ভোগ, 
ও পরের অনিষ্ট সাধন, এবং শাস্ত্র সম্মত পরকালেও নরক হইবার সম্ভাবনা 
থাকার মদ্য পান ন। করাই কর্তব্য । আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির'ও বৈশ্ভা এবং বৈদ্য 
ও রাজপুত্র (রজপু5) এবং শূদ্র বর্ণের মধ্যে কায়স্থ ও নবশাখ এবং গন্দ- 
বণিক ও কাংস্তবণিক এবং শংখবণিক প্রভৃতি জাতির আপন। হইতে হী নন 
বর্ণের ব ভিন্ন বর্ণের পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করা কর্তব্য নহেঙ। 


ক নুরামন্ত্র দ্বারা এরূপ সংশোধন হও! আবশ্যক যে তাহার গন্ধ রহিত হ্য়। 


+ উকিল মোক্তার। 
*1 ব্রাহ্মণের অন্্ ব্যতীত অন্য বর্ণো তিন জাতির অন্ন €ভাম্বন করবেনা ৯ 
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এবং দেশ ভেদে যে জাতির জল ব্যবহার নাই, ও যে জাতিকে স্পর্শ করা 
হয় ন।, তাহাদিগের জল পান করাও কর্তব্য নহে । এবং বৈধ মাংস অর্থাৎ 
দেবোদ্িপ্ত যে ভাগ-পশু বলি দান করা যায় ওভ়িন্ন অবৈধ মাংস, ঞ্বং 
গো) শুকর, কুকুট প্রভৃতির মাংস ও পলাওু (পেয়াজ) এবং রন্থুন প্রভতি 
অভক্ষ্য দ্রখ্য ভোজন করাও অকর্তব্য*। কেননা ইহা ইভকালে সমাজ 
নিষিদ্ধ এবং পরকালে দূষণাবহ। এবং অসবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করা, ও 
অসবর্ণ পুকষকে কণ্যাদির বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নহে । কেননা ত্রমশই 
বর্ণ সঙ্করের বৃদ্ধি হইর] ধন্ম লোপ হইতে থাকে। আরস্বদ্ার পবিতাগ 
করিয়। পরার গনন কর! উচিত নহে । বিশেষতঃ স্বজন। অথাৎ স্বম্পঞ্র 
স্ত্রীলোক গমন করা অন্যন্ত গহিতঃ তাহাতে আবার পরদারে আসক্তি 
হইলে কোন ক্রমেই পরকালে শুভ হইতে পারে না। এবং ইহকালেও 
পরদারগামীকে লোকে নিল করিয়। থাকে । অতএব স্বদ'ব শিকটস্ত না 
থাকার কাম বেগ উপস্থিত হইলে বিবেক দ্বাবা বিচাব কবতঃ ধৈর্য অবলম্বন 
করাই উচিত। যদি বলযে, কাম বেগ সহা করা স্থৃুকঠিন বিধাঘ তাহ হয় 
না? কিন্তু দেশভেদের অনেক লোককে দেখা যার যে, তাহাবা স্ত্রী পুরুষ 
অনেকেই বিবাহ ন1 করির। চিরকাল কামবেগ সহা করিয়। থাকে । তবে 
যদি বল গীড়। প্রযুক্ত লোকে থাকিতে না পারিয়! মল মুত্র ভাগের ন্যায় 
কামবেগ নিবারণ করায় ক্ষতি কি? তাহাতে বক্তব্য এই ঘে, যদিচ সম্ভব মত 
কার্ধের দ্বার যৌবন কালের পীড়। নিবারণ করিলে লৌকিক নিন্দা সমধিক 
না হইতে পারে, কিন্ত এ ত্র পাপের উপযুক্ত প্রার়শ্চিন্ত না করিলে পর- 
কালে কষ্ট ভোগ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। কেনন! থে কোন পাপ 
হউক তাহার সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতএব নংসারিক লোকের 
পাপ ঘটন। হইলে প্রারশ্চিন্ত করা কর্তব্য, তাহাতে শুদ্ধ হইতে পাবে। 
তবে যাহাতে জাতি নাশ হইয়! পতিত হয় এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
পাপ নাশ হইয়! পরকালের গুভ হয় বটে, কিন্ত ইহকালে তাহার সহিত 
ব্যৰহার কর। বায় না) €েনন। স্বতিশাস্ত্রে আছে যে, পাপের ছুই শক্তি; 
অর্থাৎ নরক উৎপাদ্দিক এবং ব্যবহার বিরোধিক1; তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত 


« এই সকল দ্রব নাহাদিপেৰ শক্ষয, তত্প্রাতি এই ব্যবস্থা নহে । 


৬ষ্ঠ অধ্যায়! জান দনর্শন। ূ ১৪ 


দ্বাব নদকোতপার্দিকা শক্তি রঠিন হইলেও ব্যবহার বিলোপধিকা শক্তি 
রহিত হয় নাঃ এলগ্ঠ বাহানে পতিত হইছে হয) এবং জাতি নাশ হয় 
এরূপ, কাধ্য কদাচ করনা মগে। নিজের জীমবিব্যভিচাশিণী হর তবে 
তাশাকেম্পবিত্যাগ কনা কর্তণা) বধ করা উ্িত নহে । এবং আম্মীর বর্গ, 
এমন কি পুর ৪ পিষ্ঠা প্রতি পতিত ভইলে ভাঁভাদিগকে পরিত্যাগ কব! 
উচিত । এই লকলবিষবে আমাণ্ৰগেন বাধহাবিক নিরম নাহা শাস্ত্র যুক্তি 
অনুসারে নিদি তইবা সামাজিক নিয়মরূপে চলিরা আনিতেছে, এই নিয়ম 
রক্ষা কব! কঠিন নে : ববং বিবেক সহকারে বুদ্ধিমান লোকেবা! ইহ! অনা- 
যাসে রক্ষা কবিতে পাবেন £ এবং উহ্ভাব দ্বাবা ইহকালে স্থণী হওষা যায় ও 
পরকালে কোন দোন থাকে না; এবং স্বর্গাদি ভোগ হইতে পাবে *। 
বিশেষত, পুর্বোক্ত কর্তব্য কর্ম করণ ও অকর্তবা কর্ম না করণ দ্বারা পাঁর- 
মার্থিক পন্থ শর্ধাৎ মোক প্রাপ্ডিব কারণ কপ মেত্রহ্গ-জ্ঞান তাহা লাভ হই- 
বার স্থগন হইতে থাকে । তাহাতে গহীদিগেব সংক্ষেপে মুক্তি লাভ হইবার 
সম্ভাবনা আছে$ কেনন। মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি পুর্বোক্ত মতে ব্যবহারিক 
কার্য সকল বিসেক সহকারে পরিচালন করত টবৈরাগ্য দ্বারা বিষয়ের দোষ 
সকল সমালোচন! পুর্বক্ক বিষরে নিতান্ত আসব্ত না হইয়। নিষ্কাম রূপে 
অর্থাৎ স্বর্ণাদি কানা না কবিষ। নিতা নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত করণ দ্বারা পাপ 
ক্ষয় ও চিন্ত শুদ্ধি লাভ কবিন! ভক্তি যোগা দ্বার! সণ্ড৭ ঈশ্বর অর্থাৎ আপন 
ইষ্টদ্রেবভার প্রত দুঢ় ভক্তি স্কাপন করিলে তাহাতে ইন্ছরিয় ও রিপু দমন 
হইয়! চিন্তের একাগ্রতা! লাভ হর) তদনন্তব পুবাণাদি জ্ঞান শান্সের আলো- 
চনা ছ্াব। ঈশ্ববেব স্বকপ ব্রদশ জ্ঞান হইতে থাকে । অথাৎ প্রথমতঃ আমি 
কেহ নহে, সর্দব্যাগী নিবাকার ঈশ্বরই কর্তা, তিনি ষাহা! করাইতেছেন 
তানাই কবিতেছি) আমি শুভাশুভ ফলভোগী নহি এবং ফলের অনুসন্ধান 
কবি না এইরূপ চিগ্ত কবিতে করিতে শান আলোচন] দ্বারা নিগুণ ব্রন্ধের 


* এই সকল বিধন ধর্মে সহিত অধিক সং থাকায় লিখিত ডি টা স্বাস্থ্যরক্ষা ও 
সভ।ও। গ্রসৃতি মনেক খিষধ মন্থ প্রভৃতি গ্রন্থে গাছে, তাহ। লেখ, অপ্রয়োজন বিধায় ক্ষান্ত 
থাকা শেল । 
এই ভাগের হর অধ্যাথ। 


২৪২ ' জ্ঞান্তত্বার্শন। [ধর্থ ভাগ 


স্বরূপ জ্ঞাত হইলে আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া! থাকে । এ 
ব্রহ্মজ্জান ধারণা হইলে দেহ ত্যাগানস্তর মুক্তি লাভ হয়। যদি মরণকাল 
পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ ন! হয় তথাপি ইষ্টদেবতার প্রতি দৃঢ়তক্তি থাকাতে 'মৃত্যু- 
কালে & দেবতার সাকার মুষ্তি স্মরণ হইরা মরণ হইলে সালোক্য খুক্তিলাঁভ 
হয়ঃ ও নিরাকার আত্মা রূপ স্মরণ হইলে নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যদি 
দু ভক্তি না জন্মাইতে মরে, তথাপি জন্মান্তরে উত্তম পবিত্র ধনীর বংশে, 
ভক্তিষে।গ কিঞ্চিৎ অধিক পরিণত হইয়! মরিলে যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করত পূর্বজন্মের রত এ ভক্তি যোগ কখন বিফল হয় না। ভগবদগীতার 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোক হইতে ৪৩শ শ্রোক দৃষ্টে & রূপ জানা যাইতেছে ঃ 
অতএব ইষ্টদেবতারূপ ঈশ্বরে ভক্তিযোগ সাধন কর! অতীব কর্তব্য* ৷ যদি 
বল যে, সাংসারিক ধনোপাঞ্জনাদি নান! কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকায় ঈশ্বরের 
উপাদনার সময় থাকে নাঃ এবং বিষয় কার্যে মনত সংযোগ থাকায় উপা- 
সনায় মন; সংযোগ হয় না? যে হেতু মন ছুই দিকে রাখ! বড় কঠিনঃ 
তাহাতে বক্তব্য এই যে, প্রাতঃকাল এবং মধ্যাহ্ুকাল ও সায়ংকাল এই 
তিনকালে কিঞ্চিৎ সময় অবকাশ সকলেরই হইতে পারে । বিশেষতঃ 
রাত্রিকাল বিশ্রা্মর জন্তই পরমেশ্বর স্থঙ্টি করিয়াছেন ; সেই সেই সময় 
অনায়াসে নিত্যক্রির! ইঞ্টন প্র জপ এবং পৃজ। ও কীর্তন ও ধ্যানাদি ও গুণানু- 
বাদ এঘং গান ও আলাপ সর্বদাই হইতে পারে; ইহাতে কোন প্রতি বন্ধক 
নাই; তবে অলসতা ও তাচ্চিল্যতা প্রযুক্ত সময় হয় না । যদিচ প্রাতঃ- 
কালে স্নান না কর! যায়, তথাপি ধৌত-বস্ত্র পরিধান করিয়! এ কার্্য কবি- 
বারও বিধি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে) কেন না অশক্ত বা পীড়িত ব্যক্তির স্গান 
করিবার আবশ্তক নাই । তরে মনঃ সংযোগ হওয়ার বিষয়ে শান্ত্রকারেরা 
ষে একটী উদাহরণ দিয়াছেন তাহ! নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত যেমন বাজীকারেরা 
বাজি করণ সময়ে মুখে গান করে এবং পায়ে নৃত্য করে ও হস্তে তাল ধরে 
কিন্ত মস্তকে যে কলসী থাকে তাহার প্রতি তাহার মনঃ সংযোগ অবশ্তই 
থাকে। তদ্রপ সংসারে ব্যাপৃত থাকিলেও যুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি অবস্তই 


* ভগবদ্পীতার স্বাদশ অধ্যায়ে গৃহী অর্জনের প্রতি ভগবান তক্তিযোগের উপদেশ দেও- 
রাতে গৃহীর পক্ষে এই যোগই শ্রষ্ঠ। 


৮ 
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ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। তাহাতে উপাসনা কালীন মনঃ ফে 
স্থানেই যাউক বিবেক নহকারে তাহাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিবাব চেষ্ট! করিলে 
অনায়াসে তাহ! কর! যায় । যদ্দিবল উপাঁসন1 কার্যে অর্থের প্রাসোজন 
আছে ?*কিন্ত তাহা নাই। গৃহীদ্িগের যে অর্থ থাকে, তাহার অতিরিক্ত 
অর্থের প্রয়োজন নাই); কেন ন! বনের পু্প এবং নদীর জল ও মন্ত্র জপ এবং 
ধ্যান ইহাতে কোন অর্থ লাগে না, ইহ! সুলভ, তবে ভক্তি পূর্বক এ সকল 
দ্রব্য এবং সঙ্গতি থাকিলে অন্তান্ত দ্রব্যের দ্বারা পুজা্দি কর্ম করতঃ তাহার 
ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিলে তাহার প্রীতি জন্মে ইহা সকলেই করিতে পারে। 
তবে স্বেচ্ছাচারীয়৷ কিছুই পারে না; কেন না তাহাদিগের ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি 
জন্মে না। যদি বল অত্যন্ত পাপী ও ছুবাঁচার এবং স্ত্রী শূদ্র ও অপর হীন 
জাতি চণ্ডালাদি প্রভৃতির! পাপকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়! ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি করে 
তবে তাহারাও সাধুমধ্যে পরিগণিত এবং মুক্তির ভাঁজন হইয়া থাকে*। 
কিন্তু স্বেচ্ছাচারীরা এরূপ হইতে পারে না; এবং ্রন্প ভক্তও পুনরায় পাপ- 
কাধ্যে রত হইলে, হস্তী স্নানের ন্যায় তাহার কিছুই সিদ্ধি লাভ হয় ন1। 
কুকর্মশালী পতিত ও হীন জাতীয় ব্যক্তি প্রারন্ধ বশতঃ হঠাৎ ঈশ্বরের ভক্ত 
ও সাধুশীল হই! পুনরায় পাঁপকার্য্যে রত ন! হইলে সে মুক্তি লাভ করে ও 
তাহার নিকট জ্ঞান বিষয়ের উপদেশ লওয়াঁও যাইতে পারে ঃ ইহ1 মনু ও 
মহাভারতে প্রমাণ আছেঃ । যদি বল যে এর ভক্ত হীনজাতি হইলেও, 
তাহার সহিত উচ্চ জাতির কি জন্তে পান ভোজন করেন ন1? তাহার 
কারণ এই যে, পারমাথিক ও ব্যবহারিক ধর্শ পৃথকৃ। পুর্বে মীমাংসা করা 
হইয়াছে ষে, কোন ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে শুদ্ধ হইলেও বাবহারে শুদ্ধ হয় না$ 
যদ্দি বল ঘে স্বেচ্ছাচারীর1 কি জন্য ঈশ্বরের ভক্ত হয় না % তাহার কারণ এই 
যে, ব্যবহারে স্বধর্শ ত্যাগ করিয়। যদি শ্েচ্ছাচারের গ্ায় পান ভোজন ও স্ত্রী 


ক্ষ তগবদগীত1 ৯ম অধ্যায়েব ২৬ হইতে ৩২ শোক দৃষ্ট কর। 

1 হস্তী স্নান করিয়। ধুলি মাধিতে থাকায় ম্লান বিফল হয়। 

1 মন্থুর ২য় অধ্যায়ের ২৩৮ শোক। মহাভারতে ধর্ম ব্যাধের উপাখা।ন। 

$ নবদ্বীপেয় গৌরাঙ্গদেবের চেল! হরিদাস ও রূপ সনাতন,যবন জাতি প্রাপ্তেও অতিশয় 
হরিভক্ত ছিলেন, কিন্তু সন্যাসী গৌরাঙ্গ তাহাদিগের সহিত পান ভোজন করেন নাই । চৈতন্ত 
ভঠ্গিবত ও চৈওন্যচরিতাম্ৃতে আছে। 


২৪৭৪ জানত দর্শন । [5র্থ ভাগ 


সঙ্গ কবে, তবে তাহার জ্ঞান ভন্মে না । কাবণ রজন্তমোমমী অবিদার 
বশবর্তী হইরা জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে । সে যণন সত্বাধিক। 
বিদ্যার উপাপনা! করতঃ তাহাঞ্জে প্রসন্ন করিতে পারে, তখন যুক্তি হা 
হর়। যেমন অবিদ্যারূপা পর পত্রীতে লোকে আনঞ্তা হইয়া সুগ্ধ প্রায় 
হইয়। থাকে ১ যখন বিদ্যাবূপা নিজ পত়ীব বশবর্তী হর; তখন অবিদ্যাকে 
ত্যাগ করিয়া শাপ্তি লাভ কবে। তজ্ধপ অবিদ্যা বপা অজ্ঞানে আবৃত 
ভইয়। জীব মুগ্ধ হয় ; এবং বিদ্যাপা জ্ঞানকে আশ্রয় করিতে পাবিলে মুক্তি 
লাভ কবিতে পারে। এ অজ্ঞানের মূল কাৰণ রভ স্্রমোগুণ, তাভাতে 
গুণের কার্য পরিত্যাগ ব্যতীত বশ্বাধিকা বিদ্যা অথাৎ জ্ঞান লাভ হয় না। 
এ রজঃ তমঃ গুণের আহার নী পৰিত্যাগ পূর্বক সত্বগুণের আহাব বিহার 
করিতে করিতে চিত্ত শু তথাকে। নতুবা তীক্ষ ও কুক এবং ছুর্গন্ধি 
ও পর্যসিত ও মদ্য প্রভৃতি অশ্ুচি ড্রব্যাদি যাহ। রজ, তমোগ্তণের আহার 
বলিয়। শাঙ্কে নির্দিষ্ট হইরাছেঃ তাহা ভক্ষণ এবং পবদারাদি সেবা ও হিংসা 
দেব নৃশংস তার কার্ধ্য ও চৌর্া এবং পর নিন্দাি পার্ধ সকল বানহার 
করিলে কথনই রজঃ তগোগুণেব নাশ ভয় না) বরং বুদ্ধি ভইতে থাকে । 
তাহ সকল পরিত্যাগ পুণ্বক নাছ্িক দ্রব্য অথাহ শুচিগ গনি লিগ্ক ও হদ্য 
দ্রব্য যাহ। শান্ত্রেবিখান আছে তাহা আহার কনা; এবং স্বদারে অনুবন্ত ভয় 
ও দয়া ক্ষমা) ধৈর্যয) অহিংস ও অচৌর্য্য প্রতি শাস্্ শিদ্দিষ্ট বাবহাৰ কিল 
ইহকালের স্থখ ও পরকালে জ্ঞান লাভ হইয় মুক্তি হইতে পাবে। আঘা- 
দিগের শাস্ত্রে ব্যবহারিক বিবয়ে স্বেচ্ছাচাঁর পরিভ্যাগ করিরা শাক বিহিত 
আচারের দ্বারা পারমাথিক ধর্মের উপকার হওয়া পিখিত হইয়'ছে*। যদি 
বল। বায় মে, শান্ত্র অধায়ন ব্যতীত এই সকল ৰা জ্ঞান ওর] বায় না? 
এবং সকলে শান্ত্রও অধ্যয়ন করিতে পারে না, অতএব উপায় কি আছে? 
তাহাতে বক্তব্য এই যে, যদি মুক্তি ইচ্ছা হয় তবে নিও ও গুরু উপদেশেব 
দ্বারা অনারাসে এই সকল বিষন্ন পিদ্ধি লাঁভ হর; বিশেষতঃ আধন্মাচনণে 

* মনুর ৫ম অধর ৫৬ গ্লোকে আছে যে বৈধ মাংস ভোজন ও মদা পান এবং মেথুন লোকের 
প্রবৃত্তিজনক কার্যা তাহাতে ক্ষ নাই, কিস্তু নিনুন্তি ভালে মহাফল হয। ভাত্পহা এউ যে, 


ইহার নিব'ত্ত হইলে উদ্দ্রিয ও ও বিপুদনন তইয' চিত্তেন একাগ্রত। লাভ হইলে জ্ঞান জার? 
তাহাতে মুক্তির মহ্াফল হইতে খারে। 
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থাকিলে প্রায় অনেক বিষন্ন অভ্যান হইয়া থাকে ; সকল বিষয়ের শাস্ত্র 
জানিতেও হয় না। তবেষদিকোনব্যক্তির ন্বধন্মের প্রতি অদ্ধা ও প্রাজ্ঞ 
না গ্রাকে ;ঃ এবং বিবেক বুদ্ধি পরিচালন না হয় ও বৈরাগ্য না থাকে; এবং 
মুক্তির ইচ্ছা না জন্মার, তবে তাহার সাধুনঙ্গ অথবা গুরু উপদেশ কার্যকর 
হয় না, বদং বিফল হইয়। সায়। থেরপ বস্ত্র গুণান্থুসারে স্পর্শ প্রস্তর ধাতু 
সংযেগ হইলে, ধাতু স্বণ হয়ঃ কাষ্ঠ নংযোগ করিলে তাহা সুবর্ণ হয় ন! 3 
এবং উদর ভূমিতে অর্থাৎ বালুকাময় ভূমিতে বীজ বপন করিলে শশ্ত উৎপন্ন 
না হইয়৷ বৃথা হইয়া যার? তদ্রুপ দাম্ভিক অভিমানী মূর্খ প্রভৃতি স্বধর্মত্যাগি 
স্বেচ্ছাচারী ও অবৈধভোণী ব)ক্তিকে উপদেশ দেওয়। বিফল হইয়। যায়। 
কেননা শিশ্বোদরপরাযর়ণ* ব্যক্তিবা কখনই সছপদেশ ধারণ করিতে পারে 
না, এজন্য আমাদিগের শাস্ত্রে নিষেধ আছে পুত্র ও শিষ্য এবং জিজ্ঞান্ ভক্ত 
ব্যতীত অভক্তকে উপদেশ দেওয়1 কর্তব্য নহে। তবে অজ্ঞ ব্যক্তিকে সছ্ুপ- 
দেশ দ্রেওয়ায় কোন হানী দুষ্ট হয় না। কিন্তু অভক্ত ও স্বেচ্ছাচীরীরা 
কেবল শাস্ত্রের ছিদ্রান্নেষণ করেনঃ তাহারা শাস্ত্রের উপযুক্ত অর্থ ও তাৎপর্যা 
গ্রহণ করে না। আমাদিগের শাস্ত্রে ষেনান। প্রকার ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও কর্তব্যা- 
কন্তব্য বিধি নকল আছে, তাহ? কাল ও দেশ ভেদে, ও ব্যক্তি ভেদে, এবং 
বর্ণ ভেদে, ও উপাসনা ভেদে হইরাছে। তাহ] যদিচ সর্ব স্থানে ভেদ 
নির্দিষ্ট ক্রিয়া বল! হয় নাই; কিন্ত প্রত্যেক শাস্ত্রের পূর্বাপর পর্য্যালোচন! 
করিম্বা দেখিলে এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত এঁক্য করিলে, ও তাহার তাৎপর্য 
মীমাংসা করিলে, এ ভেদ সকল নিরূপণ করা যাইতে পারে; তজ্জন্য পূর্ব 
পুর্ব মহায্মা শুলপাণি ও রথুনন্দন ভষ্টাচার্ধ্য গ্রাভৃতি সংগ্রহকারের৷ শান্ত 
সকল একবাক্য করিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ের উদাহরণ এই 
যে, মন্বাদি শাস্ত্রে মদ্যপান ও পঞ্চনর্থার মধ্যে যে সকল পশুপক্ষীর মাংস 
ভোজন করা বিহিত বলির! নিন্দিষ্ট হইয়াছে, তাহ। পুর্ব কালে যুদ্ধে নিযুক্ত 
ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ও হিনপ্রণান দেশবাসীদ্দিগের প্রতি বিধি ছিল। এবং 
অধিক ক্ত্রীনন্তোগ ক্ষত্রির রাজার প্রতি বিধি ছিল। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত 


পল সপ ১ ১ সপ 


* যাভার অভক্ষা ভক্ষণ ও অপেষ্ধ পান এবং অগম্যা গনন করে তাহদিশ-ক শিশ্পোদর- 
গরাঁয়ণ বল। যাঁয়। 


২৪৬ জ্ঞানতত্বদর্শন। [৪র্থ ভাগ 


অর্থ ও তাৎপর্য এবং পুরাঁণাদি পাঠে জান! যায়। ফলতঃ ইহা উষ্ণদেশবাসী 
ও মৃছুম্বভাব ব্রাহ্ধণার্দির প্রতি) বিশেষতঃ বর্তমান কালে কখনই বিধি নিদ্ধ 
নহে*। এবং বৈষ্বের, মাংস ভোজন কর্তব্য নহে ;শাক্তেরা মত্শ্ত মাংস 
ভোজন করিতে পারে । এইরূপ বাক্তি ও জাতি ও দেশ কালভেদে"' ব্যবস্থা 
আছে। আরও উদাহরণ এই ষে, হাচি হইলে জীব বাক্য বল ও হাই উঠিলে 
অন্থুলিতে স্ফোট কর! বিধি আছে $ তাহান। করিলে ব্রদ্মহত্যার পাপ হয়ব 
এবং তুলপী বৃক্ষে প্রদীপ দান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ খণ্ডে। ইহার তাৎপর্য 
যে, পূর্বোক্ত ব্রন্মহত্যার পাপ প্রদীপ দানে থণ্ডিতেপারে ; সাক্ষাৎ ব্রহ্মবধ 
প্রায়শ্চিন্ত ভিন্ন কখনই উদ্ধার নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা] করিয় শাস্ত্রের 
অর্থ করিতে হয়। আমিও প্রাচীন গণের মীমাংস। অন্ুপরণ কবিয়া কর্তব্য।- 
কর্তব্য নির্ণয় ও প্রকরসকল লিপি বদ্ধ করিলাম; ইহাতে অশ্ান্ত্রীর কথ। লিখি 
নাই। তজ্জন্ত আমার কোন দোষ হইতে পারে না) বরং লোককে সৎপথে 
লওয়াইবার চেষ্ট। করাতে উপক রইহইতে পারে । এই গ্রন্থে কর্মের অনুষ্ঠান 
প্রণালী ওব্যবস্থা সকল লিণিত হইল না। তাহা লেখার উদ্দেগ্তও নহে; সে 
সকল বিষয় ধর্খশাস্ত্র ও গুরু উপদেশের কার্য ৷ যদি কেহ এই মত ভাল বলিয়! 
বিবেচনা করেন, তবে তিনি গুরুর নিকট উপদেশ ও পগ্ডিতের নিকট 
ব্যবস্থা লইতে পারেন। ফ্েহভুক জগতে অনন্ত কাধ্য নিরূপণ আছে, 
তাহার কোন এক কর্ম অথব। তপশ্তার দ্বারা নান প্রকার ফল লাভ ও 
আশ্চর্য্য সকল দেখাইতে পারা যায়; তাহা অনেক ক্লেশনাধ্য বটে, কিন্তু 
সাধনাতে দিদ্ধিলাভ অবশ্তই হয়। এবং ধিনি ঈশ্বর উপাসন! সহজ জ্ঞান 
করিয়া! তাহাতে দৃঢ় ভক্তি রূপ উপাসন1 করেন, তাহার পিদ্ধি নিশ্চয় ল।ভ 
হয়; এবং ঈশ্বর তবহার নিকটে থাকেন ; অর্থাৎ জদয়ে বিবাজমান হয়েন1 
আর যিনি বলেন যে, ঈশ্বর ছুজ্ঞের ও ঠাহার উপাসন! কঠিন বিধায় তাহা 
হইতে পারে নাঃ ঈশ্বর তাহার অতি দূরে বিদ্যমান থাকেন। অতএব 
এই পর্য্যন্ত লিখিয়! গ্রন্থ সমাধ! করা হইল, এক্ষণে দোব গুণার্দি নকল লিখিত 
পুর্ঘক গ্রন্থের উপসংহ্খব কর! যাইতেছে। 


% গুইসাপ ও শু শুকর ্রন্থুতি ভক্ষণ কর! এ দেশে কখনই চলিত নহে। 
1 তাৎপর্য এই ষে, এক জন্মেই ব| বহু জন্মেই হউক ঈশ্বর আরাধনাতে জ্ঞান ও মুক্তি 
লাভ নিশ্চয় হইনবেক€। এ 











অগ্তম অধ্যায়। 


গ্রন্থের উপসংহার । 


উপসংহার,কাঁলে বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থের উদ্দেস্ত ও উপক্রমে যে সকঙ্গ 
বিষঘ মীমাংদ। করিবার প্রস্তাব কর! হইয়াছিল, তৎসমুদায় শাস্ত্যুক্তি ও 
ও শাস্ত্রের তাৎপধ্যান্থনারে মীমাংসা করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রথম ভাগের 
১ম অধ্যায়ে গ্রন্থের নাম জ্ঞানতব্রদর্শন, ও তাহ! নান। শান্ত্র হইতে স্কলন 
করার উদ্দেশ্ত সাধন হইয়াছে । এই গ্রন্থেব দ্বার! সাংসারিক ও পারমার্থিক 
বিষয় জ্ঞানের যথার্থ্য প্রকাশ হইতে পারে বলিয়। ইহার নাম জ্ঞানতত্বদর্শন্‌ 
হইগ়্াছে। এবং শান্ত্রসকল বহু বিস্তৃত থাকায় তাহার প্রয়োজনীয় সারভাগ 
গ্রহণ কর! হইয়াছে । ইহাতে ভাগ চতুষ্টয়ে একযষ্টি অধ্যায়ে প্রধানত 
একবষ্টি বিষয় ও তাহার অন্তভূর্ত নানাবিধ বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে 
তদ্বিস্তারিত সমুদায় গ্রন্থ পাঠে জান! যাইবেক। গ্রন্থ খানিতে যেকি পর্য্যস্ত 
পরিশ্রম কর] হইয়াছে, তাহ জগদীণ্বর জানেন; ও পাঠক মহাশয়ের পাঠ 
করিলেও জানিতে পারিবেন । কিন্ত সমুদায় শাস্ত্রে সংস্কৃত শোক লেখ 
হয় নাই? তাহা লিখিতে হইলে গ্রন্থখানি ইহার চতুগুণের অধিক বৃদ্ধি 
হইতে পারে বলিয়। ক্ষান্ত থাক! হইয়াছে; তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় গ্লোক 
সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এবং কোন স্থানে শাস্ত্রের অধ্যায় অথব! 
শ্নোকান্ক ও কোন কোন স্থানে শাস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে) কোন কোন 
স্থানে শাস্ত্রের উল্লেখ কর! হয় নাই, কিন্তু তাহ! সমুদায় শাস্ত্র সঙ্গত বটে; 
তবে কোন স্থানে শাস্ত্রের তাৎপধ্য ব্যাখ্যা কর? যে হইয়াছে তাহাও পুর্ব্বকা- 
লের মহাম্মাগণের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হইয়াছে $ ফলত: সিদ্ধান্ত সকল শ্বক- 
পোলকল্লিত হয় নাই। তবেস্থানে স্থানে দ্বিরক্তি দোষ হইয়াছে বটে, 
তাহ। নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ উল্লেখ কর! হইয়াছে । বিশেষতঃ অধ্যাত্ম 
বিষয়, এবং সৃষ্টি, ও ঈশ্বরের স্বরূপ ইত্যার্দি বিষয় অতিশয় ছুজ্ঞেয় তাহ] 
বুধিবার সুগম করার জন্ত বারম্বার উল্লেখ করা” হইয়াছে। , কিন্ত তাহাতেও 
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কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁতা পাঠক মহাশয়ের! 
মনোযোগ পুর্বক পাঠ করিলেও যদি কেহ তৎসমুদায় বুঝবার ব্যাঘাত 
বিবেচনা করেন, তবে জনৈক পণ্ডিতের নিকট অত্যন্ন উপদেশ লইলেই 
অতিশীত্র হজে বুঝিতে পারিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি 
ভরস। করি বে, ধ।হারা বঙ্গীয় ভাষায় পারদশী, তাহারা অঠি সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন। আমি এই গ্রন্থে পাগ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা 
অথবা এইক্ষণকার প্রচলিত সাধুভাষার ন্যায় কঠিন শব্দ সকল প্রয়োগও 
করি নাই, বরং সাধ্য পধ্যন্ত সরল শব্দই লিখিয়াছি ; এবং কঠিন যে শব্দ 
পরিত্যাজ্য নহে তাহাবও উদ্বাহরণের দ্বার। অর্থ পরিষ্ষাৰ করিয়াছি । কিন্তু 
ভাষাগুলিন স্থললিত ব। স্ুত্রাব্য হয় নাই ; কারণ স্থানে স্থানে প্রায় তক 
বিতর্ক করিয়। মীমাংলা করাতেই এঁ রূপ ঘটন! হইয়াছে । সে যাহা হউক, 
এই গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুবর্গ সাধনের উপায় ও নানাপ্রকার 
পদ্দার্থ নির্ণয় কর। হইবাছে। তাহাতে সাংসাবিক ও পাবমার্থিক বিষয়েব 
উপকার সাধন ও নানা প্রকার পদার্থ জ্ঞান তে, ইহার দ্বারা হইবেক, 
তাহার সন্দেহ নাই। তবে বর্দি কেহ বলেন যে; এই গ্রন্থে প্রকাশক 
জেল! নদিগ্নার জজ আদালতের উক্ষিল বিধায় শান্ম সঙ্গত ব্যাপার যে, 
তদদ্বারায় প্রশুদ্ধবূপে প্রকাশ হুইবেক, ইহ] সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয়; তজ্ঞন্য 
এই স্থানে কিঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিতে হইল। অন্মদের পিতৃপিতামহ ও 
মাতুল মাতামহাদি, পূর্বপুরুষগণ সকলেই প্িিত ছিদেন। এবং আমিও 
বাল্য কাল হইতে অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ংক্রম পর্য্যন্ত শাস্ত্র চচ্চা করিয়া তদণ- 
স্তর দৃঢ় প্রার্ধ বশত কালোচিত 'আপদ্ধধর্ম্ের মন্ুনবণ কবিয়াছি ) তাহ।- 
তেও অস্মদদের শাস্ত্র বিষয়ে এবং স্বধর্ম্ের প্রতি শ্রদ্ধাব ত্রুটি জন্মে নাই । বিশে- 
ষতঃ গ্রন্থথানি যে, শাস্ত্রসঙ্গতর্ূপে €লেখ। হুইরাছে 3 তাহ শাস্ত্রের সহিত 
মিলাইয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন, তাহ।তে অবিশ্বাস করণের কোন 
কারণ থাকিতে পারে না । পরন্ত এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে অন্মদের ঈশ্ব- 
রের প্রতি ভক্তি ও তদ্বিষরক জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন। তাহ! কাহারও দেখি- 
বার প্রয়োজন নাই $ কেনন! এই গ্রন্থ দ্বার অন্মদ্দের সম্যক জ্ঞানোদয় না 
ইইলেও পাঠক বচূর্গর মধ্যে কোন কোন মহাত্ম(র বে উপকার হুইতে পারে? 
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তাহার সন্দেহ নাই। যেমন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের ওধষধ দ্বারা অনৃষ্টি বশতঃ 
যদি তাহার নিলের অথব! তৎপুবাদির পীড়া শাস্তি না হয়; তথাপি সেই 
ওঁষধ দ্বার! যে অন্ত ব্যক্তির পীড়া শান্তি হইতে পারে না ইহ! যুক্তি যুক্ত 
নছেও স্বরং তাহা যে হইয়া থাকে, তাহ1 অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ দেখা যার। 
পরমেশ্বর অনস্ত ও ঠাহার কার্ধ্য অনস্তঃ এবং শাস্ত্র অনস্ত, তাহা যে, সমুদায় 
মীমাংস। মাদুশু ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বার হইবেক ইহ। কখনই সম্ভব নহে। এবং 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ষে তাহা হইয়াছে, তাহাও বলি না? অথবা বে যৎকিঞ্চিৎ 
লেখা! হইয়াছে তাহাতে আমি অভিমান অথব! গর্ব প্রকাশও করি ন!। 
তবে এই বৃহৎকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করায় কেহ আমাকে মুর্খ অথব ক্ষিপ্তপ্রায়ই 
বলুন কিন্ব! প্রশংনাই করুন আমি তাহাতে রুষ্ট ব! সন্তষ্ট হইব না) কেননা! 
ঈশ্বর যাহা করান তাহাই করি ; তিনি যাহা! লেখান তাহাই লিখি; আমি 
নিজে কেহ নহি ও কিছুই করি না*। এক্ষণে তীহার গ্রন্থ তাহাকেই সম- 
পর্ণ করিয়া তাহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিচ তাহার স্তব কি 
তাহা জানিনা ॥ কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে তাহাকে যে যাহা বলুক সকলই 
তাহার স্তব হইবেক;? তাহার সন্দেহ নাই। 





অধম অধ্যায়। 


পরমেশ্বরের স্তব। 


হে পরমেশ্বর ! তুমি মনস্ত শক্তিমচচৈতন্ত ঃ এবং তুমিই নিত্য অন্ধিভীয় 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তুমি অনাদি এবং এই জগতের আদি ও অনন্ত স্বরূপ । 
অতএব তুমি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত। ও সর্বত্র ব্যাপী। তুমি 
নিগুণ নিরাকার, ও সগুণ, এবং সাকার । হে জগন্যয়! তোম! হইতে এই 


* তগবদগীতায়াং ঈশ্বরঃ সর্ববতৃতানাং হুন্দেশেইর্জ্‌ন তিষ্ঠতি। অ্রাময়ন্‌ সর্ধতৃতানি বস্তা" 
রুঢ়ানি মায়য়!। 

ফলতঃ তিনি যাহা হইয়াছেন ও যাহ! করিয়াছেন ও বাহ! হইতেছেন এবং বাহ! করিতেছেন 
ও স্বাহ! ইইবেন এবং করিবেন তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবেক। , 


২ 
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গত প্রকাশ হয় অর্থাৎ তুমি কর্তারূপে নিমিত্ত কারণ, শক্তিরূপে সহকারী 
কারণ; ও বন্ধ রূপে উপাদান কারণ; এবং তুমি পুরুষ ও প্রকৃতি ; মহত্ত্ব ও 
অহঙ্কার; এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অস্তঃকরণ; ও শবস্পর্শ রূপ রস গন্ধ পরমাণু, 
এবং আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী এই অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ সুক্মস ভূত, ও পঞ্ষী- 
কৃত পঞ্চস্থুল মহাভূত। তুমি কর্েন্দত্রিয় ও জ্ঞানেক্দ্রিয়, এবং প্রাণ ; ও কারণ 
সুপ্মস্থলশরীরধারী ভগবান। অতএব তুমি ব্রহ্গ।, তুমি বিষ্ঞ, তুমিই শিব, 
তুমি হুর্গা, তুমি কালী, তুমি সূর্য্য) তুমি গণেশ প্রভৃতি সাকার দেব দেবী, $ 
ও গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল পদার্থই তুমি; তোম] ভিন্ন জগতে আরকি 
আছে, তুমি কর্তী, কর্ম, ক্রিয়া, করণ, অপাদান ও অধিকরণ। আমরা যে 
বস্ত যাহাকে অর্পণ করি ও যাহার দ্বারা এবং যাহা হইতে অর্পণ ও যাহাতে 
অর্পিত হর ততসমুদায়ই তুমি। এবং তুমি শান্তর ও গুরু এবং শিষ্য, তুমি 
সর্ধত্রে ও বস্ত মাত্রে এবং ভাবাভাব সকল পদার্থে বিরাজমান আছে, অথচ 
দৃশ্ত বস্তর কিছুই তুমি নহ। তুমি বিবর্ত উপাদান রূপে স্বীয় মায়াশক্তির 
দ্বার এই জগৎ স্চজন পালন লয় করিতেছ। তুমি কেবল পরমাস্মান্বৰপ 
অনন্ত; কেহ তোমাকে জানিতে ও দেখিতে, এবং তোমার কৌশল ও 
বুঝিতে পারেন না। আমি দীন হীন অবোধ, আমি ভোমার ভাব কি 
জানিব তাহা কিছুই জানিতে পারি না। তোমাকে, যে ব্যক্তি যে ভাবে ও 
যেরূপে ষে বস্ততে উপাসনা করে; তুমি সেইরূপে ও সেই ভাবে তাহাকে 
অভীষ্ট ফল প্রঙ্গানকর। কিন্ত বাল্যকালে বাক্য ও বুদ্ধি হীন প্রঘুক্ত আমি 
তোমার উপাসনা করিতে পারি নাইঃ যৌবনকালে বিষয় মদে মত্ত হইয়| মন 
কেবল বিষয় চেষ্টায় নিরত থাকায় তোমার সাধনা কর] হয় নাই এক্ষণে 
বুদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া শ্বাস কাশাতিসার প্রহ্তি নানা রোগে আক্রান্থ 
হইতেছি ; এবং চর্মনকল ললিত ও দন্তদকল বিগপিত এবং কেশনকল 
ধবলিত হইতেছে ; ও শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ এবং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্কি 
গতিশক্তি মতিশক্তি রহিত হইতেছে তথাপি বিষয়তৃষ্ণা যাইতেছে নাঃ 
অথচ মধ্যে মধ্যে কৃতান্তের নাম ন্মরণ পূর্র্বক মৃত্যু যাতনার আশঙ্কা! হইতেছে। 
তাহাতে শমনের সহিত্ব" যুদ্ধের 'আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। কিন্ত 
তোমার ভক্কিবূপ রথে আরোহণ করিগ্া ধ্যানরূপ শরাদন গ্রহণ করিতে 


৮ম আপা |] জ্ঞানতহদর্শন। ণ ২৫৯ 


পাঁবিতেছি ন1 বলিয়া! চিস্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রীর্থন1! করিতেছি যে, হে 
দয়াময়! তুমি যেমন অজ্ঞুনের সারথি হইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহাকে জয়ী 
করিয়াছিলে, তজপ নিজগুণে আমার হৃদর-রথের সারথি হইয়া! করাল-বদন 
কুতান্টেব যুদ্ধ হইতে আমাকে রক্ষা কর। যদ্যপি আমি তোমার ভজন! 
না করিয়া অনেক কুকর্ম করিয়াছি, কিন্তু তৃমি ভিন্ন এ পাপীর উদ্ধারবর্তা 
'আর কেহই নাই। অতএব তুমি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর। যেব্ধপ 
পিত1 মাতা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন; তন্রপ তোমার এই অবোধ ও 
ছুরাচার পুর্েব অপরাধ ক্ষমা কর; ও ছুর্গতি বিনাশ কর। হে অভীষ্ট 
দেবতে ! আমার মনোনপ ভূঙ্গ তব পদকমলে সমর্পণ করিলাম; তুমি শ্রীচরণে 
স্কান দান করিয়। শমন ভয় নিবারণ পূর্বক সংসার যাতনা! হইতে মুক্ত কর) 
হে পরমায্মন! যেন তোমায় আমায় আর প্রভেদ জ্ঞান না হয়। কেননা 
জগতের দৃণ্ঠ বস্ত মাত্রেই মায়িক'ও মিথ্যা, কেবল তুমি এক খাত্র অব্যক্ত 
শক্তিযুক্ত চৈতন্ত ; অর্থাৎ শিবশক্ত্যাম্মক ব্রহ্মই সত্য। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান কালত্রয়ে সমভাবে বিরাঁজমান আছ । এই মায়াময় জগং 
ত্োোমাতে আবোপ মাত্র ; বস্ততঃ তুমিই অবিনাশী আত্মা ; তোম। ভিন্ন আর 
কিছুই নাই; সুতরাং আমিও অন্য কিছু নহি; এবং কিছুই করি ন1। 
অতএব আমি ধন্য 'ও কৃতকৃত্য ; এবং আমার আর কিছুই প্রার্থনা নাই ; 
তবে দেহাস্তে যেন আর ভিন্ন ভাব না হয়। যেবপ ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ 
মহাকাশে মিলিত হইয়া অভিন্নভাবে থাকে ; তদ্রপ এই কারণ সুক্ষ স্থল দেহ 
বিনষ্ট হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মা যেন অভিন্ন ভাবে থাকে, আ'র কখনই পৃথক 
নাহয়। টব. 9. এক্ষণে গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাউক। 

যদাপি গ্রন্থ সমাপ্তির স্বতন্ত্র অধ্যায় না করিয়া এই অধ্যায়ের অন্তর্গত 
কর! হইয়াছে, কিন্তু তাহা পদ্যাকারে লিখিত হইল । যথা-_- ্‌ 


গ্রন্থমমাপ্ত পদ্য । 


শ্রী-গুরু শ্রীপাদপদ্ধে প্রণিপাত করি 
জ-গতে নিস্তার হেতু যে চরণ ভরি ॥ 


৪৫২ র জানত দর্শন । [গর্থ ভাগ 


ন-রাধম জনগণে করিতে উদ্ধার। 
মে-দ্িনী মগ্ডলে গুরু বিনা নাহি আর॥ 
জ-নমেজয় দ্বিজবর ঈশ্বর ইচ্ছায় । 
য-ত্ব করি চিন্তা করে জ্ঞানের উপায় ॥ 
ঘ-টনাতে ছিল যাঁহ। তাহাই ঘটিল ! 
ট-ল মল চিভ শেষে হ্ুস্থির হইল ॥ 
€কে-বল শাস্ত্রের মর্শ করিয়া গ্রহণ। 
র-চন1! করিল। জ্ঞানতত্বদর্শন ॥ 
কূ-তকার্য হইলা পরে গুরুর কৃপায়। 
ত-থাপি মহাতআ্মাগণে সমর্পিল৷ তায় ॥ 
জ্ঞান-তত্দর্শন দর্শনের সার। 
তত্ব-দর্শিগণ তাহে করিয়া বিচার ॥ 
দর্শন-করুন ইহা মনোযোগ করি। 
সমাগু-হইল গ্রন্থ, বল হরি হরি ॥ 
শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি | 


সমাগুশ্চায়ং গ্রন্থ । 





এই সমাপ্ত বিষরের পদ্যটীর প্রথম হইতে দ্বাদশ চরণ পর্য্যস্ত প্রত্যেক 
চরণের প্রথমাক্ষর এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণের প্রথম হুই ছুই অক্ষর 
এবং পঞ্চদশ ও যোড়শ চরণের প্রথম তিন তিন অক্ষর পর্য্যাক় ক্রমে একত্র 
যোগ করিলে হইবেক যে, শ্ী্গনসেজয় ঘটকের কৃত জ্ঞানতত্বদশন সমাপ্ত । 


সংগীতানন্দদায়িনী হইতে ২৭ সংখ্যক শীত-- 


রাগিণী খাশ্বাজ--তাল ঠেক।। 


হরিনাম রপনে, ওরে রসনে। 
অয়ন দর্শন কর সদ1 পীত বমনে। 
শ্রবণ কর শ্রবণ, হরিগুণ সংকীর্তন, 
নিরন্তর ভাঁব মনঃ কুন্দরুচি দশনে । ১। 
কর তুমি জপেখাক, বাক্য কেবল তারে ডাক, 
গীত্র তীর্থঘরজে। মাখ, পদ চল রূন্দাবনে । 
ঘ্রাণ লও তুলসী-ত্রাণ, শান্ত হও অপাঁন স্থান, 
দীন হীনের এ বিধান, ভব ভয় বিনাশনে । ২। 
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উপদ্বীপ 

বলেন 

ফোপল 

পর্বতের উপর ও নমর 


[ গ 


পৃষ্ঠা পংক্তি অ শুদ্ধ শুদ্ধ 

নী ৪ কৈলাস সর্বত কৈলাস পর্বত 

৮5" ১৯ -  বলেনবে বলেন যে 

৮3 7 ২* দুববত্বীণ দুববর্তশ হওয়াতে 

৮৫ ২ অনেকে অনেক 

এ, ১টাকার১ * পর্বতের উন্ুব পর্দধাতেব উপৰ 

৮ ৬ ১5 নিদ্ধান্তে পিদ্ধান্থ 

৮3 ৩ গিবীৰ পথিবী 

এ, ১টীক!1 প্কৃতি প্রকৃভ 

৮৯ ১৭ তারাটীব তাবাটা 

১৯ তারাটীব তারাটী 

৯১ ২ পরথিবীর পথিবী 

রী ২০ পৃথিীর বুহুৎ পৃথিবী অপেক্ষা! বৃৎ 

৯৪ ৮ যিন যিনি 

ব ১৮ যোবা ঘোরা 

গর ২০ বঙ্মশান্ে ধন্মশান্ন 

এ ২২ একাবণে অকারণে 

৯৬ ১ পংক্তির শেষ অক্ষব হইতে এই কথা যোগ করিতে হুইবেক 
(ইহার একশত বৎসরে ঈশ্বরের এক দিন ও এ কালরাত্রি হয় তিনি) 

রী ১৪ এক বৎসরে একশত বসবে 

১০৩ ৮ কালতে কালেতে 

রী ১১ পশ্চিল পশ্চিম 

তর ১৪ পরেশ্বব পরমেশ্বর 

১০৫) ২টাকা ৩ পদথ পদা 

১০৮, ২টীকা ১ কনিক কালীক 

১১৯ ৮ হইলে হইল 

ডে ১৪ প্রাকার প্রকার 


পু! পণক্তি 
১১ ১৩ 
১০৪ ২৫ 
১5৩ ৬ 
ঞঁ ৮ 
১৩৮ ১৯ 
১৪৬ ১৮ 
১৪৯ ৫২. 
এ ২» 
১৫০১ ২টাকা ২ 


১৫১,১টীকাব ১ 


১৫৩ ৩ 
ী ১১ 
১ ৫ ১৪ 
১৫৬ ২ 
এ ২১ 
এ ২৪ 
এ ২৫ 
১৫৭ ১ 
তী ১৫ 
১৫৯ ১ 
১৬৩ ১৬ 
১৬৬ ১ 
ত ২২ 
১৬৯ ১৮ 
১৭৬ ১ 
১৪৩: ৭ 


| ঘ ] 
অগুদ্ধ 


অদুষ্ঠাস!রে 
গ্রাথন 
সর্গ 
পাপকরিয়! 
সহকারেঞ্কারণ 
তদ্বিরতাচরণ, 
জানাইতেছে, 
নিষেধ বিধির আঁচবণ 
সবাহগমন 
নিশ্ব। 
ইচ্ছ্যা 
করিয়াছেম 
ভ্রাঙ্গণের! 
অপসাদ 
দুশদীতিনদ্বর 
আচরই 
ক্যানন্তরিত 
উদ্শব্দ 
হইবার 
তন্ত্রবহিত 
প্রযুক্ত 
ভাঁনবর্ণের 
ভবিষত 
সতীবেশ্যারা, 
ও অগ্নিদগ্ধ 
ক্লোকে 


শুদ্ধ 


অদঠ্াঠমাণে 
প্রথম 

তবর্গ 
পাপকারিরা 
সহকাছ্ধি কারণ 
তদ্বিপরীতাচরণ 
জানা যাইতেছে 


নিষেধ বিধিব অনাচবণ৭ 


সবান্থগমন 
কিন্বা 
উচ্চ] 
করিনাছেন 
ব্রা্মণেব! 
অপসদ 
দ্রশদ্বতীনদীর 
'আচারই 
স্গানান্তবত 
(5ইবেকনা) 
হইবার 
তন্সবিহিত 
গ্রযুক্ু 
ভীনবর্ণের 
তবিষাত 
বেশ্যার সতী 
ও অনগ্নিদৎ 
শ্লোক 


পৃষ্ঠা , পংক্তি 


এঁ ৬১৮ 
১৯৬ " ১০ 
এ, ২টীক। ১ 
১৯৭, ১৩ 
১৯৮ 
১৯৯ ১৮ 
০৬ ৯0০ 
হী, ১টীকা ১ 
১০১১ ১টীক1 ১ 
০৬১, ট্ীক1 ১ 
*৭ চ. 
১৮৮ ১৬ 
১৭. 
১২ ১১ 
১৫ ও 
১৬ ও 
এ টাকা শেষে 
৬ ১৬ 
৯৯ € 
1 ১৭ 
হ£ ৯৬ 
৮ ৩ 
২২৩ ৯৫ 
২২৪* ১৮ 
ও 
প্র ২১ 


২২৫ ৯১১ 


[উড 7 
অশুদ্ধ 


বন্মাচরণ 
সমাজ 
ভন্তাণ্ডেষর 


শুদ্ধ 


ধন্ম(চরণ 
সমাজে 
ভর্ভতাগ্ডের 


* চিহ্দ ইহ] ১৫ ছত্রের চিহ্ন হুইবেক 


$ চিহ্ন ইহা ১৯৭ পৃষ্ঠার 


পল দনাক্তে 


বিশষ 

পর্ণাবনার 

ইহয়া 

কামোদন্থরতা, 
দৃশ্যত্য 

মাধুরা রসে রসে 
অনীর্ধচণীর 
স্মডঢ়েরা 

সখ্য গুন গুণ পদার্থে 

এবং অব্যক্ত 
অহং ব্রহ্মাস্মি, 

শন 

শন 

নাহর 

নেমিত্তক 

ঈশ্বরের 

পান্থিন্রিয় 

নিত্য 

সমধি 

করিত 


২টাকার চিহ্ন হইবেক 
দিনান্তে 
বিশেষ 
পুর্ণাবতাঁর 
ইহারা 
কামোহইন্থুরতা। 
দৃশ্যত 
মাধুর্যা রদের যে 
অনির্বচনীয় 
মূঢ়ের! 
সুধা গুণ পদার্থে 
হইলে অবাক্ত 
অহংব্রহ্মাম্মি 
শাস 
শান্ত" 
না হয় 
নৈমন্তি ক 
ঈশ্বরে 
পািস্তির 
নিত! 
সমাপ্ধি 
কারিতি 


এ স্ট 
রী হ্২ 
১৬ স্১ 


ঞ& 
২৩০ ৭ 
২৩২, ১টীকা ২ 

৬ 


এ 


সহ ৩)৫ ও 
২৩৭ ৪ 
২৩৮ ১৮” 
*২৩০ ৪ 
২৪১ ১৫ 
২৪২ ১৮ 
ত্র ১৯ 
এ ১১ 
ঞঁ ২২ 
এঁ ২৩ 
৪৩ ৯, 
এঁ ২২ 
২৪৪ ৯ 
ত্র ৪ 
২৪৬ ৯) 
গ্ঁ ১৩ 
শী ১১ 
প্র ২টাক। ১ 


হণ . . ৬ 


| চ ] 


অশুদ্ধ 


প্রাণারাস 
তদ্বিতীয় 
অববহ্থন 
শিক্ষাথে 
বাইক 
বৈতী 
সম্ভব 
অন্ভাতার 
ষেরূপ 
যাইতেছে 
মহাদব 
দো 
এঘং 
প্রযুক্র 
কাষের 
তরে 

ষে 
স্থেচ্ছাচারীয়। 
যার্দ বল তব 
সশ্বাধিকা! 
আসক্ত 
করির 
উপকরই 
প্রকর 
তাৎপধ্য 


বথার্থ্য 


১৪০০] 


প্রাণায়াম 
অদ্ধতীষ্ 
অবলম্বন 
শিক্ষার্থে 
বযাউক 
তি 
সম্ভব 
অত্র তার 
বেন্ধপ 
স্বাইতেছে 
মহাদেব 
দেষ 
এবং 
প্রযুক্ত 
কাধের 
তৰে 
ষ্ে 
স্বেচ্ছাচারী রা 
বদি বলষে 
সত্বাধিক! 
আসক্ত 
করিয়া 
উপকারই 
প্রকরণ 
তাৎপর্য 


যাথার্থ্য-_ 


[ ছ 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
২২৮ & ২৮ বে বে 
৪৯) র্‌ বে ঝে 
১৫৩ ২২ ব্রদ্ধকালে বৃদ্ধকাল 
:৩ ১৮ বে বস্তুতে যে বস্তন্তে 
এ হ. বসু বস্তু 
ঃ ২৭ নদ্ধের যুদ্ধের 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 


মুদ্রাঙ্কনের দোষে এই গ্রন্থে কতিপয় শব্দ ও অক্ষর 
মঞ্খদ্ধ ও ভ্রম হইয়াছে তন্নিষিন্ত গুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করা 
ইল। ইহাতে সাধ্যমত সংশোধন করা! হইয়াছে, যদি 
হাতেও ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা সংশোধন 
বক পাঠ করিবেন ; কিন্তু দ্বিতীয়বার যুদ্রাঙ্কন'নময়ে এই 
ষ পরিহারের চেষ্টা করিব । নিবেদন ইতি 


সাহায্যপ্রাপ্তি ৷ 


নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থ 
মুদ্রাঙ্কনের সাশীয্য করায় তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদ। 
করিলাম । 


নাম & ধাম। 

মহারাজা বলিহার 

বাবু, শ্রীকণ্চ গুখোপাধ্যায় গোয়াড়ি 
» রামবক্স চেতনঙ্গিয়। এ 
% রামেশ্বর রায় এ 
» জ্ঘুবরদয়াল ওয়াস্তী গর 
+ স্বৃত্যুপ্জয় রায় উকীল ঞঁ 
১১ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল এ 
55. গ্রসম্গকুমার বন উকীল এঁ 

নবীনচন্দ্র সরকার ৪ ধোপাদী ডাহুকা! 


ৃ টি নীলকমল সিংহ' মোক্তার জেল! বশোহর 
8 চট চক্রবর্তী নায়েক  কাষ্টভঙ্গ। 






৮ ব্রজেত্দগোপাল, রায় ময়রহাট 
 'দ্বারকীনাথ সরকার সর্ববানন্দপুর 
» জয়দেব মুখোঁপাধ্যার হরধাম 

৮ কুঞ্জলাল ডাক্তার গোয়াড়ি 
ও? ছীরালাল চৌধুরী ্ এ 


৯ /দ্ে €চীধুরী দহাশয়গণ রাণাদাট 


